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“প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা’ গ্রন্থটি দাজিলিড, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
পশ্চিম দিনাজপুর এবং রঙপুর জেলার উপভাষার বিরুতিমুলক পরিচয় । অবশ্ত, 
উল্লিখিত সব ক'টি জেলাই আংশিকভাবে এখানে উপস্থিত ; রঙপুর বর্তমানে 
বাঙলা দেশের অন্তভূক্তি। তথাপি বিষয়ের অস্থরোধে এই জেলা সামান্য অংশে 
এখানে উপস্থিত। দাজিলিও জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার জলপাইক্তড়ি সঙ্গিহিত 
অংশেই কেবল এই উপভাষ। কথিত হয়। তেমনি আবার বিহার ও "আসাম 
সীমান্তেও এই উপভাষার বাচক-গোা মেলে । ক্তরাৎ কোনো স্পষ্ট ও কঠিন 
সীমারেখা দিয়ে এই উপভাষার চতুঃসীমা নির্ধারণ অসম্ভব । মোটামুটি একটি 
ভাষা-ভ্ৃখগুকে এখানে গ্রহণ কর! হয়েছে। 

এই উপভাষান্স নামকরশে আমরা দুল ভাবে একটি অঞ্চলকে এই কারণেই বেছে 
নিয়েছি । জর্জ আত্রাহাম গ্রীয়ারবন, ডঃ স্থনীত্তিকৃমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু 
করে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্তিকার খুচরে! প্রবন্ধ লেখকগণ নান! বিচিত্র নামে 
এইই উপভাষাটিকে চিহ্নিত করেছেন । গ্রস্থমধো এ নিয়ে বিজ্তুত আলোচনাও 
করেছি । নানা মতের বিরোধ মিটিয়েছি একটি ভাষা-স্ৃখগুকেই অবলদ্বন করে । 
কোনো জার্ডি বা গোষ্ঠীর নামে আলোচ্য উপভাখার নামকরণ যুক্তিপূর্ণ বলে 
আমার কাছে মনে হয়নি । আবার, অঞ্চলকে অবলছ্গন করে .'কামবূপ' বা 
“কামতা’ নাম আমার কাছে ব্যাপকতা-স্থচক বলে মনে হয় নি। অবস্থা 
"আমার দেওয়া এই নাম সকলেই স্বীকার করে নেবেন, এমন আশাও আমি করি 
না। শুধু এইটুকু উল্লেখ করি, আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে, আলোচ্য 
অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বিষয়ে সামি যে বইটি প্রকাশ করেছি, তার নাম দিয়েছি 2 
“প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকলঙ্গীত'। কেউ এতে কোনো আপত্তি করেন নি। 
তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলোচ্য বইয়ের এই নাম রেখেছি । 

আলোচ্য অঞ্চলের বাচক-গোষ্ঠীর মধো রাজবংশিগণই প্রধান ; সে হিসেবে 
তাদেরই ব্যবহৃত ভাষা এখানে গৃহীত হয়েছে। কিন্ত মনে রাখতে হবে, 
সুললমানগণও এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন ? অন্তান্ত উপজাতির মাহুযরাণড 





[মত] 
কখনো-সখনো কিছু-কিকিৎ পরিমাপে এ ভাষার আশ্রয় নেন । গ্রন্থটিতে আলোচ্য 
অৰুলের মূল অধিবাসী রাজবংশীদের ( কোচসহ ) সকল শ্রেণীর মানুষের মৌখিক 
ভাষার পরিচয় দিয়েছি । কে?চবিহার-কামতা-দিনাজপ্ররের রাজসভাকে কেন্দ্র 
করে, মধাযুগের বিভিন্ন পৰে. এই অঞ্চলের লিখিত সাহিতোর একটি বিরাট ও 
স্থলযবান এতিহোর স্থষ্টি হয়েছিল । লিখিত সাহিত্য হলেও এবং সংস্কৃত-শিক্ষায় 
উচ্চ শিক্ষিত হলেও, এই অঞ্চলের রাজসভ্ভার কবিগপ প্রায় সকলেই এই 
উপভাষাকে অৱ-বিস্তর তাদের সাহিতো স্থান দিয়েছেন। বাঙলা ভাষা ও 
সাহিতোর এতিহাসিকগণও সে কথা। প্বীকার করেন। এই লিখিত সাহিত্োর 
মধ্যে প্রাপ্ত এই উপভামার প্রাচীন রূপটিকে আমরা পটকুমিকা হিসেবে গ্রহণ 
করেছি । দেখা গেছে, মধাবুগের ভাষাগত যে সব বিশেষত্ব চলিত বাঙলায় এখন 
নার মেলে না বা অপ্রচলিত ও অপরিচিত হয়ে পড়েছেন_ আলো) উপভাষাতে 
এখনে! তা সঙ্ীবিত আছে । জতরাং বাডল| ভাষার বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ও 
ল্পষ্টতর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই উপভাষার বিশেষ একটি এতিহাপিক' যুলা 
আছে। আলোচা অঞ্চলের ভাষাকে যদি কেউ বাঙলা! ভাষারই একটি উপভাষা 


বলেনা মনে করে শ্বতঙ্জ একটি ভা! বলে মনে করেন, তবে তিনি কিন্ত 


ইত্তিহাপ-জ্ঞানের পরিচয় দেবেন না। 

অখণ্ড ও অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার বিস্তৃত ও পুর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস আজও অলিখিত উনবিংশ শতকের একেবারে শেষে, বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের প্রতিষ্ঠা ঘটলে, তদানীন্তন পরিযৎ-কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মপন্থ। সম্পর্কে 
উপদেশ প্রার্থনা করে লণুনে ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমূলারের কাছে একটি পত্র লেখেন । 
ফ্যাক্সমূলার বাঙলার গ্রামনাম, সংস্কৃতি এবং সাধারণ পরিচয় সংগ্রহ করতে বলেন । 
রবীন্দ্রনাথ এবং মুহম্মদ শহীন্ুলাহও প্রায় একই কথা বলেন । দ্ব'জনেই এ 
বিষয়ে সক্রিয় ও সচেষ্ট হন | রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের কথ! সকলেরই জানা । 
চাকার বাঙলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, পূর্ব-পাকিস্তানী (এখন বাঙলা দেশ ) 
আৰুলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা করে শহীদুল্লাহ, তার সচেষ্টতার শেষ প্রমাণ 
রেখে গেছেন । স্যান্সস্থলারেরই প্রেরণায় বঙ্গীয় সাহিত্যা-পরিষদে বাঙলার গ্রাম- 
জীবন, সংস্কৃতি ও উপভায়। সম্পর্কে আগ্রহ, উৎসাহ ও সক্রিয়তা দেখা দেয় । এখন 
পর্ষন্জ বাঙলার উপভাষা নিয়ে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, একক ভাবে বলতে গেলে 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকেই তার প্রধান কর্ণকেন্্র পে উল্লেখ করতে হবে। কিন্ত 
ভাষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে তখনো কোনো ব্যাপক ধারণার সবি হয় নি বলেই 


সি 


৬. 











চর: 
কিছু শব্দ সংগ্রহ ও বিশেষত্ব নির্দেশ কর ছাড়া পূর্ণতর কোনো কাজ এখানেও 
হয়নি। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের তুলনায় বাঙলা ভাষা 
নিয়ে গবেষণার পরিমাণ এমনিতেই কম,__উপভাষা নিয়ে গবেষণা আরো কম । 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা! নিয়ে সামান্য যে সব 
গবেষণা হয়েছে, নানা কারণে তা প্রকাশিত হয় নি। সুখের বিষয়, প্রান্ত" 
উত্তরবঙ্গের উপভাষাটি ১৮৭২ খ্রঁ্টাব্দ থেকেই গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমথ হয় । 
কম-বেশী এক দশক আগে, শিলিগুড়ির পঞ্চাননতল! আশ্রম থেকে, বর্গত 
কলীশ্্রনাথ বর্মণ ‘রাজবংশী অভিধান’ নামে আলোচ্য উপভাষার একটি অন্তিধান 
প্রকাশ করেছিলেন । একটি উপভাঘার অভিধান প্রকাশ, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, 
সামান্য কথা নয়। অভিধানটির মৃখবন্ধ রচনার সৌভাগা আমার হয়েছিল । 
তাতে বাঙলার আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের একটি ইতিহাস তুলে ধরেছিলাম । 
এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছি প্রধানত হাট-মাঠ-ঘাটের মানুষদের মুখ 
থেকে, প্রত্যক্ষভাবে । ক্ষেত্র-নিরীক্ষায় ব্যয় হয়েছে প্রায় পনের বছর ॥ আলোচ্য 
অঞ্চলের লোকসাহিত্য (যাতে এই উপভাষা বাবহৃত হয়েছে ), মধ্যযুগের লিখিত 
সাহিত্য এবং বিভিন্ন আলোচক ও লেখকদের সঙ্চলনকেও গ্রহণ করেছি । ১৯৬" 
থেকে ১৯৭৫ সনের মধ্যে এই উপভাষাকে যেভাবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি, তাঁরই 
Synchronic এবং Descriptive পরিচয় এতে তুলে ধরেছি । আমার পূর্ববর্তী 
সকল গবেষক ও 'আলোচকগণের আলোচন! দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি । 
তাদের সকলকেই সম্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করি। যে সব ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত 
মতামত আমি মানতে পারি নি, কিংবা আমি ক্ষেত্র নিরীক্ষার কালে পাই নি, 
সবিনয়ে তার উল্লেখ করেছি । 
আমার এই গ্রস্থউিকে আমি বারংবার ভাষাগত “পরিচায়ন* বলে নিদেশ এবং 
উল্লেখ করেছি । তার কারণ, এটি পুর্ণাঙ্গ গবেষণার একটি প্রাথমিক পর্যায় মাত্র । 
এই জাতীয় গবেষণার পরিপূর্ণতা ও পরিশ্তদ্ষি একবারেই বা একক প্রয়াসেই 
অর্জন করা অসম্ভব । সে জন্মে গবেষণার স্তর-পরস্পরার অপেক্ষা করতেই হয়। 
আমি সেই স্তর-পরস্পরার সবপ্রথম স্তরটি অতিক্রম করেছি মাত্র ॥ বারা পরবর্তী- 
কালে বাঙলার উপভাষা নিয়ে সাবিকভাবে, আধুনিক রীতিতে, বিশুদ্ধ স্তরের 
গবেষণা করবেন, এ হল তাদেরই উদ্দেশে কিছু প্রাথমিক উপাদান-উপকরণ 
০ সাজিয়ে রেখে যাওয়া । আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান নানা বিচিত্র 
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পথে ও ভঙ্গিতে বিকশিত হয়েছে বা হচ্ছে। প্রচলিত ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা_ 
অনুশীলনের ধারা ছিল অন্য রকমের : ভাষাকে ধ্বনি ও বূপ-_এই ছুই স্থূল ভাগে 
বিভক্ত করে নিয়ে, শব্দ ও পদকে ভিত্তি করে সে আলোচনা হত। বাক্যগঠন ও 
অর্থের পরিবর্তন, বূপতন্বেরই অঙ্গীতূত প্রসঙ্গ রূপে বিবেচিত হত। আধুনিক 
রীতিতে একবারে বাকাকেই ভিত্তি করে ভার Function ও Structureকে 
লক্ষ করে কোনো বিশেষ ভাষার অন্তনিহিভ তন্ব-বৈশিষ্টাকে ফুটিয়ে তোল! হয় । 
এই গ্রন্থে আমি সে ভঙ্গি গ্রহণ করি নি, সাবেক রীতিরই অস্থসরপ করেছি । 
তবে, এতে এমন উপাদান-উপকরপ প্রদত্ত হয়েছে, ঘা অবলম্বন করে আধুনিক 
বীতিতে নতুন করে তা লেখা যেতে পারে। সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞানের 
(8০০191558) উপক্রণও কিছু সঞ্চিত রইল । 

আমি এই উপভাষার একটি কেন্দরহুমি লক্ষ করেছি। একদিকে সেই 
কেন্দ্রতূমি, অপরদিকে চলিত বাঙলা ভাষা,__এই দু'টি দিককে নিরিখ ধরে প্রতি 
অঞ্চলের উপভাষিক বিশেষত্রগুলি প্রদর্শন করেছি । একটি অঞ্চলের লোকসাহিত্য 
সাধারণত সেই অঞ্চলেরই মৌখিক ভাষায় রচিত হয়ে থাকে; কিন্তু যেহেতু তা 
‘সাহিত্য,’ এবং সাহিত্য বা কাব্যের একটি বিশেষ ভাখা-ভঙ্গি আছে (যা 
প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা থেকে পৃথক ও শ্বতঞ্র ),__সেইহেতু কাবোর ও কথ্য 
ভাষার প্রয়োগ, প্রায় প্রতিটি ক্ষেতে, পৃথক রূপে প্রদর্শন করেছি । 

গ্রন্থটি একাধিক খণ্ডে বি্তন্ত ও বিভক্ত । সবাগ্রে আছে-_-“অবতরণিক!'। 
এই অংশের আলোচা বিষন্ন হল, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এতিহাপিক, ভৌগোলিক, 
সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্বিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের পরিচয়; আলোচ/ 
বিষয়ের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহের কথা, তার উৎস-নির্দেশ ; বাঙলার অন্যান্য 
অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে আলোচ্য উপভাষার সংযোগ প্রদর্শন ; গ্রন্থপঞ্জী ॥ আমার 
আলোচনার দৃষ্টিকোণ, ইত্যাদি । 

অতঃপর প্রথম ও 2 ধ্বনিতত্ব; এবং স্বিতীয়খণ্ড ২ ক্ষপতন্ধ । স্থচীপত্রের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলেই এই দু'টি খণ্ডের আলোচা বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে । 
প্রতিটি প্রসঙ্গকে স্পঃ করবার জন্টে প্রচুর দৃষ্টান্ত সন্ধলন করেছি। এই উপভাষ! , 
অনেক পাঠকের কাছে দুবোধা ঠেকতে পারে; এই জন্যে প্রতিটি দৃষ্টান্তের অর্থ 
করে দিয়েছি চলিত বাঙলায়। উচ্চারণের জন্যে আন্তর্জাতিক ধ্বনি-নির্দেশক 
বর্ণমালার ব্যবহার করতে পারলে খুবই ভালো হত। _ কিন্ত মুদ্রণের ক্ষেত্রে নানা 
অন্থবিষে থাকার তা করা হয় নি। তৃতীয় খণ্ড হল-_নির্বাচিত শব্-ভাগার ॥- 
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চক 


শব্দগুলি নির্বাচিত হয়েছে সামাজিক ও নৈসগিক দিককে ব্অবলদ্দন করে । 
পরিশেষে 3. HH. H০d৪5০৷-এর সক্ষলন থেকে কিছু শব্দ প্রদান করা হয়েছে । 
পরিশিষ্ট অংশে আছে দিনাজপুরের উপভাষার পরিচর ; শিষ্ট সাহিত্যে এই 
উপভাষার,ব্যনহার ; এবং, এই উপভাষার কিঞ্চিৎ নিদর্শন ॥ 
ও 

এই গ্রন্থ যখন পূর্ণরূপে মুকিত হয়ে গেছে, তখন এ বিষয়ে দু-একটি নতুন তথ্য 
হাতে এলে পৌছল । সেগুলির গুরুত্ব অনুভব করে এখানে তার উল্লেখ করছি । 

জ্রীপরিতোধকুমার দত্ত মশাই জলপাইগুড়ি শহরের একজন বিশিষ্ট 
সমগুজকর্মী। কলকাতার এক অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী । আলোচ্য 
অঞ্চলের ভাসা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে ভার অভিজ্ঞতা ও অধিকার বিস্তৃত ও 
গভীর । কতকগুলি নিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্শণ করেছেন । 

আীদন্ত আমাকে জানাচ্ছেন : তিব্বতী কথ্য ভাষায় -গো- অর্থ -দরজা-$ 
"র্ি- অথ -পাহাড়-। স্বতরাং -গোরি- অর্থ 2 ‘পাহাড়ের দরজা" ॥ এই -গোরি- 
থেকে -গুড়ি- আসা অসন্তৰ নয় ॥ -গুড়ি- আলোচা অঞ্চলের স্বানবাঁচক প্রত্যয়ের 
মধ্যে একটি প্রধান প্রত্যয় । ডঃ হ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটির মূল নির্দেশ 
করেছেন এম্যভাবে । কারো বা অভিমত প্রতায়টি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার সঙ্গে 
জড়িত । এ্রন্থ-মধে স্থানবাচক প্রতান্ন নিয়ে আমর! যেখানে আলোচনা করেছি, 
সেখানে দেখিয়েছি, -গুড়ি- অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছের উত্তর বসে থাকে; কুচি 
বাক্কিনামের সঙ্গে । 

তিস্তার পূবদিকে, ময়নাগুড়ি থানার অস্তভুক্ত 'জল্লেশ্বর' একটি প্রধান তীর্থ 
স্থান । এটি তিব্বতীয় রূপ হল £ 'জে-লে-পে-দ্বর’। “ব্বর’-পূব, 'পে*-পশম বা 
কথ্ল ; 'জে-লে'_-বিনিময় কেন্দ্ৰ । অৰ্থাৎ, ‘পূৰ্দিকে ( অবস্থিত ) পশম-কঙ্খলের 
বিনিময় কেন্দ্র । 

বোড়ো-মেচদের লক্ষ্মীর নাম 'মাইনাও’ । এর থেকে '‘ময়নাগুড়ি’ আসা 
সম্ভব | 'লাটাগুড়ি' নামের অর্থ জ্ীদত্তের মতে এই 2 -লা- £ অনেক ; -তা- £ 
ঘোড়া ॥ সম্ভবত এখানে এককালে ভুটান যাবার জন্য ঘোড়া বা টাঙ্গন ঘোড়া 
মঙ্গুত থাকত । আলোচা অঞ্চলে বহু বচনাত্মক প্রহ্যয় কূপে যে -লা- মেলে, তার 
মূলও শীদত্তের মতে এখানে নিহিত আছে ॥ তিক্বতী ভাষায় -লা- অর্থ ‘অনেক’ । 

“দোমোহনী" বলতে তিস্ত। ও চেল নদী__এই ছুই নদীর ‘মোহন!’ বা সংযোগ 
স্থল বলে এতদিন জানা ছিল। জদত্ত মনে করেন, এটি একটি বোড়ো শব্দ : 

৮ 





| 

“দৈ-মা-নি’। -দৈ- মানে ‘জল’ ; -মা- মানে ‘বড়ো নদী’ | -নি- ষষ্ঠী বিভক্তির 
অর্থজ্ঞাপক -এর- । 

রবীশ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের কৃতী অধ্যাপক ডঃ নির্মল দাশ 
“উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ” ( জান্তয়ারী, ১৯৮৪ ) নামে ৫৮ পাতার একটি পুস্রিকা 
প্রকাশ করেছেন। আকারে ছোটো, কিন্তু প্রকারে গভীর । এই পুস্তিকার 
আলোচা প্রস্্গুলির মধো দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা £ উত্তরবঙ্গের 
উপভাষাকে কোন্‌ নামে ডাকা উচিত; এটি কি স্বতত্্র একটি ভাবা, না কি 
বাঙলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র_এই হল প্রথম দিক । দ্বিতীয় 
দিকটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঃ উত্তরবঙ্গের বাঙলা ভাষার গতিহাসিক গুরুত্ব 
(পৃঃ ৩:-৩৩ )। এ বিষয়ে তিনি এই পিকগুলির উল্লেখ করেছেন £ 

১. পূর্ববঙ্গের উপভাষায় যেখানে অপিনিহিতির শ্রাবলা ও প্রাচুর্খ দেখা 
যায়, এই উপভাষায় সেখানে শব্দের অপিনিছিত কূপের অবাবহিত প্রাচীনতর 
রূপটিই বহাল 'আছে। ২ মধ্যযুগের আদিপবের বাঙল! ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য 
ছিল-__শ্বাপাঁধাতের জন্য পদ্দের আদিস্থিত অ> আ হওয়া । সেটি এই উপভাষায় 
এখনও দেখা যায়। ৩. মধাযুগের বাঙলা ভাষার আদিস্তরে বাকোর মধো 
নঞর্বক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসত; এই উপভাষাতেও তাই হয়। 
৪. প্রাচীন ও আদি মধান্দরের বাঙলা ভাষায় -ইল- এবং -ইব- প্রতায়াস্ত ক্দস্ত 
ক্রিগাপদ বিশেষণ পদ হিলেব বাবহৃত হত, ৪ এ উপভাষায় মেলে। ৫. 
অঙ্থসর্গ পদ -বাদে- (“জন্টে' অর্থে । আমার মতে -বাবদ- থেকে এসেছে ) 
মাগধী প্রারুতজাত অন্যান্য পুর ভাষায় চলিত আছে, সাধু ও চলিত বাঙলায় তা 
নেই । অথচ, আলোচ্য উপভাষায় ত! পাওয়া যায়। ৬. এ ছাড়া প্রাচীন ও 
জা কিছু শব্দের বাবহার ।' 

ৰ: দাশ উল্লিখিত এই প্রণঙ্গগুলির সব কটিরই উল্লেখ আমরাও SE 

নঅবন্ত গু মত করে ৪ 

৩: 

কিছু ব্যক্ষিগত কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি । এই গ্রন্থটি ১৯৮৪ খরষ্টাব্দে 
রবীন্্রভারতী বিশ্ববিষ্থালয্রের বাঙলা বিভাগে ডি. লিট, উপাধির জন্যে প্রদত্ত হয়। 
১৯৮৫ গ্রষ্টাব্দে ওই ডিগ্রীর জন্তে তা অনুমোদিত হয়। পরীক্ষক ছিলেন 
কলকাতা বিশ্ববষ্থালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগের প্রধান ও খরয়রা 
অধ্যাপক ও আবেশ সিংহ রায়; রাজশাহী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাক্তন উপাচাৰ এবং 
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বর্তমানে ভারত সরকারের অধীনে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ডঃ মযহারুদল ইসলাম ৮ 
এবং, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিগ্ালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান : অধ্যাপক ডঃ হরিপদ 
চক্রবর্তী মশাই । এদের প্রতোকের প্রতি আমার সশ্রন্ধ প্রণাম রইল । 

*. গ্রন্থটির ধ্বনিত অংশের পুনলিখনে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার অগ্রজ 
এতিম, ব্রন্ধানন্দ কেশব সেন কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক-_ শ্রীলির্শলেন্দ, 
মুখোপাধ্যায় এবং আমার প্রাক্তন ছাজ-__ডঃ আশিসকুষার দে। পাুলিপি 
শ্রস্তত করেছেন আমার দুই ছাত্র-ছাত্রী : প্রন্থপনকুমার সরকার ও নিবেদিত! 
সরকার | প্রুফ সংশোধন করেছেন আমার ছাত্র ও সহকমণ ডঃ মানস মজুমদার 
এবং আমার অপর ছাত্র_অদীপ দোষ । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান 
সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্রাচার্য এই গ্রন্থের প্রতি যে আন্মকৃলয প্রদর্শন 
করেছেন, ক্ুতজ্ঞতার সঙ্গে ত৷ স্মরণ করি। 

কলকাতা বিশ্ববিগ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ অনুগ্রহ করে এই গ্রন্থটি ছেপেছেন । 

"বিদিশার কর্ণধার, অধ্যাপক ডঃ প্রবোধকুষার ভৌমিক 'আমার প্রতি আন্তরিক 
স্রেহ প্রদর্শন করেছেন । এই গ্রন্বের প্রকাশনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডঃ অসিত 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থমিকা ছিল। ইতি,_ 
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॥ প্রথম খণ্ড £ ধ্বনিতত্ব ॥ 

এক ॥ ১৩২. স্বৃমিকা, ৫৯ । ৩. স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন, 
€২। ৪. সপ্গিকষ্ট শবরপবনি ও উদ্ধত শ্বরধবনি, ৫৬ |: ৫. ব্যঞ্জন: খবসির 
উচ্চারণ ও পরিবর্তন, ৫৮। ৬. অন্তঃস্থ বর্ণ, ৬২ । ৭. উদ্মবর্ণ, ৬৩।-৮. 
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ও, হু ধ্বনির লোপপ্রবপূতা ৭১ ,১%- (জোডিকলম় শব্দ, 23.) 


তিন ॥ শ্বাসাঘাত, ৭২। ০ ন 
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॥ দ্বিতীয় খণ্ড: রূপতত্ব ॥" 
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১৪২। ১*,  নাম-বিশেষণ, ১৪৭॥ ১১. ক্রিয়-বিশেষণ, ১৯৩ । ১২, 
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২১৫ ২২, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ, ২১৭। ২৩. মিশ্র বা যৌগিক কাল, 
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॥ তৃতীয় খণ্ড॥ 

নিরাচিত লন্দ ভাণ্ডার, ৩০৪-৩৩৪ 

নাহ ॥ পুৰুন ও স্বী, ৩-৪ 1 -্গ-পরত্াঙ্গের নাম, ৩:৫ ॥ দেহ ও মনের বিভিন্ন 
অবস্থা, <*৬৮ ৷ পারিবারিক সম্পর্ক, «** | জীবন-পরিক্রঘা, ৩০৯ । বাড়ী, 
ঘর-দুয়ার, পথ-ঘাট এবং আসবাবপত্র, ৩১*। খাস্মস্রব্য, রন্ধনকার্খ, ৩১২) 
পেশা ও কর্ম, ৩১৩) রুষিকর্ণ, ৩১৫ । যাছমারা, ৩১৬। বসা, অলঙ্কার, 
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দেবী, আচার, আঙ্জষ্ঠান, উৎসৰ, ৩২৮ ॥ বিন্দ পৃথিবী, ৩২২ । ফাস, বৎসর, দ্তুৎ 
দিক, সময়, নিসর্গ জগৎ ৩২২ | ইতর প্রাণী ( পশু, পাখী, মাছ, কীট-পতঙ্গ ), 
৩২৪ । গাছ-পালা, ছুল-ফল, তরুলতা, ৩২৮ । জাতিবাচক বিলেশ্তা, ৩২৭ । 
ভাববাচক বিশেষ, ৩২৭। ক্রিযাস্থুলক বিলে, ৩২৮। বিশেষণ, ক্রিয়া- 
বিশেষণ, ৩৩১ । হুজসন-এর সংগ্রহ থেকে গৃহীত শক্মাবলী, ৩৩৩ । 
॥ পরিশিষ্ট ॥ 


ক. দিনাজপুরের উপভাষা প্রসঙ্গে, ৩৩৫ খ. প্রান্ত-উততরবঙ্গের উপভাষার 
নিদর্শন, ৩৪৮ গ. শিক্ট-সাহিত্য ও প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা, ৩৫৯ । 
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অবতরাণকা 


১- ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক পরিচয় 


প্রাস্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাখা [ দাজ্িলিং, জলপাইগুড়ি, রগুপুর, কোচবিহার 
ও দিনাজপুর জেলার উপভাষার বিবুতিষুলক পরিচয় ] 


যোগিননীতঙ্ছে কামরূপ নামে এক রাজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। কামরূপের 
সীমানা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের । যোগিনীতম্কে কামরূপ রাজোর 
চতুঃসীমা এইভাবে নিদিষ্ট হয়েছে: এই রাজা করতোয়া নদী থেকে 
দিরকরবাসিনী পর্যন্ত প্রনারিত, এর উত্তরে কজগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, 
পূবদিকে তীখশ্রেষ্া দিক্ষ নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লাক্ষা নদীর সঙ্গম-স্থল । 
এই তূভাগ ত্রিকোণাকার, দৈখ্যে শত যোজন ; অর্থাৎ প্রতি যোজন আট 
মাইল হিসেবে আটশ' মাইল, এবং প্রস্থে ত্রিশ যোজন, অর্থাত্‌ দু'শ’ চল্লিশ মাইল । 
যোগিনীতঙ্গে উল্লিখিত এই . সীম। অনুযায়ী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের তীরবর্তী ত্ৃ-ভাগ 
ভোটান রাজা, রঙপুর, কোচবিহার কামক্ূপ রাজোর অন্তর্গত ছিল। গুণাভিরাম 
বডু্া__লঙ্গলিত ‘আসাম বুররী" ( ১৮৮৪ ) গ্রন্থে বলা হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের 
তীরস্থমি, রঙপুর. কোচবিহার এবং বর্তমান জলপাইগুড়ি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন 
কামরূপ রাজোর অন্তর্গত ছিল । (পৃ-৮) এই অঞ্চলের উপভাষার বিবরণযূলক 
পরিচয় প্রদানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 


প্রাচীন কামরূপ রাজা অহোমগণ কর্তৃক বিজিত হয়, তারা তখন এর নাম 
দেন আসাম ॥ কামরূপ আসামের একটি উপবিভাপে পরিণত হয়। এরপর 





২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্ের উপভাষা 
কামকূপে দেশীয় নরপতিদের কাহিনী, কোচবিহার রাজোর সঙ্গে এর সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ, পরিশেষে ইংরেজ-কড়ক আসাম বিজয়, বাঙলা দেশের সীমানা 
নির্ণয় প্রভৃতি তথা ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন । বর্তমান প্রসঙ্গে 
তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্বাক । 

বাঙলা ও আসাম ভাগ হয়ে গেলেও কিংবা কোচবিহার একটি স্বত্ত 
রাজো পরিণত হলেণ্ড কামরূপের সংস্কৃতি, বিশেষত: যোনীপীঠ হিসেবে এর 
মহিমা কোনোদিনই স্নান হয়ে পড়েনি । এখনও জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির 
অধিবাসীর। উত্তর-পৃৰ কোণ বোঝাতে কাংরুকামবূপ শব্দটি বাবহার করে 
থাকে । কামাখ্যার পবিত্র মন্দিরটিকে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে নির্দেশ 
করবার জন্যই অগ্নিকোপ অর্থে শব্দটির প্রচলন হয়েছে । যেহেতু দাজ্জিলিং 
জেলার কিয়দংশ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রগুপুর € পশ্চিম-দিনাজপুরের 
উপভাষা এই গ্রন্থের আলোচা বিষয়, সেইহেতু এটির নাম দিয়েছি_প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গের উপভাষা! । 


২- আধিবাসণ 


উত্তরবঙ্গের উপরোক্ত জেলাপ্ডলোতে যে স্থানীয় বাসিন্দারা সংখ্যাগরিঃ, 
তাদের নাম “রাজবংশী । রাজবংলীর| শুধু উত্তর বাঙলাতেই নয়,__উক্তরবঙ্গের 
সন্নিহিত একদিকে পূর্ববঙ্গ = আসাম এব: অপরদিকে বিহারের কিয়দংশে 
ছড়িয়ে আছে । রাজবংশীরাই এই তৃ-খণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হলেও 
কোচ, মেচ, ধীমাল, থাক, ছুটিয়া এবং টোটো। প্রভৃতি উপজাতির মাগ্রধরাও 
এই অঞ্চলে ছিল ও আছে। বর্তমানে রাজবংশী জাতি বলতে একটি বিশুদ্ধ 
জাতি কিছুতেই বলা চলে না। উপরোক্ত বিভিন্ন উপজাতিদের সঙ্গে অবাধ 
বিবাহের ফলে আজকের রাজবংসী জাতি একটি মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে । 
একাধিক রকমের বিবাহ-রীতি রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় মিশ্রণ 
সহজ হয়েছে। প্রসঙ্গত: বলে রাখা দরকার, মুলিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা 
হাওড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুর প্রস্থতি জেলাতেও 'রাজবংলী' নামধেয় অধিবাসী 
আছে । এইসব. জেলার রাজবংশীদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কোনে! 


সন 









প্রাস্থ-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৩ 
“যোগাযোগ নেই |. ৯৯৫৯ এরক্টাব্দের আআদমন্মারীতে বাঙলা দেশের রাজবংশীর 
সংখা ছিল ৭৪২,৬১৯ । এর মধ্যে দাজিলিঙডে ১৫.৮৯৪ ; জলপাইপ্ুডিতে 
৯৭২,৭১০ 5. কোচবিহারে ২৫২,৮৬ল জল । 
এই রাজবংশী জাতির উৎপান্ভি নির্ণর্ন করা সহজ ব্যাপার নয়। ইংরেজ 
লেখকেরাই রাজবংশী জাতি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন এবং পরিমাণে 
তাদের আলোচনা বেশী ॥ খারা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তাদের মধো 
কয়েকজনের নাম বইয়ের লাষ এই ৪ জে. ডি. হুকারের "হিমালয়ান জানাল" 
১৮৫৪ 7 ই. টি. ডাণ্টনের “ডেস্ক্রীপটিভ এখ,নোলজি অফ বেঙ্গল": ১৮৭২ ; 
+ ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টারের 'শ্টযাটিস্টিক্যাল আযাকাউণ্ট অফ, বেঙ্গল, ১৮৭৬, দশম 
খণ্ড; বি. এইচ. হুজসনের ‘মিয্সেলানিয়াস এসেস" ১৮৮০, প্রথম খণ্ড: এ. 
ম্যাকেন্বির 'নখঁ ই্টারন্‌ ফ্রন্টিয়ার অফ, বেঙ্গল" ১৮৮৪ ; এইচ. এইচ. রিজলীর 
“দি ট্রাইবস্‌ আগু কা্টস্‌ অফ বেক্ষল' ১৮৯২, প্রথম খণ্ড) আই, সাওডারের 
“সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অফ ওয়েষ্টাণ ডুগ্নাস. জলপাইগুড়ি” ১৮৪৫ ; ই, এ. 
গেইটের 'হিল্টি অক, আসলাম’ ১:৬ প্রভৃতি উল্লেখযোগ। । ভারতীয় 
লেখকদের মধ্যে ছরেঙ্দনাখ চৌধুরীর 'কোচবিহার ষ্টেট 'আাগু ইটস্‌ লাগ 
রেভেনিউ সেটেল্মেপ্ট' ১৪-৩; খা চৌধুরী আমানতুল্লার বাঙলা! : ভাষায় 
লেখা! “কোচবিহারের উতিহাল" ১৯৩৬; ডাঃ প্রন্ছনীতিকষার চট্টোপাধ্যায়ের 
“কিরাতজনক্ুতি' ১৯৫১ ; ডাঃ শ্রচাকচন্দ্র সান্তালের ‘দি রাজবংলী-স অফ নর্থ 
বেঙ্গল" ১৯৬৫ প্রভৃতি উল্লেখযোগা । এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সরকারী 
রিপোর্ট. সেন্সাস, গেজেটিয়ার প্রভূতিতেও অনেক স্বদেশী এবং বিদেশী লেখক 
উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের সম্পর্কে নানা তথা জানিয়েছেন। আমর! উপরোক্ষ 
বইগুলো অবলঙ্গন করে রাজবংশী জাতির সামান্য পরিচয় তুলে ধরছি । 
রাজবংশীর। বর্তমানে নিজেদের ক্ষত্রিয়, ভঙ্গ ক্ষত্রিয়, ভ্রাতা ক্ষতি ইত্যাদি 
বলে প্রচার করতে চাইলেও কোনে গবেষকই এদের আয নলে স্বীকার করে 
নিতে চাননি । কোনো সমালোচকের মতে এরা মোঙ্গল--বোডো জাতীয়, 
কারো! যতে জ্রানিড জাতীয়,_খে জাতীয়ই হোক লা. আধ কিছুতেই নয় । 





রাখ এবাভে। জাতিরা দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে পুবাক্কল থেকে ভারতে 


প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে গোটা আসাম, পূব ও উত্তর বাংলা এবং 
বিহারের কিগদৎশে ছড়িয়ে পড়ে । তুলসী বিপ্লবের সমসাময়িককালে কামকূপে 
কোচ, মেচ. থাক প্রভৃতি মোক্গল জাতীয়দের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। 











৪. প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষা 


এদের নিজেদের মধ্যে সঘন যুক্ধ হু'ত, অবাধ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ন! এবং 
বিবাহ বিভিন্ন রকমের ছিল । এই সব কারণেই এর! কেউই জাতিগত বিশুদ্ধি 
রক্ষা করে চলতে পারেনি,__ভাষা ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা তো নয়ই । এমন 
কি, কোচবিহারের মহারাজা হরেহ্দনারায়ণ দু'জন মেচ নারী বিবাহ করেছিলেন 
এবং তারা রানীর মর্ধাদ। পেয়েছিলেন । এর থেকেই বোঝ? যাবে, রক্তের মিশ্রপ 
এ অঞ্চলে কি পরিমাণে হয়েছে । 

রাজবংশীদের নাক চ্যাপ্টা, নাকের শী চওড়া, হস্ত উচু, ঠোট মোটা, চোখের 
আয়তন ছোট এবং দৃষ্টি তিক । ই. টি. ডাল্টন রাজবংশীদের আকুতির মধ্যে 
অনার্ধ রূপ লক্ষ করে এদের প্রাবিড়-জাতীয় বলেছিলেন । হাণ্টার এদের 
বলেছেন “সেমি হিন্দুয়াইজড, আযবওরিজিনালস্‌* । রাজবংশীগণ যূলতঃ কোচ । 

প্রাচীন কামরূপ রাজ্য আহোম ও কোচ জাতি দ্বারা অধিরুত হয় ॥ 
'আহোমেরা পূব কামরূপ এবং কোচেরা পশ্চিম কামরূপ দখল করে নেয়। 
পরিশেষে কোচেরা কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরে কেন্দ্রীভূত হয়। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কোচেরা যে রাজবংশের স্থপ্টি করে ত! প্রায় ৪৪* বখসর রাজত্ব করে। 
১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেঙ্গর থেকে সেই কোচবিহার রাজা পশ্চিমবঙ্গের একটি 
জেলাতে পরিণত হয়েছে । 

কোচদের প্রথম নায়কের নাম হাজে। । হাজোই ‘খেন’ জাতিদের হারিয়ে 
১৪৯৬ খষ্াব্দে রাজত্বের সুত্রপাত করেন এবং ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তা৷ পূণ রাজত্বের 
মধাদা পায় ॥ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল সেই রাজ্য । হাজে। বোডে। জাতির 
মাশ্থফ ছিলেন । এতিহাপিকেরা মনে করেন, এরা পাটকই পাহাড়ের মধ্য 
দিয়ে, দিহাং অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের কৃল ধরে, উত্তর-পূব আসামে এসে 
পৌছেছিলেন। আসামের পশ্চিমভাগ, নেপালের তরাই ভূমির পুবভাগ অথাৎ 
মোরঙ্গ হাজোর অধীনে ছিল। তার রাজ্যের সীমা ছিল-_পূবে ধানশিরি নদী, 
পশ্চিমে কোস্কী নদী, উত্তরে বর্তমান দাজিলিঃ জেলার অন্তর্গত ডালিমকোট, 
এবং দক্ষিণে রংপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট | হাজোর সময় থেকেই কোচ, 
মেচ: এবং কাছাড়ীদের মধো বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে হিশ্রণ শুরু হয়ে 
গিল্পেছিল। 


+ 


ন্টীরা ও জর! নামে হাজোর ছুটি কন্যা ছিল । আসবামের গোল্লালপাড়ায় 


অবস্থিত চিচ্কা পাহাড় নিবাসী হরিদাস নামীর জনৈক মেচের সঙ্গে হীরা-জীরা 
বিচে হর । কোচ ৬ মেভের এই মিশ্রণ লক্ষ করবার বিষয় । 


“স্পা 





প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৫ 


জীরার গভে চন্দন ও মদন এবং হীরার গর্তে শিশু ও বিশু নামে দুটি করে 
সন্তান হয়। কোচ-নায়ক হাজোর দৌহিত্র চন্দনই কোচদের প্রথম রাজা,_ 
৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিঙ্কা পাহাড়ে এই ৱাজা স্থাপন করেন । এই থেকেই 
“কোচবিহার রাজোর সন গণনা করা হয়। এরপর চিদ্ধা পাহাড় থেকে এরা 
কাচবিহারের দিকে সরে আসেন, ভাই এর নাম হয় ‘কোচবিহার’ | চন্দনের 
শ্বহার পর তার বৈাত্রেয় এবং যাসতুতো ভাই বিশু কোচবিহারের রাজা হলেন 
এবং ‘বিশ্বসিংহ’ নাম ধারণ করে হিন্দুয়ানীকে ুটিয়ে তুললেন ৷ 
কোচ রাজোর পশ্চিম দিকের নাম ছিল বৈকু্ঠপুর,__বর্তমান জলপাইগুড়ি । 
+ অবশ্য, তখন জলপাইগুড়ি শহর ছিল না, ১৮৬৯ ্রষ্টা্সের ১লা জান্য়ারী 
জলপাইগুড়ি শহরের পন্রন হয়েছে। তার আগে এটির এক অংশ ক্ুটিয়াদের 
অধিকারে, অপর অংশ রঙপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। যাই হোক, বিশ্বসিংহের 
আমলে এই ভূখণ্ড মুসলমানদের অধিকারে ছিল, বিশ্বসিংহ তা দখল করেন । 
বিশুর জোষ্ঠ ভাতা শিশু শিশ্বসিংহ নাম নিয়ে ১৫৪৫ খ্রষ্টাব্দে বৈকৃষ্ঠপুরের অধিপতি 
হলেন এবং তার বংশের খেতাব হল 'রায়কত' । এইভাবে, ছুই ভাই জলপাইগুড়ি 
ও কোচবিহারের রাজা হলেন ; এইভাবে শিশু ও বিশু দুই ভাই উপজাতির 
পর্যায় থেকে রাজার পর্যায়ে উন্নীত হলেন এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে 
নিজেদের 'রাজ্বংলী' বলে প্রচার করতে থাকলেন ; তাদের 'কোচ' নাম খুচে 
ঢল গেল। হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে এরা প্রধানতঃ শিব ও হুর্গার উপাসক হলেন । 
এইভাবে একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও রক্তকে অঙ্গীকার করে 'রাজবংলী’ নামের উদ্ধব 
হ’ল। 
বিশু বা বিশ্বসিংহ শুধু নিজেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন না । নানা জায়গা 
থেকে ব্রাহ্মণদের আনিগে নিক্ষর কৃমি দিয়ে বসবাস করাতে লাগলেন । কামরূপ 
রাজো আধ সংস্কৃতির প্রচলন অনেকদিন থেকেই ছিল । বিশু কামরূপ থেকে 
ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের নাম দিলেন কামক্পী ব্রাঙ্মণ । এই ধারা! কোচবিহারে 
দীখকাল অব্যাহত ছিল | 'অযোধ্যা-কনোজ এবং সিথিলা-তিরহত খেকে 
“বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনানোর ফলে এই অঞ্চলে ত্রান্মণা সংস্কৃতি প্রসারিত হবার 
লা বিশেষ যোগ পায়। কোচবিহারের শাগডাবাড়ী, টাকাগছ, কামিনীর ঘাট, 
ময়নাগ্ুড়ি. বাশেশ্বর প্রভৃতি অৰুলে এই ত্রাক্ষশেরা বসন্তি করেছিলেন। এরা 
একাচবিহারের রাজদরবারে একটি সাংস্কৃতিক এরতিহ্নের স্থষ্টি করেছিলেন--যার 
ফলে এই রাজ-দরবারে বাংলা সাহিতোর অনুশীলন হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। 





৬ শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভান্বা 


শিশ্সিংহের রাজধানী বৈরু্পুর ছিল জলপাইগুড়ি জেলার বলাজগঞ্জ খানার এ 
ভাবগ্রাম নামক স্থানে শিলিগুড়ির কাছে । জয়ন্তদেব নামে এই বংশের জনৈক 
রাজা, বিনি ১৭৯৩ থেকে ১৮৯৯ খ্রটাব্দ পথস্ক রাজত্ব করেছিলেন, তিনি সেই 
রাজবাড়ী বর্তমান শহর জলপাইগুড়ির রায়কত পাড়ায় নিয়ে আসেন । তখনো 
জলপাইগুড়ি শহরের পত্তন হয়নি । ১৭৬৫ পর্ন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
বাংলা-বিহার-উড়িস্তা নিয়ে যে প্রদেশের স্বষ্টি করে, বৈকু্পুর রাজা তার 
অন্তভুক্ষি হয়, তখন: এটি রঙুপুর জেলার মধ্যে ছিল । ১৮৬৯ খ্র্টান্দের ১লা৷ 
জান্তয়ারী জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হ’ল বৈকুষ্ঠপুর রাজা, পশ্চিম ডুয়াস এবং 
কোচবিহারে অন্তর্গত পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ বোদা, পচাগড ও তেতুলিয়া এই * 
পাচটি চাকল। শিয়ে। ১৯৪৭৯ খ্রষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট শেষোক্ত পাঁচটি খান! 
পু পাকিস্তানে (বর্তমানে বাঙলাদেশ) চলে গেছে এবং রঙপুর ও পিনাজপুরের 
অন্তু হয়েছে ॥ ১৯২২ আটাব্দে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের ফলে নৈবুষ্ঠপুর 
রাজ্োর প্ররুত অবসান ঘটেছে । 

রাঙ্দবংশীর। কিন্ত নিজেদের আর কোচ বলতে চায় না, বরং ক্ষত্রিয় বলে 
দাবী করে। নিজেরা যে একটি মিশ্র জাতি, তাও এর! অন্বীকার করে। 
এইচ. বিভারলি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের 'সেন্ধাস্‌ রিপোর্ট অফ, বেঙ্গল, প্রথম খণ্ডে 
জানিয়েছেন, কোচ, রাজবংলী এবং পলির! প্রান একই জাতি ॥ এইচ. এইচ. 
রিজলী বলেছেন, রাজবংশীরা আসলে কোচ জাতি, এবং ভার! জ্রাবিড স্ভূত । +৮৮৮7 
ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের দাবি করলেও তার কোনো। এতিহাপিক ভিত্তি নেই । 
জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন তার 'লিঙ্গুইসটিক সাড়ে অফ ইত্ডিা', তৃতীয় খণ্ড 


দ্বিতীয় ভাগে বলেছেন, 

5০০০ ০০০০০০00৩৫5, can be little doubt that the original Kochs 
were the same as the Bodos. The Koch, Mech and Bara 
or Bodo all connoted the same tribe or at most different 
septs of the same tribe. The name Koch in fact connotes a 
Hinduised Bodo who has abandoned his ancestral religion. 
for Hinduism avd ancestral Bodo language for Bengali or 
Assamese. Pp. 95. লে 
ভাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভার “কিরাতজনক্রতি' (১৯৫১) বইটিতে 

লিখেছেন ₹ 

+The masses of North Bengal areas are very largely of Bodo 
origin or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid. They can 
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now mainly be described as Koch, i. e., Hinduised or 
semi- Hinduised Bodo who have abandoned their original 
Tibetc-Burman speech and have adopted the northern 
dialect of Bengal." 


“পশ্চিম কামরূপের উপভাষা” বা “প্রান্ত-উত্তরবঙ্ের উপভাষা” বলতে খূলতঃ 
এই রাজবংশীদের ভাষাকেই বোঝায়, কেননা ‘কোচ’ নাম আজ প্রায় মুছে গেছে, 
কবল 'কোচবিহার" নামেই তার পরিচয়টুক্‌ আছে ॥ মেচর। অবশ্থা এই নামে 
এবং স্বতন্থ ভাষায় নিজেদের বিশেষত্ব এখনও রক্ষা করছে । তবে যেচ ভাষাতেও 
বাঙলা ভাষার প্রভাব পড়ছে । 

পরান্্- উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বোডো-প্রন্তাব এখনও কিছু-কিছু লক্ষ করা 
মায়,__বিশেষত: কিছু দেশী শব্দ বাবহারে এবং উচ্চারণে | গ্রস্থমধো আমরা 
তা নিয়ে আলোচনা করেছি । আমাদের সেই মন্তব্যকেই ভিত্তিপূর্ণ করবার জন্য 
রাজনংশী জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ওপরের কথাগুলো বলা হ’ল। রাজবংলীদের 
উচ্চারণের বিশেষত্বের সঙ্গে তাদের মুখ এ ঠোটের গড়নের কোনো যোগাযোগ 
আছে কি না, আমাদের দেশের সোসাল আান্থ্‌পলজিষ্টরা তা নিয়ে গবেশণা। 
করলে অনেক নতুন কখ। জানা যাবে । আমি দু-একজন আানথ্‌ পলজিষ্টকে এ 
বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু কোনো! সদুত্তর পাইনি । 


৩.  কামতা-কোচাবহার-রংপুরের লাখিত সাহিতদ 


আমরা এই গ্রন্থে একটি তূভাগের মৌখিক ভাষার পরিচয় দিতে বসেছি । 
কিন্ত, মৌখিক ভাষার পরিবর্তন সহজেই হয়,_সামান্যা দশ-বিশ বছরের মধোই 
শিক্ষা ও শহুরে হাওয়া একটি উপভাষাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাশে পরিবর্তিত করে 
দিতে পারে। আমর! প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষাটিকে আধুনিককালে যে অবস্থায় 
পেয়েছি, সেই অবস্থাটিকেই এখানে তুলে ধরেছি। কিন্তু অতীতে এই 
উপভাষার রূপ কেমন ছিল, মৌখিক ভাষা বলে আজ আর তা জানার উপায় 
নেই । একযাত্র এই অঞ্চলের লিখিত সাহিতাই এ বিষয়ে কিছু হদিশ দিতে 
পারে,__যদিও একথ! জানি, লেখার ভাষা ও বলার ভাষা এক নয় এবং ভাষা 
লিখিত হলেই তার মধ্যে খানিকটা মাজিত ভাব এসে পড়ায় তা কৃত্রিম হয়ে 
শঠে। তৰুণ অতীতের লিখিত ভাষাকেই এস্থলে আমাদের ভিত্তি করতে হবে। 





৮. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


অতীতের ভাষার একটি রূপরেখা একে নিলে, আমরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের 
যোগ ও বিয়োগটিকে ধরতে পারব, যদিও বিবুতিমলক, ভাষা-পরিচাক্সনের ক্ষেতে 
একটি বিশেষ কালাধত কূপটিই লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রি 

কামতা-কোচবিহার-রঙপুরের লিখিত সাহিত্য বলতে এখানকার প্রাচীন 
চিঠি-পত্র এবং এখানকার কবিদের রচিত সাহিতা ধারা-_হুইই বুঝতে হবে । 

এখন পর্যন্ত আলোচা উপভাষায় যে লিখিত প্রাচীনতম গস্ভ-নিদর্শন পাওয়া 
গেছে, তা ১৪৭৭ শকের আযাচ মাসের অথাৎ ১৫৫৫ শ্রী্টাব্দের । এটি আহোম- 
রাজকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়পের একটি পত্র । বাঙলা গন্ধ 
সাছিতোর ইতিহাসেও পত্রটির একটি যূল্য আছে -_এটিই বাঙলা! গদ্যের 
প্রাচীনতম নিদর্শন বলে স্বীকৃত হয়েছে । পত্রটি এই : 

“'লেখনং কার্ষক্চ । এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরস্তরে বাকা 
করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ__সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে 
উভযান্তকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তবো সে 
বন্ধিতাক পাই পুম্পিত ফলিত হইবেক । আমর! সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো 
এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান । অধিক কি লেখিম । 
সতানন্দ কর্মী রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুম! সন্দার উন্তণ্ড চাউনিয়া শ্বামরাই 
ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়। চিতাপ বিদায় দিব । 

“অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধর্ম ১, চেঙ্গা মংশ্য ১, জোর বালিচ ১, জকাই ১ 
সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে 'আরু সমাচার বুজ্জি কহি পাঠাইবেক । 
তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১, ছিট ৫, ঘাগির ১*, কুষঃ চামর ২০, শুরু 
চামর ১০ । ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ় 1” খা! চৌধুরী আমান তউল্লা-_সঙ্ষলিত 
“কোচবিহারের ইতিহাস’, ১৯৩৬, পুঃ ১৪ । 

ভারত সরকারের মহাফেজখানায় বিভিন্ন প্রাচা ভাষায় লেখা যে সব চিঠিপত্র 
পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা চিঠির সংখা! ১৭৫ | এই চিঠি 
গুলোর মধ্যে ১৬৯টি নিয়ে ডাঃ স্বরেন্দনাথ সেন একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করেছেন £ 
“প্রাচীন বাংলা পত্র সঙ্কলন”, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২ ৷ চিঠিগুলোর মধা 
দিয়ে ১৭৭২ থেকে ১৮২৯ ত্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরপূর্ব বালায় যে মাহশ্তল্যায় দেখা 
দিয়েছিল, তিনি তার পরিচয় উদ্ধার করেছেন । এ 

এই চিঠিশুলোর মধ্যে ক্মালোচা অঞ্চলের ভাষার লিখিত নিদর্শন আছে । 
উক্ত সময়ে ভোটান, কোচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাডের রাজারা এই 


রণ 





প্রান্থ-উত্তরবন্গের উপভাষ। = 


ভাষাতেই পরস্পরের মধ্যে এবং ইংরেজের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন ॥ এর কেহ, 
বোঝা যায়, এই ভাষার মর্যাদা ও প্রসার কতখানি ছিল । আমরা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে সেই চিঠিগুলোর ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছি । 

চিঠি-পত্ৰ ছাড়া এই অঞ্চলের সাহিতাধারাও আমাদের আলোচনার 
সহায়ক হবে । কোচবিহারের রাজদরবার বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক 
ছিল। এরই ফলে এই অঞ্চলে এক বিরাট সাহিতা-ধারার জন্ম হয় । কামতা- 
কোচবিহার-রগুপুরের সাহিতা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনাও হয়ে গেছে । 
‘যেমন, 

১ স্বরেন্দ্রচন্ রায়চৌধুরী : রগুপুরের দেশীয় ভাষা, লাহিত্য পরিষদ, 
পত্রিকা, ১৬১২, প্রথম সংখ্যা । ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের 
সাহিত্য সম্পর্কে স মান্য আলোচন! করা হয়েছে ॥ 

২। আস্থিকাচরণ গুপ্ত : কোচবিহারের ভাষা ও সাহিতা, সাহিত্য পরিষদ, 
পত্তিকা, ১৩১৮, চতুর্থ সংখ্যা ॥ কয়েকজন বিশিষ্ট কবির রচনাংশ উদ্ধৃত করা 
হয়েছে । 

৩। পূৰ্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ২ কামতাবিহারী ভাষ! সম্পর্কে যতক্চিঞ্চিত,. 
সাহিতা পরিষদ পত্রিক।, ১৩১৮, চতুর্থ সংখা। ৷ ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে 
সাহছিতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচন! আছে । 

৪1 হরগোপাল দাসকুঞ্জ : প্রাচীন গ্রন্থাবলী : রঙপুরের কবি কমললোচন 
রচিত “চণ্ডিকাবিজয় কাবা" সম্পর্কে আলোচনা, রগুপুর সাহিত্য পরিসদ পত্রিকা, 
১৩১৩, প্রথম সংখ্যা । চণ্তিকাবিজগ্ কাব্য মুদ্রিত হয়েছে । 

৫. পঞ্চানন সরকার £ গোবিন্দ মিশ্রের গীতা, রগুপুর সাহিতা পরিষদ 
পত্রিকা, ১৩১৪, প্রথম ও ছ্ছিতীয় সংখ্যা । কোচবিহারের রাজদরবারের কবি 
গোবিন্দ মিশ্র কক অনুদিত গীতার সম্পর্কে আলোচনা । 

৬। কালীকান্ত বিশ্বাস ২ প্রাচীন বাহলা পুথির বিবরণ, রঙপুর 'সাহিতা 
পরিঘদ পত্রিক। ১৩১৪ সালের বিভিন্ন সংখ্যা । প্রায় ৬* খানি পুথির বিবরণ £ 
অবশ্য সব ক'টি পুথিই ৱপুরের কবির রচনা নয় । 

৭। রাধারুষ্চদাস বৈরাগী কর্তৃক রচিত ‘গোসানী মঙ্গল’ কাব্য ॥ ১৩০৬ 
সালে এটি মুদ্রিত হয়। রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত এর বিষয়) 

৮ । ডঃ শশীত্ষণ দাশগুপ্ত 2. এ ডেসক্রীপটীভ ক্যাটালগ, অফ, কোচবিহার 
ইট, ম্যানা স্ক্রিপ্টস্‌ । 

৯ ডঃ স্থকুমার সেন £ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রস্থের “কাঙ্গুর- 





৯৭ প্রান্ত-উত্তরবঙ্ষের উপভাষা। 
কামতায় সাহিত্য চা” নাকে একটি অধ্যায়ে এই অঞ্চলের সাহিতোর স-নিদর্শন 
পরিচয় । 

১০ । ডঃ অজয়কুমার চক্রনতী : “লিটারেচার ইন্‌ কামতা-কোচবিহার 
রাজদরনার', ধূবড়ি, ১৯৬৪ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-ফিল উপাধির 
জন্য অক্ুমোদিত গবেষণা গ্রন্থ । 

১১ । রাজশাহী বিশ্বনিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মূহ্মদ 
আৰ তালিব “উন্তরলক্ষে সাঙ্ছিতা সাধনা” (আ্রীঃ ৬৫০-১৮০) নামে একটি গবেষণা- 
যূলক নিবন্ধ লিখেছেন বলে জ্ঞানা যাচ্ছে । বইটি এখনো প্রকাশের 'অপেক্ষায়। 
বইটির কিরদংশ পাণ্য্া গেল যেদিনীপুর বিগ্ঞাসাগর সারশ্বত সমাজ কর্তৃক 
প্রকাশিত “বিদ্ঞাসাগর স্মারক গ্রন্থে” (অক্টোবর ১৯৯৪) আবদ্ধ হার নিবন্ধে 
“উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য ১১৪-১৫৭) । 

ডঃ দীহ্বকুবার সেন মশাই দেখিয়েছেন, কামরূপ-কোচবিহারে অষ্টম শতাব্দী 
শেকেই সাচিতা চা আরম্ভ হয়েছে । ডঃ অজয়কুষার চক্রবর্তী এই সাহিতোর 
বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তার গ্রন্থে । কামত!-কোচবিহারের রাজদরবারে দীর্গকাল 
ধরে যে সাঙলা সাহিত্য রচিত হয়েছে, অসমীয়া উতিহাসিকগণ তাকে অসমীয়া 
সাহিতোর অন্বভ্‌ ক্র করেছেন । সপ্রদশ শতাব্দী পথন্ত এই অঞ্চলে যে সাহছিতা 
রচিত হয়েছে ভাষার দিক থেকে তার সঙ্গে বর্তমান অসমীয়া ভাষার খানিকটা" 
মিল পাকলে তৎকালীন সাঙলা পাহিতোর ভাষার সঙ্গে তার যোগ খনিষ্ঠতর । 
সপ্রদশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে রচিত এই অঞ্চলের সাহিতোর ভাষা খাটি 
বাঙলা ভাষা । ব্রজবুলি ভাষার চচা এই রাজদরবারের এক বিশেষত্ব । 





৪. উত্ত অণ্লের লিখিত সাহত্যের ভাষা-পরিচয় 


"ওপরে কামতা-কোচবিহার-রঃপুরের যে লিখিত সাহিতোর কথা বলেছি, 
এইবার সেই সাহিতোর ভাষার পরিচয় দিচ্ছি । এই পরিচয় দেবার কালে আমরা 
বতমানে প্রাপ্থ কূপের সঙ্গে অতীতের ক্ূপটির তুলনামূলক আলোচনা করব । 

আহোম রাজকে লিখিত কোচবিহারের মহারাজ্জা নরনারায়শের যে পত্রটির 
উল্লেখ পুবে করেছি, সেই পত্রটির ভাষায় এমন কয়েকটি প্রয্নোগ আছে, আজো 
যা. মেলে । [, নিকট নিঙেশক সবনাম “ইমরাক্‌' এবং বাক্তিবাচক প্রথম 





প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ১৯ 


পুরুষের সবনাম “তম্রার" ॥ দুটিই সত্রমার্থক ৷ প্রথমটিতে দ্বিতীয় বিভক্তির চিহ্ন 
‘কৃ’ ব্যবহৃত হয়েছে,__এখনো যা এই উপভাষায় হয়ে থাকে । মধ্যম পুরুষের 
সম্ঘমাথক রূপ “আপনি’র প্রচলন এই উপভাষাতে নেই. "তুমি" সেই কাজ কারে 
থাকে । এখানেও ‘তুমি’ সঙ্নার্থে প্রযুক্ত হয়েছে । অসমাপিকার চিহ্ন ‘ইয়া’ 
এই উপভাষাতে সংক্ষিপ্ত হয়ে ‘ই’ হয়। এই চিঠিতেও আছে : বর্ঘিতাক পাই, 
বধিত পাইয়া, হইযশ্না। মুখা কর্ণ অনিদিক্ট হলেও বিভক্কিহীন কর্মপদ হয়নি, 
বিভক্তি যুক্ত হয়েছে,__“বধিতাক পাই"-তে । এই রীতি এই উপভাষাতে এখনো 
কচি মেলে, কারক-বিভক্কির প্রসঙ্গে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি । 
"যা" ধাতুর প্রথম পুরুষের পুরাঘটিত বর্তমান কালের রূপ এই চিঠিতে পাই 'গইছে" 
অথাও, গেছে । আমরা “গইছের' বদলে ‘গেইছে' পেয়েছি । এখানে এটুকু 
পরিবর্তন হয়েছে। ‘শ' এর 'চ’ হবার দৃষ্টান্ত মনে হয় আসাম ও পুববঙ্গ থেকে 
এই উপভাষায় এসেছে । গ্রস্থমধো আমরা বলেছি, এই উপভাষায় শ>চ হবার 
দৃষ্টান্ত আমরা তেমন পাইনি । আলোচা চিঠিতে এর উদাহরণ মিলছে । যেমন, 
বালিচঞ্বালিশ । 

ডঃ স্বরেন্দ্রনাখ সেন-সন্কলিত “প্রাচীন বাঙলা পত্র সন্ধলন”-এ যে পত্রন্ধলে! 
পাই, তার অনেকগুলোর ভাষাতে প্রান্ত-উত্রবঙ্গের উপভাষার ছাপ আছে। এ 
ভাষার প্রথম বিশেষত্ব, এতে আরবী-ফারসী শব্দ ও প্রতায়ের বাহুল্য ; দ্বিতীয়ত: 
প্রাচীন বাঙল। বানানের রীতিও এতে মেলে। 

ফারসী বহুবচনের প্রতায় *আন্‌' এবং 'জাত' এই চিঠিগুলোতে প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়েছে । ‘আন্‌’ দিয়ে বহুবচনের প্রতায় কথা ভাষায় এখন আর পাই না । 
‘জাত’ দিয়ে বহুবচন-_ত্ুটি-একটি পেয়েছি, যেমন “সখাজাত' । অবস্থা শব্দটি 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল কাবো পাই । এই বইতে চতুর্থী বিভক্তির অন্তসর্গ 
‘জন্য" বোঝাতে পাই ফারসী ‘বাবুদ’ ; বর্তমানে তা *বাদে' কূপ নিয়েছে । 

কয়েকটি ফারসী 'ও আরবী শব্দ, যা এই চিঠিগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে, এখনও 
কতা এই উপভাষাতে মেলে । যেমন, বেদস্ত, অসহায় । হাবেলি, বাড়ী । দোওয়াল, 
কোনে! কিছু বাধবার জন্তে চানডার ফিতে । আরবী শব্দ মিরাস, উত্তরাধিকার । 

হিন্দী শব্দের বাবহার এই তুখণ্ডের ভাষার একটি বিশেষত্ব । সক্ষলিত পত্র- 
গুলোতে কয়েকটি হিন্দী শব্দ পাই, এখনও যা কথ্য ভাষাতে বাবহৃত হয়'। 
যেমন, নিকালিয়া, বের করে ৷ গেদর এগিদর, শেয়াল । দেহরি, দরজা । 

ধ্বনির দিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য পত্রগুলোর ভাষার সঙ্গে বর্তমানের 
কথ্য ভাষার ঘোগ ঘলিঙ্গততর বলে মনে হয় ॥ যেমন, 
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অ৯৯আ + দায়া<দয়া ।উ১৯শ 2 ওজাইয়াএউজাইয়া । ওভায়েত<উভয়তঃ । 
৯ £ বিরদ <বিরোদ। এ> অ হ অকাতা-এএক্যতা (কা) । অহিক-্হিক । 
জ>দ £ দবরদন্তি-জবরদ্তি। জ>ত ২ কাকত-কাগজ । য>ই 2 নিসই+ 
বিষয় । অন্যাই<অন্যায় । তরাই-ত্রায় । চই<ছয়। সিযানাই-এসীমানায়। 
স>চ £ বাচিন্দা <বাসিন্দা । 

এছাড়া যোষ-_অঘোষ, অলপপ্রাণ__মহাপ্রাপবর্ণের বিনিময় তো আছেই । 
এমন, যভিতা>স্বৰিধা । দেচেদৃট্টে । প্রস্থাপ < প্রস্তাব । 

যুক্ত বাঞ্জনধ্বনির মধো সরলতা লক্ষা করা যায়। যেমন, কিয় < ক্রিয়া ৷ 
গাহক <গ্রাহক । যৃধতপতি<স্থখোত পত্ধি ৷ 

সবচেয়ে বড়ো কথা, যে অস্ত:শ্বাসযূলক হা প্রাপতা এখন পর্যন্ত কথা ভাষায় 
আলোচা অঞ্চলে প্রবলভাবে বিস্যমান, ত! এই পত্রগুচ্ছের ভাষাতে মেলে। 
যেমন, জেহেলখানা জেলখানা । (আরবী 'জেহল' এখানে প্রায় অবিরত আছে) 
গ্রহস্ত <গ্রস্ত । দেওজহিবা <দেওয়াইব। 1” 

মাঝে মাঝে রেফের কূপ ধরে ‘র’ এর অকারণ আগম এই উপভাষায় দেখ! যায়। 
আলোচা পত্রগুচ্ছে এই বিশেষত্ব বেশ লক্ষা করা যায়। যেমন, পুর্ন <পুণা। 
পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন । মরার্মত< মেরামত | সর্েক-সমাক | আর্দবধিঅন্াবধি । 
অবশ্থ, চলিত বাঙলাতেও ‘সাহাৰ্য’ (সাহায্য) পাই । 

কয়েকটি প্রতায়ের প্রয়োগ কথা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্থ রক্ষা করেছে। যেমন, 
লুক, যে লড়তে সক্ষম । ছোট কাছুয়া, ছোট কচি ছেলে। মাঝিয়ালি, 
মাঝির কাজ । নিবেদনিএা, যার কাছে নিবেদন চলে। 

পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হিসেবে “হনে” এবং “হনে” মেলে। যেমন, এখানে, 
এখান থেকে । পুবহনে, পূর্বদিক থেকে । 

কতকগুলো শব্দ, ফেজ. ইডিস্রম এই চিডিওলোতে মেলে, খা এখন কথা 
ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, অবসক, অবসশ্থা। চিরত কাল, চিরকাল। 
হস্তকিত, চকিত । বরশা সময়ে, বহা কালে। শোয়াস মিটে না. ]শ্বাস পড়ে না। 
বস্তি পাই না। নিশ্চিন্ত হতে পারি না। ডাকা মারিতে, আচম্বিতে আক্রমণ 
করতে । মন নড়ানডি, মন কলাকসি । 

রঙপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন লিখেছিলেন “চত্তিকাবিজয়' কাব্য। এই 
গ্রন্থ রঙপুর সাহিতা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ১৩১৬ সালে। কমললোচন 
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সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কি । এই গ্রন্থের মধ্যে প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষার 
ছাপ আছে। 

অন্থসগ ‘প্রতি’ অথে 'তরে'র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, আজ্ঞা কর 
রাজা তুমি যদি আমা তরে। নিজ সেনা তরে কহে যুদ্ধের কারণ । সপ্রমার্থে 
“আপনার' স্বলে তোমার" ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন. তোমার প্রহার সহি আমার 
সন্ধান, পলাযা যাইবে যদি আমি এড়ি বাণ । ক্রিয়ার প্রয়োগে বিশেষত্ব আছে। 
উত্তম পুরুষে নিত্য বর্তমান কালের কূপ ১ করোঙ, করি । সরোড, সরি । 
মাঙ্গও, মাগি, চাই । রহোড, রহ্ি। কাটোঙ, কাটি । উত্তঘ পুরুষের নিত্য- 
বতমান কালের এই কপ এখনও এই উপভাষাতে ব্যবহৃত হয়। উত্তম পুরুষের 
নিত্য অতীতকালের যে কূপ ব্বিজ কমললোচন দিয়েছেন, তা বর্তমানেও এই 
উিপভাষাতে পাই । যেমন, গেলাভ, গেলাম ॥ পাইলাড, পাইলাম । এখন 
গেছ, পাচ্ছ প্রস্ভৃতি বূপই হেলে । 

এই গ্রন্থে প্রাপ্ত কয়েকটি শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয় । যেমন, ডাঙ্গ, বস্তি । 
হাত্তাস, হতাশ, ভয় । খেদাড়িগা, খেদিয়ে । নাস্বিছে, নেমেছে । 

এইবার কামতা-কোচবিহার রাজদরবারের কবিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা 
করছি। কামতারাজ মহারাজা ছুলভনারায়ণের রাজসভায় চতুদশ শতকে 
তিনজন কবিকে পাওয়া যায় £ হেম পরন্থতী, হরিহর বিপ্র, কবিরত্ত সরহ্ষতী । 
হেম সরন্থতী পুরাণের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু মুল পুথি পাওয়া 
যায়নি বলে তার সমকালীন ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় না। হরিহর বিপ্র এবং 
কবির মহাভারতের অস্থবাদ করেছিলেন । এ'র! তিনজনে শঙ্করদেবের পূর্ববর্তী । 
এদের ভাষার বিশেষত্ব এই শব্দের আদিস্থিত ‘অ’ “আ'হয়েছে £ আনল-অসনল । 
পাঞ্চ>পঞ্চ । “হল বোঝাতে “ভইল'র প্রয়োগ । সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন 
‘ত,', কখনো! ‘অতো, ‘অত’ । চতুর্থী বিভক্তি বোঝাতে ‘ক’ । হেষ সরস্বতীর 
রচনা থেকে এগুলোর উদাহরণ দিচ্ছি: সবশাস্্ত পণ্ডিত স্বজন । খর্ব ভৈল 
কুলত প্রধান । বিপ্রকুলতে জাত । শেষ হার পায়া পাছে পিন্ধিলো গলত । এসব 
এড়িয়া। কেনে হারক যতন ॥ “থাকে অর্থে “বস্‌ ধাতুর ব্যবহার ১ যাতে বইসে 

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৩ থেকে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত 
কয়েকজন বৈষ্ণব-কবির আবিভাব হয়। শক্করদেবের নাম এঁদের মধ্যে সবাঞ্রে 
উল্লেখযোগ্য । শক্ষরদেবের ভাষাতে চতুর্থী বিভক্তিতে ‘ক’ এবং সপ্তমীতে “তা 





১৪ প্রান্ত-উত্তরবক্ষের উপভাষ। 
বাবন্ৃত হয়েছে। যেমন, ত্রজক আলিব আর প্রাণের বান্ধব। কর্মত বিশ্বাস 
খার ॥ নামধাতুর প্রয়োগ £ অনেক রাজার কন্যা বিহাইল মাধব | 
£বিহাইল' অর্থ বিয়ে করল । মহারাজা নরনারায়শের উদ্দেশে শক্ষরদেব একাধিক 
'ভটিমা' রচন। করেছিলেন । একটির মধ্যে দূরনির্দেশক সহ্রমার্থক সবনাম পদ 
পাই 'উম্রা' অর্থাৎ 'গুর।' ১. উম্রা সবক আনিয়ে বাত বোল, গুদের সব আনিয়ে 
কথা বল। উমরা" এখনও চলে । 

শঙ্করদেবের প্রধান শিশ্য মাধবদেক গঞ্চ রচন। করেছিলেন । মাধবনদেব রুধ্- 
উপাসনার স্থলতন্ব গছ্চে বাক্ত করেছেন । তার ভাষায় উত্তম পুরদষের সবনাম 
“হামাক পাচ্ছি । মহারাজা লক্ষ্মীনারায়শের আমলের (১৫৮৭-১৬২৭ খ্রীঃ) কবি 
দামোদর দেবের গন্ছে পুরাঘটিত অতীতকাল এবং অনিশ্চয়স্থকক সবনামের এমন 
পটি প্রয়োগ পাই. আজে! যা প্রচলিত আছে । যেমন, তেওঁ পরম বৈফনী হুগঁ। 
দেবীর পূজা করাত কাকো বাধা নি দিছিল, কিন্তু জীব হিংসা করি তেওঁ 
পুজ। করিব খুজিলে বড আব আপত্তি করিছিল্‌। ‘দিছিল! এবং ‘করিছিল্‌' 
প্রথম পুরুষের পুরাঘটিত অতীতকালের এইক্কপ এখন মেলে । তেমনি অনিশ্চা- 
সুচক সবনাম 'কাহাকেও' বোঝাতে “কাকে” এখনও পাই । 

মহারাজ! বীরনারায়ণের (১৬২৭-১৬৩২) সভাকবি ছিলেন প্রীকবিশেখর 
রামকৃষ্ণ, ইনি মহাভারতের কিরাত-পবের অনুবাদ করেন, ১৫২৭ শকান্দ । 
এতে'অস্কঃপুর’ বোঝাতে 'অন্তল্পুর' শব্দটি পাই,_এটি কাবো এখনও ব্যবহৃত হয়। 
পিঞ্চিল<পিন্ধিল । যষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ছ হিসাবে ‘ক’ এর বাবহার £ বিহারক 
রাজপুরী নামে অস্রাবতী, অর্থাৎ কোচবিহারের রাজপুরী নামে অমরাবতী । এ 
প্রয়োগ কাব্যে এখনও মেলে, এটি ত্রজবুলি প্রভাব । 

মহারাজ। প্রাণনারায়শের (১৬৩২-১৯৬৯৫) সভাকবি ছিলেন জগ্দীবন 
ঘোষাল । ইনি মনসামঙ্গলের কাহিনী লিখেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয় 
কর্তৃক অগ্দীবনের কাবা ছাপ। হয়েছে । জগঙ্রীবনের ভাষার বৈশিল্টা এই ; 
অ>আ : আনলঞঅনল । আন্ধার অন্ধকার । ড৯ড ২ কানডারি-কাণারী । 
ড>ঢ 2 কাটিয়া <কাড়িয়া । এখানে মহাপ্রাণতা লক্ষণীয় | শ্বরঙ্গতি ; মুস্তরি 
মশারি । চিন্নাওচিআজ, চেতাও, জাগাও । লোউল-সকল । মহাপ্রাণ ধ্বনির 
আগম ২ রাসহর“বাসর । স্বতাহার< স্থতার, স্থত্রধর ৷ পদাশ্রিত নিদেশক £ 
'অন্নগ্ুটি, অল্পভাত, ভাত চারটি ॥ দ্বিতীয়া বিভক্তিতে সর্বনামে 'কৃ’ঃ কাক, 
কাকে । ক্রিয়া খাঁড. বাই । কহিলাড, কহিলাষ, এটি আলোচা উপভাষায় 
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এখন আর নেই ।. শুতাড, শুই । করে, করছি । বিশিষ্টাখক কয়েকটি শব্দ ঃ 
চুমানো, বরণ করা» শব্দটি বিদ্যাপতির পদে মেলে । ডেষনভাতারী, পরপুরুষের 
অঙ্গগামী । ভাঙ, ভাব, হাবভাব । গাল মারা, গল্প করা । ঘা চড়ানে।, 
আঘাত, করা । দয়া লাগা, দয়া হওয়া । করা, দশ । কুন পানি, কোন্‌ 
নদী । খুবড়, অবিবাহিত বয়স্ক ছেলে । বাহ, বাহ । হিন্দী শব্দ : খিচালো, 
বানানো! | জাবডা-_ুক্ছড়া, খড় ও 'আবজন। | টাটি, বেড়া । 

মহারাজা। প্রাণনারায়ণেরই সভাকবি ছিলেন ভ্রনাথ ব্রাহ্মণ । এর “দ্রোপদশর 
'্বয়ন্বর' কাবো পাই : ‘সাজাল’ অর্থে 'শোন্দাইল': আগরের ধুপ দিয়া শোন্দাইল 
কেশ । অন্তসর্গ ‘দিক’ অর্থে ভিন্তিভিতি ১ যে ভিতি চাহিল আড় নয়নে । 
অসমাপিক। হইয়।৯*হই, হৈ : বিস্ময় হৈ গেল মনে | বিশিষ্ট প্রয়োগ ২ খালিকোনা, 
একটুও না। চরণে শিল্দাল ছুই বাজন শপুর । “বাজন নুপুর" এখনও কাকে 
ব্যবহৃত হয় । হাস দেওয়া, হাসা । 

মহারাজা! হরেন্্রনারায়ণের আমলের (১৮৩-১৮৩৯) কবি ইদেনীনন্দনের 
একিক্ধিন্ধা। কাণ্ডের ভাষায় একটি প্রয়োগ মেলে: 'নাটভাটগণ , অনুক্ষণ 
স্ততি করে, গুণক প্রকাশে দেশে দেশে" । এই বাক্যে মুখা কম অনিদিষ্ট হলে€ 
“গুণ' এর উত্তর দ্ছিতীয়। বিভক্তির “কৃ যুক্ত হয়েছে। এই রীততি এখনও ক্ষচিৎ, 
মেলে কাবো । 

কোচবিহারের রাজদরবারে রচিত অঞ্বাদ-কাব্াগুলোর মধ্যে কবি গোবিন্দ 
মিশ্রের গীতার অস্থবাদ ছাপা হয়েছে । গোবিন্দ মিশ্র মহারাজ] লক্ষ্মীনারায়ণের 
(১৫৮৭--১৬২৭। শভাকবি ছিলেন । এই অঙ্গবাদ-কাবো পশ্চিম আলোচা 
উপভাষার ছাপ আছে । বিভক্কি-চিহ্ৃংবাবহারে গোবিন্দ মিশ্র আঞ্চলিক ‘বিশেষত 
কেই অহথসরণ করেছেন | যেমন, দ্বিতীয়া বিভুক্তিতে "ক বানহৃত্, হয়েছে £ 
শ্বামীক মারিলে তার যতেক' যুবতী/বিদুয়া হৈবেক ভজিবেক অন্য পতি । চতুণীতেত 
“ক? বাবহৃত হয়েছে : বালা গুচি জেবে রদ্ধক পাইলেক তাক কেনে নাহি শোক । 
অঙ্গসর্গ হিসেবে ‘নগদ' পাই : দেহার নগদ আত্মার মরণ কহে অজ্ঞানক পাই । 
নিমিত্তাৰ্থক 'অসমাপিকার উদাহরণ : ভীগ্ম গুরু জ্রোণ-_দোহার চরণ সদা নাগে 
পূজিবাক । ওপরের দৃষ্টান্তগুলোতে উল্লিখিত বিছুয়া, দেহা, নাগে প্রভ্তৃতি এখন 
কথ্য ভাষাতে ব্যবহৃত হয়। 
ওপরে আমর! কামতা-কোচবিহার এবং রঃপুরের লিখিত সাহিতোর ভাষার 
পরিচয় দিলাফ। দেখ। গেল, এখন পর্যন্ত প্রান্ড-উকরবঙ্গের কথ্য ভাষায় 
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যে কূপপ্ডলো পাই, তার অনেকগুলোই অতীতের লেখার ভাষাতেও মেলে । ডঃ 
স্বকুমার সেন ভার 'বাঙ্গাল। সাহিতোর ইতিহাস" গ্রন্থে যথার্থ ই বলেছেন 2 
"ষোডশ শতকের কামরূপ সাহিতোর ভাষা পুরাপুরিভাবে বাঙ্গালার উন্বর পূব 
অঞ্চলের কথ্য ভাঙা ।" 


সাম্প্রতিক কালের লিখিত লাহিতোও এই উপভাষার ছাপ পড়েছে । যেমন, 
তুলসী লাছিড়ীর নাটক “ছেঁড়া তার' * নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 
“বৈতালিক’ ; অসিয়স্থৃষণ মজুমদারের উপন্যাস 'দুখিয়ার কুঠি' | 


এই পরিচ্ছেদ শেষ করবার আগে পশ্চিম কামকূপের সাহিতোর ভাষার আর 
একটি বিশেষত্ধের উল্লেখ কর দরকার । ত! হল, এই অঞ্চলে ব্রজ্বুলি বা মিশ্র 
ত্রজবুলি ভাষার চা | মুখাতঃ বৈষবতা প্রচারের জন্য শঙ্গরদেব ও তার শিশ্কারা 
এই ভাষাটিকে গ্রহণ করেছিলেন । এ'রা যে সব একাঙ্ক নাট-পালা লেখেন, 
অসমীয় সমালোচকরা যার নাম দিয়েছেন “অঙ্কীয়া নাট', তার মধো প্রচুর 
পরিমাণে ব্রজবুলি পদ বাবহৃত হয়েছে। শুধু এই অন্ধীয়া নাটগুলোতেই নয়, 'বড়গীত' 
এবং 'ভটিমা"গুলোতেও ত্রজবুলি ভাষা বাবহৃত হয়েছে । কামতার রাজদরবারে এই 
থে ব্রজবুলি ভাষার চা আরম্ভ হল, তা এই অঞ্চলের লাহিতোর মধ্যে ধীরে ধীরে 
প্রভাব ফেলেছে । তাই দেখি, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কালের রঙপুর নিবাসী 
কবি দ্বিজ কমললোচন ভার ‘চত্ডিকাবিজয়' কাবো তার পিতার রচনা হিসেবে 
যে পদ উদ্ধত করেছেন, তার ভাষা ব্রজবুলি । শুধু তাই নয়,__এখন পধপ্ত 
লোকলঙ্গীতের ভাষাতে এই ব্রজ্বূলিকে কচি পাওয়া যাক্স। বিশেষ করে, 
রাধার লীল। বিষয়ক নাটগীতি, ঘা এই অঞ্চলে 'নটুয়া" গান নামে খ্যাত, তাতে 
ব্রজবুলি এবং অ-বালা শব্দের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। আলোচা 
অঞ্চলের একদিকে বিহার, স্বাভাবিক কারণেই কথা ভাষাতে অ-বাঙলা প্রভাব 
আসতে পারে । কিন্ত কথ্য ভাষাতে অ-বাগলা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, লোকসঙ্গীতের 
ভাষাত ব্রজবুলির প্রভাবকেও স্মরণ করা দরকার ॥ আমার মনে হয়, কাব্য ও 
কথ্য ভাষায় হিন্দী, মৈথিলী ও ত্রজবুলির প্রভাবকে একদিকে এই ভূখণ্ডের 
ভৌগোলিক স্থান, অপরদিকে এর অভীতকালের ভাষা,_এই ছু'দিক থেকেই 
বিচার কর প্র্ধোজন । আলোচ্য গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছি তিনটি দিক 
থেকে £ ক. বতমানে বাবহৃত কথা ভাষা; খ- এই অঞ্চলের লোক 
ভাষা ; 1 2 RE DET চা 1 
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৫. ভাষা__উপভাষা £ আভিধা-কেন্দ্রভামি 
একটি মূল ভাবার আবূলিক বিশেষত্পূর্ণ ভাষাকে বলে উপভাষা ॥ মুল 
‘ভাষা ভাষ্ীর সংখ্যা বেড়ে খাওয়াস, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নর্থ নৈতিক ও 
নৈসগিক কারণে উপভাঙার স্ুষ্টি হয়ে থাকে । কিন্ত, মূল ভাষার কেন্দ্র থেকে 
দূরে গিয়ে পড়লে ও উপভাবার সঙ্গে মূল ভাষার যোগাযোগ থাকেই, নয়তো ত! 
"আর উপভাষা থাকে না__নতুন একটি ভাষ! হয়ে যায় । 
ক্বীট (5৮০৭৫) “ইংলিশ ভায়ালেক্টস্‌’ নিয়ে সআালোচনা কালে একটি স্থন্দর 
কখ। বলেছেন ২ উপভাষার সক্গে মূল ভাষার. আসল তফাত হ’ল,--্ৰরধ্বনি 3 
দ্বিন্বরের উচ্চারণে এবং শ্বাাঘাত ও ক্টোক ফেলার ওপরে ৷ তাই শিক্ষিত 
মানস উপভাষাভান্ষীর উচ্চারণ সহজে বোঝেন না, (পু ১_২)। উপভাষার 
বিশেষত্ব যতখানি ধবনিতব্ব = উচ্চারণের মধ্য, ক্ূপতব্বের মধ্যে ততখানি নয় । 
তাই যদি হয়, তবে উপভাষা শ্বতন্থ একটি ভাষাই হয়ে যায়। উপভাষার 
আলোচনা এইজন্য মূলতঃ মূল ভাষার বিরুত্তি ও পরিবর্তনকে নির্দেশ 
করা মাত্র । 
কোনো দেশের এক-একটি ভূখণ্ড বা অক্লকে কেন্দ্র করে উপভাগা গড়ে 
পঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই অঞ্চল-বিভাগ নৈসগিক । কাজেই, উপভাধার 
পেছনে দেশের প্রারুত্তিক ও ভৌগোলিক সংস্থানকে মানতে হয়। এ ছাড়া, 
সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভেদের জন্যও অনেক সময়ে একই অকলে ভাষা-ভেদ 
আলতে পারে। 
উপভাগা যূলতঃ কথা ভাব। । তবে, উপভাষাতে রচিত সাহিতাঞ লিখিত 
হতে পারে। কিন্তু তা ‘মাজিত সাহিত্য’ বলে বিবেচিত হবে কি না সন্দেহ । 
কোনো ভাষার 'মাজিত সাহিতা’ সেই ভাষার মুল রূপটিতেই লেখা হয়, 
উপভাষাতে নয় । অবশ্থা, ‘মাজিত সাহ্ছিতো' উপভাষা সংলাপ হিসেবে ব্যবন্ধত 
. হতে পারে। 
ডঃ শ্রীহ্ক্মার লেন মশাই উপভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ২ “উপভাষার 
তুলনা ভাষ! কিছু ক্ত্রিম । অর্থাৎ বিশুদ্ধ কথ্যভাষা কোনও উপভাষার 
অন্তর্গত হইবেই ( যদি সে ভাষার উপভাষা থাকে ) ৷” 3 সাহিতোর 
স্ডাস্সার সুলেও কোন উপভাষা আছে অথবা ছিল।"__ভারতকো, প্রথম 
J. ৮৪১ । 
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বাঙলা দেশের উপভাষাগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 
ডঃ আীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার “দি পরিজিন আগ ডেভলপমেন্ট অফ দি 
বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ( কলকাতা বিশ্ববিস্যালয়, ১৯২৬) গ্রন্থের ১৩৬__১৪৯ পৃষ্ঠায় । 
ভার মতে, অঙ্গদেশ অথাৎ গঙ্গার দক্ষিণস্থ ভাগলপুর জেলা ও সীওতাল পরগনা 
এবং বাঙলাদেশের সন্সিহিত মিথিলার ভাষাই বাংলার উপভাষার ভিত্তি নির্মাণ 
করেছে । অঙ্গদেশ থেকে আধ ভাষা রাচে এসেছে অথাৎ যাগধী প্রারুত, 
'অপত্রংশ প্রভৃতি ভাষা রাচে এসেছে ; তারপর গঙ্গা পেরিয়ে পুগু বর্মন বা বরেঙ্গ- 
স্কুমিতে চলে গেছে । অবস্থা, বরেন্্রতমিতে সোজান্থজি মিথিলা থেকেই এ ভাষা 
এসে থাকতে পারে । গঙ্গা নদী দিয়ে অঙ্গদেশ থেকে এসে এই ভাষ! পুগু বর্ধন 
এবং রাঢ হয়ে চলে যায় বঙ্গে, এবং বঙ্গ থেকেই সম্ভবতঃ মাগধী অপন্রংশ উত্তরবঙ্গে 
এবং কামরূপে, সবশেষে পূর্বদিকে আসাম উপত্যকায় চলে যায় । 
মতে পূর্ববঙ্গ ঘুরে তবে এসেছে । জঙ্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন লিখেছেন : 

*The Rajbansi dialect bears. many close points of 
resemblance to the dialect of East Bengal™...Linguistic Survey 
of India, Vol. V.. Part 1, P. 163. 

পূর্ববঙ্গের উপভাষার সাঙ্গে আমাদের আলোচা উপভাষার কিছু সাদৃশ্বা নিশ্চয়ই 
জাছে। কিন্ত, বিচার করলে দেখা যায়, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে 
এই উপভাষার যোগাযোগ ঘলিষ্টতর । 

প্রাচীনকালে বাঙল। দেশ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল: রাড, পু বা বরেন্দ্র, 
বঙ্গ এবং কামরূপ । ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই প্রাচীন বিভাগকে স্মরণে রেখে বাংলা 
দেশের উপভাষাগুলে! নির্দেশ করেছেন । এর মধ্যে কামরূপ উপভাষাকে তিনি 
পূব ও পশ্চিম_এই দু’ ভাগে ভাগ করেছেন । পূর্ব কামরূপী ভাষ! হ’ল-__অসমীয়! 
ভাষ! । পশ্চিম কামরূপী ভাষার অঞ্চল হল: জলপাইগুড়ি, পূর্ব পুণিয়া, দক্ষিণ 
দাঞ্জিলিড, দিনাজপুর, কোচবিহার, রংপুর, পশ্চিম গোসালপাড়া । আমর! এই 
গ্রন্থে দাজিলি5, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রগুপুরের কথা ভাষ! নিয়ে আলোচনা, 
করেছি, এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের অস্রসরশে তাই এর অপর নাম দিয়েছি “পশ্চিম 
কামকূপের উপভাষা ।” 

কন্ধ, কিডজ সমে বিলি লেগকেকা এই উপলামাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করেছেন বা করতে চেয়েছেন | এশিয়াটিক সোসাইটির জানালে, ১৮৭৭ খরী্টান্দে, 
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জর্জ আত্রাহাম গ্রীয়ারসন যখন এই উপভাষা নিক্ষে আলোচনার স্থত্রপাত করেন, 
তখন তিনি একে ‘রংপুর ডায়লেক্ট' নামেই অভিহিত করেছেন। পরে তিনি 
যখন লিঙ্গুইস্টিক্‌ লাতে অফ, ইন্ডিদ্লা-র সম্পাদনা করেন, তখন একে ‘রাজবংশী 
ভায়লেক্ট'-ও বলেছেন । 

শ্রীয়ারসন-প্রদত্ত এই অন্ভিধা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় ন! । গ্রীক্মারসন যে 
দুটি আখ্যা দিয়েছেন, তার একটি স্থানের নামে এবং অপরটি একটি জাতির 
নামে । স্থানের প্রসঙ্গে চলে, কেবল রংপুরেই এই ভাষা সীমাবন্ধ নয়, 
__এবং প্রীয়ারসন নিজে সে কথার উল্লেখ করেছেন । জাতির প্রসঙ্গে বলব, 
যারা রাজবংশী নয় এমন মুসলমানদের কথা ভাষা এটি,__.এ9 গ্রীয়ারসন লক্ষ্য 
করেছিলেন । তবু যে কেন তিনি এই নাম দিয়েছিলেন তা তিনিই জানেন । 


রাজবংশীরা পরস্পরকে ‘বা হে বলে সম্বোধন করে থাকে । এটি এসেছে 
বাকা ছে’ থেকে । এই সপ্দোধনই কালে-কালে এই জাতির একটি অভিধাতে 
পরিণত হয়েছে । ফলে রাজবংশী জাতি বলতে অনেকেই 'বাহে জাতি' মনে 
করেন । বিশেষতঃ নিয়ন বঙ্গের বাঙালীর, খাদের রাজবংশীরা “ভাটিয়া" নামে 
উল্লেখ করে, তার অনেকেই রাজবংশীদের ‘বাহে জান্তি' বলে থাকেন | এবং 
“এরই ফলে রাজবংলীদের ভাষা বলতে অনেকে “বাহে ভাষা" বুঝে থাকেন | 
গ্রীয়ারসন একথার উল্লেখ করেছেন একটু অন্যভাবে £ 

“In the Darjeeling Terai, the dialect is influenced by the 


neighbouring Northern Bengali, and has a special name, as a 
sub-dialect, viz., Bihe.” 


বল! বাহুলা, উপরোক্ত কারণে ‘বাহে ভাষা'-র এই অভিধা গ্রহণ করিনি । 

বি. এইচ. হজসন তার “মিস্সেলানিয়াস্‌ এসেস', (প্রথম খণ্ড, লগুন, 
১৮৮৯ ), গ্ৰন্থে কোচ, বোডো এবং ধীমালদের বাবহৃত শবন্দাবলীর ৭১ পৃষ্ঠার একটি 
তালিকা তৈরি করেছেন । এতে দেখতে পাই, তিনি এই ভাষাকে “কোচ ভাষ।' 
বলতে চান । কিন্ত ‘কোচ জাতি" আজ রাজবংশী জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে গোছে । 
কাজেই এই অভিধাও অচল । অতঃপর অন্যান্য কয়েকজন খুচরো প্রবন্ধ-লেখক 
বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্জিকায় এই উপভাষা নিয়ে অ্-স্থল নাডা-চাডা করেছেন । 
তারাও এক-একজন এক-এক নামে একে ডেকেছেন । যেমন. ১০১২ সালে সাহিতা 
পরিষদ পত্রিকায় স্বরেন্দরচন্দ রায়চৌধুরী লিখেছেন ‘রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা” । ১৩১৪ 
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সালে উক্ত পত্রিকাতেই সত্যন্ন্দর বস্থ লিখেছেন “কোচ ও রাজবংশী শব্দ সংগ্রহ ।" 
১৩১৮ সালে উক্ত পত্রিকায় অস্থিকাচরণ গুপ্ত লিখেছেন ‘কোচবিহারের ভাষা ও 
সাহিত্য’ । ১৩২৫ সালে রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী 
লিখেছেন 'রংপুর ভাষার ব্যাকরণ” । এই বিভিন্ন নাম থেকেই বোঝ! যাবে 
খুচরো প্রবন্ধ-লেখকেরা এই উপভাষার কি কি নাম দিতে চান । 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতেই ১৩১৮ সালের চতুর্থ সংখ্যায় পূর্ণেন্দুমোহন 
সেহানবীশ লেখেন “কামতাবিহারী ভাষা সম্বদ্ধে যৎকিঞ্চিৎ' নামে একটি প্রবন্ধ । 
প্রবন্ধটিকে আমি বিশেষ মূলাবান বিবেচনা করি। লেখক বিভিন্ন দিক থেকে 
আলোচ্য ব্যাপারটিকে যাচাই করেছেন এবং শেষে তিনি এই উপভাষার নাম 
রেখেছেন “কামতা-বিহারী ভাষা? । 

কোচ ও রাজবংলীদের পৃথক দুটি জাতি ভেবে অনেকে এই উপভাষাকে স্বতক্ 
ছুটি নামে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন । কিন্ত, পেহানবীশ মশাইয়ের কাছে 
এ অভিধা ‘সন্ধীর্ণ' বলে মনে হয়েছে । তার মত এই হ ক্ষেণ বংশীয় শেষ রাজা 
নীলাস্বর সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামকূপের অধিকাংশ, র$পুর, কোচবিহার, 
জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর পর্যন্ত নিজ্ের রাজ্ঞাসীম। বাড়িয়েছিলেন। এ'র 
রাজধানী ছিল বর্তমান কোচবিহারের চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ধরল! 
নদীর বাম-তীরে, রাজধানীর নাম কামতাপুরী, আধুনিক গোসানীমারী । কাজেই 
এই রাজোর বিস্তীর্ণ তৃভাগে যে কথা ভাষা একদা চলিতছিল, প্রাচীন সেন বা 
ক্ষেণ এবং আধুনিক কোচ রাজত্বের নামানুসারে তাকে 'কামতাবিহারী' নামে 
অভিহিত করাই সঙ্গত। ভেবে দেখতে গেলে আমাদের সঙ্গে সেহাননীশ 
মশাইয়ের যুূলত:ঃ ভেদ নেই । তবে, কামরূপ প্রাচীনতর রাজা বলে ‘পশ্চিম 
কামরূপের উপভাষ!” এই নামই বহাল রাখা যেতে পারে । 


অনেকে এই অকলের মুসলমানদের ভাষাকে আলাদা বলতে চান । কিন্ত, 
এই অঞ্চলের মুসলমানের, বাংল! দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই মূলতঃ হিন্দু । 
হতো মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের কথা-ভাষাতে কিছু আরবী-ফারসী শব্দের 
আধিকা লক্ষ করা যায় । কিন্তু তাই বলে তাদের ভাষাকে একটি পৃথক ভাষা 
বলতে হবে, তার কোনো ভিত্তি নেই । সাহিত্য পরিষৎ পজ্ছিকায়, ১৩১২ 
| লিয়ে যে 
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শব্দের উল্লেখ করেছেন । “বিশিষ্ট' বললাম বটে, কিন্তু আসলে সেগুলো এই 
উপভাষারই কূপের বিরুতি । এবং সর্বনাষের "সালোচনাকালে আমরা মন্তব্য 
করেছি, এই পুথক রূপনির্দেশের তেষন ভিত্তি ও ব্যাপকতা নেই । তবে একটি 
উপভাষার সম্প্রদায়গত বিশেষত্ব হিসেবে এই বপগুলোর মূলা আছে। 


ডাঙ, নমঃশূত্ত, বাদীয়ার, তেলেঙ্গ। প্রভৃতি সম্প্রদায় এই উপভাষার মধো 
“সাব-ডায়লেক্ট' বা বিভাষার আভাস এনেছে । তবে, এদেরও বিশেষত্ব কেবল 
ধ্বনি উচ্চারপের মধোই সীমাবদ্ধ এবং কয়েকটি স্থানে কিছু সম্প্রদায়গত শব্দের 
ধাবহারে | পুণেন্দুমোহন কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করেছেন £ 


কামতা-ব্হারী ডাঙ নমংশূদ্র অর্থ 

কাঞ + কাইঞ, কে 

কোণ্টে কোণ্টই কোথায় 

খাইর ধেইর দাওয়া 

চাঙ্গই ডঙ্গই মাছ বিক্রয়ের খীচা 


দেখা খাচ্ছে, শব্দের উচ্চারণে সামান্য বিকৃতি এলে গেছে। ““বাদীয়ার ও 
তেলেঙ্গা জাতির মধো এককূপ ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা সেই সেই জাতির 
ভাষা নামে কথিত হয়। উহা এরূপ ছুর্বোধা যে সাধারণের পক্ষে তাহাতে 
দন্বশ্যট করা ভুঃলাধা ।" এ ভাষাও আসলে উচ্চারপ-বিকুতি । 


বর্তমান গ্রন্থে আমরা! তা নিয়ে আলোচন! করিনি । এর প্রথম কারণ, এটি 
"অধিক সংখ্যক মান্তষের কথা ভাষা হয়ে বিভাষা হয়ে গুঠেনি। দ্বিতীয়তঃ, 
আমরা এই উপভাষারগ একটি বর্তমান কেন্দ্রভূমি কল্পনা কারে যূলতঃ তারই, 
আদর্শে অন্যান্থা জেলার জপস্ুলো। নির্দেশ করেছি, এবং সেটিই আমাদের মূল লক্ষা । 


আমাদের যনে হয়, একদিকে বিহারের পুণিয়া জেল। থেকে অপরদিকে 
আসামের গোস্ালপাডা পর্যস্থ যে উপভাষার বিস্তৃতি, তা নিশ্চয়ই সবজ্র এক 
নয় :_ এবং একথাঞ ঠিক, এই উপভাষারণ এমন একটি কেন্দ্রুমি খুঁজে বের 
করা দরকার, যেখানে এখনও এই উপভাষার প্রাচীন ক্ূপটি মোটামুটি অব্যাহত 
আছে। সব দিক বিচার করে দেখলে জলপাইশুড়িকেই এই উপভাষার 
কেন্্রতুমি বলতে হয় । “কেন্্রন্ুমি' বলতে অবশ্য এই উপভাষার ডি 
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২২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 
না, অথবা এখানেই এ উপভাষার চা অধিক এমন কথাও বলছি না ১ কেনন! 
১৯৫১ খ্ষ্টাব্দের সেনসালে দেখা যায়, রাজবংশীর সংখা? কোচবিহারেই বেশী । 


তবুও জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যই এর ভাষাতে প্রাচীন রূপটি 
অব্যাহত আছে বলে আমি একে এই উপভাষার কেন্দ্রভুমি বলে মনে করি; এবং, 
এই জেলার ভাষাকেই আদর্শ ধরে কোচবিহার, রংপুর ও দাজিলিডের ভাষার 
বিশেষত্ব নির্ণয় করেছি । এবং এই কারণেই গোয়ালপাড়া, পু'পক্লা এবং 
দিনাজপুরকে আলোচনার গণ্ডীর বাইরে রেখেছি । 


গোয়ালপাড়ার ভাঙ্গায় অসমীয়া ভাষার প্রভাব আছেই, তেমনি পুণিয়ার ভাষায় 
কিছু বিহারের । কোচবিহার ও রংপুরের পাশে পুববঙ্গের অবস্থানের জন্য এই 
জেলাওলোর প্রান্ত সীমাও অন্য উপভাষ। দ্বারা প্রভাবিত । তার ওপর, 
কোচবিহার ও রগপুরে শিক্ষিতের সংখা! বেশী । কোচবিহারে বহুদিন থেকে 
ভারতের নানা স্বান থেকে ব্রাহ্মণের এসে বসবাস করছেন,_এখন অনেকেই 
'াচারে-বিচারে প্রায় রাজবংশী হয়ে এসেছেন ॥ এদের একটি প্রভাব আছে । 
অঙ্গরূপ কথা রওপুর সম্পর্কেও বলা চলে । দাজিলিডের কেবল শিলিগুড়ি সাব- 
ডিডিশনটিতেই এই উপভাষা বলা হয়, অন্তত্র নেপালী ভাষ)। কাজেই 
দাজিলিওকেও কেন্দ্র বল! চলে না । 


জলপাইগুড়ির চতুদিকে দে জেলাগুলো আছে, সেগুলো এই উপভাখাই 
ব্যবহার করে। ফলে অন্য উপভাষা দিয়ে এই জেলার উপভাঘা। প্রভাবিত 
হক্নি,_প্রাচীন রূপটিকে বজায় রাখা তাই এ জেলার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই 
জেলার উত্তরে দাঞ্জিলিং, পূবে আসামের গোয়ালপাড়া, পশ্চিমে বিহারের পুলিয়া 
জেলা । কোচবিহার, এবং দিনাজপুর ও রংপুর এরহ সঙ্সিহিত। চতুদিক 
খেকে এই উপভাষার গ্ডীতে বাধ! থাকায় এবং শিক্ষিতের সংখ্যা কম হওয়ায় 
এ জেলায় পশ্চিম কামরূপী উপভাষার প্রাচীন রূপটিকে পাওয়া খায় ॥ 


রপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির কথ্য ভাষার মধ্যে পার্ক আছে, 
গ্রন্থে আমরা প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচন! কালে ত! দেখিসেছি। এ বিষয়ে 
পূর্েন্দুমোহনের মন্তব্যটি উদ্ধত করা যেতে পারে £ “রংপুর ও কোচবিহারের কোনো 








প্রাস্থ-উত্তরবক্ষের উপভাষা ২৩. 
অঞ্চলের কথিত ভাষায় আধেতর শব্দেরই বহুল সমাবেশ ব্ববস্া্তাবী । 
কোচরিহারের পশ্চিমাংশের ভাষা অনেকটা জলপাইগুড়ির ভাষার অস্তকূপ, ইহা 
সকলের পক্ষে সহজ বোধগমা নহে । আবার কোচবিহারের পূৰাংশের ভাষায় 
কামরূলী ভাদ্দার যথেই প্রভাব লক্ষিত হয্ন। রঙ্গপুরের গাইবান্ধা ও সদর সাব- 
ভিভিপনের ভাষার সহিত অন্যাক্স স্থানের ভাষার বূল প্ররুতি এক হইলে 
উচ্চারণগত সামান্য বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যার । গাইবান্ধা মহকুমার লোক 
হুসতান্ত ক্রিয্াপদগ্ুলি ওকারান্ত এবং ‘টাকার’ স্থানে "টযাকা' উচ্চারণ করে, আবার 
সদর সাব-ভিভিসনে 'করিছে'র স্থানে “কারোচে', 'খাইতেছি'-র স্থলে ‘খাওচে', 
এইরূপ উচ্চারিত হয় ৷” 

বাঙলাদেশ দ্বিখক্তিত হবার ফলে অর্ধেকের চেত্রেও আক্রুতিতে ছোটো হয়ে 
গেছে। গত প্রান্স জিশ বছরের রাজনৈতিক হাঙ্গামার ফলে পূববঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চলের বিভিন্ন উপভাষা-ভাষীরা আলোচা অঞ্চলে এসে বসতি করেছেন এবং 
দেশ ছোট বলে বসতি ঘন, এবং ঘন-বপতি বলেই পূববঙ্গের উদ্দান্দের সঙ্গে 
রাজবংলীদের যোগাযোগ নিবিড হয়েছে । শিক্ষার প্রসার হচ্ছে ॥ গ্রামের মানুষ, 
শহরে আনাগোনা শুর করেছে । এই সব কারণে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার 
ধ্বনি ও রূপের বিশেষত প্রায় লোপের মুখে এসে দাড়িয়েছে । আমারই ব্যক্তিগত 
জীবনে বছর বিশেক আগে খে উচ্চারণ রীতি আনি লক্ষ করেছি, আজ তার 
অনেকটাই খোকা গেছে। রক্ষণশীল মহিলা-সমাজ্জ তবু সে উচ্চারণ-রীতিকে 
অনেকটা ধরে রেখেছে । কিন্ত, নারী ও পুরুষের উচ্চারণে ও বাগ.ভঙ্গীতে তফাত 
আছে। কাজেই, মেয়ের! যে উচ্চারপ-রীতিকে বজায় রেখেছে তা একান্তভাবে 
মেয়েদেরই উচ্চারণ-রীতি । এই তুলনায় পুরুষদের উচ্চারণ-রীতি আজ অনেকটা 
মাঞ্জিত হয়ে এসেছে । এইজক্ক, উচ্চারণ-রীতি বিচার করবার সময় বৃদ্ধ পুরুষ, 
সভ্যতালেশহীন গণ্ড-গ্রামবাসী, এবং আমার নিজ্জের অভিজ্ঞতার ওপর নিভর 
করেছি । উচ্চারণ বিচার করবার সময় ব্যক্তিগত $8০১০৫এ৯% এবং 
shiffoleth সম্পর্কে সচেতন ছিলাম । 


আজ থেকে £৫ বছর আগে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাখ রংপুর থেকে ‘গোপীচন্দরের গান” 
সংগ্রহ করেন. ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তা কলকাতা বিশ্ববিস্যালর কতৃক মুদ্রিত হয়। 
লেই বইয়ের তৃমিকায় বিশ্বেশ্বরবাব্‌ লিখেছিলেন : “রংপুরের প্রাচীন ভাষা 
ক্রমশঃ পরিবতিত হইয়। সাধারণ বাঙ্গালা ভাষার সহিত একী তত হইস্া যাইতেছে । 





২৪ প্রান্ম-উত্তরবঙ্ষের উপভাষা 


এই গাথাতেই স্থানে স্থানে প্রাচীন ক্রপ স্থানে স্থানে নূতন বশ লক্ষিত হুইবে ৷” 
৪৩ বছর আগেই যদি পরিবর্তন দেখা দিয়ে থাকে, আজ নিশ্চয়ই সেই পরিবর্তন 
অনেকখানি এগিয়ে গেছে । 


১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সনের মধো এই উপভাষাকে যেভাবে পাওয়া গেছে, 
আমর! বর্তমান গ্রন্থে তারই বিবৃতি মূলক পরিচয় দিয়েছি ॥ 


৬. ট্রাকুষ্ণকীতান ও প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


ীরষ্চকীতন? গ্রস্থযানি বাঙলা ভাষা ও সাহিতো এক সমশ্তা হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল । এ গ্রস্থ প্রকাশিত হবার পর ১৩২৫, ১৩২৬ এবং ১৩৪২ 
সালে সতীশচন্জ রায়, যোগেশচঙ্ছ রায় বিদ্যানিখি, বসস্তকুষার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ 
জর সুকুমার সেন প্রভৃতি সাহিতা পরিষৎ, পত্রিকায় এর ভাষা নিয়ে আলোচনা 
করেন । 


'ই্কষ্থবীততন” এর ভাষার সঙ্গে পশ্চিম কামবূলী উপভাষার কিছু সাদৃশ্ব লক্ষ 
করা যায়। অথচ, এ বই মিলেছে পশ্চিষবঙ্গ খেকে । পশ্চিম কামকূপের ভাষার 
সঙ্গে অসমিয়া ভাষার কিঞ্চিৎ, সাদৃশ্য আছে, সেই স্বাদে আসামবাসীরাও একদা 
এটিকে আসামে রচিত বলে দাবী করেছিলেন ৷ সাহ্িতা পরিষৎ পত্রিকায়, 
১৩২৬ সালের প্রথম সংখ্যায় যোগেশচন্জর রায় বি্যালিধি মশাই লিখেছিলেন £ 
“জীরুফ্ণকীর্তনের পুথী উত্তরবঙ্গ খুরিয়া নিষ্পপুরে আসিয়াছিল 1”. এর কিছু আগে, 
৯৩২৫ সালে, সাহিতা পরিমৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় সতীশচন্দ্র রায় মশাই 
মন্তবা করেছিলেন £ “কুষ্ণকীর্তনের ভাষার আর একটি বিশেষত এই যে, উহাতে 
একূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা স্রদূর আসাম. উত্তরবঙ্গ বা পুববক্ষের গ্রাম 
ভাষায় চলিত আছে । একপ শব্দ সামা দেখিয়া পাতা: মনে হইতে পারে যে, 
কুষকীর্তনের পুধিখানি বুনি আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ খুরিয়া এ সকল প্রদেশের 
কতকগুলি প-শক্ধ সঞ্চিত করিয়া, বিরত অবস্থা প্রাপ্ত: হইয়াছে; কিন্ত একটু 
প্রশিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, আসাম উত্তরবঙ্গ, পূববঙ্গ প্রৃতি বাঙলার সকল 
প্রদেশের ভাষাই একই আকর হইতে উদ্কৃত হইয়াছে । স্বতরাং পরবর্তী সময়ে 
এই সকল ভাষার মধো যে পার্থকা দেখা যাহ. আদিম যুগে সেই পার্থকা ছিল না 
_খাকিতেও পারে না)” 











প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ২৫. 


“‘জীরুষ্ণকীর্তন’-এর ভাষা নিয়ে আলোচনার স্থান এ নন্গ । পত্ডিতের! এ মিয়ে 
তর্ক করুন। আমাদের উদ্দেশ্ক হ’ল, শরক্বফ্চকীর্তন-এর ভাষার সঙ্গে আলোচ্য 
অঞ্চলের উপভাষার যে সাদৃস্তের কথা উত্থাপিত হয়েছে, সেই সাদৃশ্যটিকে তুলে 


ধরা । এই সাদৃস্ত ধ্বলিতত্বের দিক থেকে ভতখানি নয়ন, কূপতব্বের দিক থেকে 
যতখানি । নীচে আমরা তা লক্ষ করলাম । 


৯. ধ্বনিতন্বের দিক খেকে সাদুহ্য ₹ 


আদি অক্ষরে স্থাসাঘাতের ফলে প্রীুফষকীতনে অ>'অ! হয়েছে ২ আতিশয়, 
"আনেক, আদ্বল, আস্থর, কাক্ষণ, দাস্তদস্ড, নান্দ-এনন্দ, পাৰু প্রভৃতি তার 
উদাহরণ | অবস্য, চর্ধাপদেও আঙ্গন, আন্ত, বান্ধ হত্যাদি মিলেছে । পশ্চিম 
কামরূপের উপভাষাতে এখন এই বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। 








আ্ষফণকীর্তনে বিভিন্ন বাঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন, শাগম ও লোপ হয়েছে। এর 
-ছু-একটি "অবস্তা মধা-ভারতীয় আর্য-ভাহাতেই দেখা গেছে। যেমন ল>ন, 
ন>ল। র-এর 'আাগম = লোপ বেশ দেখ) যায়। এটি এশনে! বীর্ূমেও দেখা 
যায় ; পশ্চিম কামকপীতেও পাই । 
শব্দের মধ্য 'ও শেষের যুক্ত বাক্নধবনির একটির লোপ হরুককীর্তনের ভাষাতে 
দেখা যায় | এণ্ড নতুন কিছু নয়। যেমন, দতরকতৃস্ধর | ভ < দুলভ । 
সমানশ<Tশ্মান । নিলজনিলঙ্ছ । অমূল<স্যূল্য । অযোগশ্আঅযোগা । 
ইছা<ইচ্ছ। ৷ বধি-বদ্ধি। গোতগোত্ৰ । সালোচা উপভাষাতেঞ এই 
রীতি খুলই আছে ॥ 
 ্রকুষ্কীর্তনের সঙ্গি স্থরধবনির সঙ্গে পশ্চিম কামকূপের ছিল দেখা যায় । 
যেমন, মামাত । প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষাতে অবশ্য "বা গাই | 
. ধরবনিতত্বের দিক থেকে ্রীকুষকীর্ভনের সঙ্গে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার 











২৯ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষা 
সবচেয়ে বড়ো মিল বোধ হয় মহাপ্রাল ধ্বনির আগমে শ্রীরুকীর্ভনে পাই £: 
আদ্দি, তোঙ্গা, কাক্ছাত্রি, গচাস্সিবো, মাহাকাল-মাকাল ফল, কাহ ॥ 
_কাহ্ন,__অবস্ক চধাপদেও আছে । মহাপ্রাপধ্বনির আগম পশ্চিম কামরূপীর, 
একটি বড়ো বৈশিষ্্া । 


২. রূপতব্বের দিক থেকে সাদৃক্ষ : 

শরুষকীর্তনে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তিতে কৃ এবং সপ্রমীতে ত, ব্যবহৃত 
হয়েছে । অপাদান কারক ও পঞ্চমী বিভক্তির কাজ প্রধানত: সপ্তমী বিভক্তি 
দিয়েই লারা হয়েছে। যেমন, পূরব কালতে । জলতে উঠিলী রাহী । খরত 
বাহির | যষ্টী বিভক্তিতে বাবহৃত হয়েছে ক। যেমন, যমঙ্নাক, যমুনার । 
তেমনি দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থলে যষ্ঠী বিভক্তি পাই $ হেন বুঝে জলে তোর 
বিগুতিল কাহ্ছে। সাহিতা পরিষং পত্রিকার, ১৩৪২ সালের তৃতীয় সংখ্যায়, 
“শ্রক্ষ্চকীর্তনের ব্যাকরণ" প্রবন্ধে কিন্ত ডাঃ ভ্রস্থক্ষার সেন মশাই মন্তব্য 
করেছিলেন: “সম্ভবত: ইহা “তারে স্থলে লিপিকার বা মুদ্রাকর প্রমাদ ।” 
ঘাই ছোক, ওপরের এই বৈশিষ্টাগুলো আলোচা উপভাষায় রক্ষিত আছে। 

আগত, আস্তর, কারণ, ঠাই, ভিত প্রকৃতি ্রীরুষণকীর্তনের অন্তসগ গুলো 
এখনো আলোচ্য উপভাধায় অবিকৃত রূপে মেলে । নিমিত্রার্থক তরে, জন্যে, 
লাগিয়। প্রভৃতি অসথসর্গ ব্যবহৃত হলে সাধু ও চলিত বাঙলায় যেখানে আগে যী 
বিভক্তির ব্যবহার হয়, জীঁরুফ্ককীর্তনে শেখানে দ্বিতীয়া বিভক্তির বাবহার 
হয়। এই বিশেষত্ব আলোচা উপভাষাতে মেলে । 

গোটেক, ফটিক প্রভৃতি পরিমাণবাচক বিশেষণগুলো ছু' জায়গাতেই পাই । 

সবনামের মধ্যে মোহো, তেহো, কাখো, তাএ, তোক্ষাখো, তাহারে, 
এবতাহারই, প্রভৃতি সাদৃশ্ব-যূলক ৷ ক্লীবলিঙ্গে “তা” এই প্রার্তিপদিকের শেষে 
দ্বিতীরা বিভক্তির ‘ক’ দিয়ে “তাক" হয়, শঈরুক্চকীর্তনের এই প্রয়োগটি প্রান্ত উত্তর 
বঙ্গের উপভাষায় যথেষ্ট বাবহৃত হয়। নিদেশক সর্বনাম 'কেহে' পশ্চিম কামকলীতে 
“কেনে' রূপ নিয়েছে । অবস্থা, এটি রাঢ় বঙ্গেও চলে । 

বাচোর দিক থেকে দেখা যায়, আলোচা উপভাষার কর্তৃবাচ্যের তুলনায় 
কর্মবাচোর দিকেই কৌক বেশী। ্রীকুফকীর্ভনে এটি দেখা যায়। ডাঃ 
জ্কুমার সেন মশাইয়ের মন্তবা : “প্রাকতে ভাব ও কর্ণনাচ্যের প্রয়োগ বেশী 
হইত : সেই ভাব এ কর্মবাচয বাঙ্গালা কর্তৃবাচা হইয়া এ দাড়াইয়াছে।' 





প্রান্ত-টন্তরবঙ্গের উপভাা ২৭ 


জ্ীরষ্ণবীতনের ভাষার তখনও কোনো কোনো। ক্ষেত্রে পুরাতন ভাব ও কর্মবাচোর 
আভাস পাওযা। যায়।” শ্রক্কুকীর্তনের মতোই এই উপভাষাতে নামধাতুর 
প্রয়োগ-নাহুলা লক্ষিত হয়। 

নিমিত্তাখক অসমাপিকা ক্রিযার কূপে সাদুগ্ক আছে। প্রীুষপ্কীর্তনে 
পাই £ জায়িবাক নান্দে। দিবাক পারে|: ইব+ অ+ ক, চতুর্থী বিভক্তি । 
-ইতে-এবং-ইলের মেশামেশি প্রীকুফবনীর্তনে দেখা যায়ঃ পসার সাজিতে তেএ 
কাহ ক জুআাএ | হেন বুঝে! তোক্ষার কাটিলে' লাগে মাথা । এই বিশেষত্বগুলে। 
পুরোপুরি ভাবে আলোচ্য উপভাষায় আছে | 

উত্তম পুরুদের বর্তমানের কালে, শঈরুফকীতনের ভাষায় “2 হয়ঃ মো করৌ ॥ 
স্বার্থে বা অবধারণে অতীত কালের ক্রিয়াপদে-ক-, বা -এক- হয় £ দিলেক, 
নিলেক, রাখিলেক, গড়িলেক, মেলিলেক । এটি অবস্থা রাড়েও মেলে। 
যাই হোক, এই বিশেষত্বগুলে। আলোচা উপভাষাতে দেখা যায় । 

অস্তার্থ ক্রিয়াকপে দু' জায়গাতেই - বস্‌ - ধাতুর বাবহার পাই । নাল্ঞার্থক 
ক্রিয়াকপে শরীরু্চক্টীর্তনে পাই.২ নান্দে এন +দেয়। নাইলন + আসিল । 
আলোচা উপভাষাতে পাই £ নাইসেন।+ আইসে । 

-এনা- এই অবায়টি এবং কারক-বিভক্তি যুক্ত অবায় পদ -হের-, -হোর- 
প্রভৃতি জীরুষ্চকীর্তনের মতো! এখানেও মেলে। 

বাকাগঠনে দেখা যায়, উভয়ই না- ক্রিয়ার পূবে বসেছে । বাগ ধারার 
দিক থেকেও সাদৃশ্য আছে । জলসেচন করে নদী বা পুকুরের জল শল্য করা 
অর্থে 'পুকুর মারা" এই দৃষ্টান্তটি তার প্রমাণ । 

৩. শব্দ সাদৃপ্ত 

জ্ররুকচকীর্তনে প্রাপ্ত নি্লিখিত  শব্দগুলে। প্রান্ত-উক্তরবঙ্গের 
উপভাষাতেও চলে : আজ্োল, আঙ্ুলী, স্তাক। ৷ বিবাঁদ, ঝাষেলা-। কাচে৷, 
কাচা, কাব্যে । খেড়, খড় । সগুনী, শকুন । লসেজা, শয্য।। হালা, হেলা 
ৰা কাপা। 

প্রসঙ্গত: শৃক্সপুরাণ-এর ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কৃথা বলা যেতে পারে। 
শৃক্তপুরাণ-এর ভাষার সঙ্গে আলোচ্য উপভাষার একটু-আধট্‌ সাদৃশ্ত লক্ষ করা 
গেছে। যেমন, নিমিত্তার্থক অসমাপিক!, পূজিবাক, পূজিতে £ এটি ভররুষ্ণকীর্তনেও 
পেয়েছি ॥ -দিক- অর্থে অঙ্গসর্গ -ভিত- ভিত্তি । যেমন, দুই ভিতে, দুদিকে । 





২৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 
-অগাধ- অর্খে-আগম- শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পশ্চিম কামরূপো পেয়েছি 
‘আগম দরিয়া" ॥ 


৭. অসমিয়া ভাষা ও প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষা 


অসমিয়া ভাষা বাগুলা ভাষারই একটি উপভাষা কিনা অথবা স্বতঙ্গ একটি 
ভাষা,-_একদা এ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচন! হয়ে গেছে এবং পরিশেষে অসমিয়া 
একটি স্বতস্ত্ ভাষা হিসেবে স্বীরুত্তি পেয়েছে। একথা ন্বীকার করবার উপায় 
নেই, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে আধুনিক 'অসমিয়! ভাষার কিকিৎ 
সানুশ্বা আছে । এই সাদৃশ্যের প্রসঙ্গে গ্রীয্ারসনের মন্ত্বাটি উদ্ধত করার মতো £ 


“North Bengal and Assam did not get their language 
from Bengal proper but directly from the West. Migadhi 
82801877587 in fact, may be considered as spreading 
ards in three directions. To the 
North-East it developed into Northern Bengali and Assamese, 
t0 the south into Oriya and between the two into Bengali." 
Linguistic Survey of India, Vol. I, Partl, PP. 125-126. 


out-east-wards and south-s 





গ্রীয়ারশনের মতে, মাগধী অপন্রংশ সোজাস্তজি উত্তর বাঙলা ও আসামে 
চলে গিয়েছিল। ডাঃ শ্রীপ্ননীতিকুনার চট্টোপাধ্যায় তার “দি ওরিজিন্‌ 
আন্ড, ডেভলপমেন্ট, অফ, দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ", (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩৬), 
গ্রন্থে বলেছেন, মাগধী অপভ্রংশ রাঢ় থেকে গঙ্গা নদী পেরিয়ে পু্ববঙ্গে এবং 
সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ হয়ে শেখে "আসাম উপতাকায় চলে গেছে 
(পু ১৩৬-১৩৭) । উত্তরবঙ্গের প্রাস্ত-ভাগ এনং আসামের প্রান্তভাগ সন্নিহিত 
বলেই ভাষার সাদৃশ্য এসে গেছে। ডাঃ চট্রোপাধ্যায় উক্ত গ্রন্থে বলেছেন ₹ 

“‘From its geographical position, Assam was practicilly 
an extension of North Bengal, so far ‘as its speech and early 
history were concerned.” -P. 70. 

অসমিয়া ভাষার গবেষকগণ স্বাভাবিক কারণেই এ বিষয়ে ভি ম মত পোষণ 
করেন। ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি “Assamese, its formation and 











প্রান্ত-উন্তরবঙ্ষেপ উপুভাষ। ২৯ 
development’, (প্রথম প্রকাশ ১৯৪১. দ্বিতীয় সং ১৯৬২, €গাহাটা), নামে 
তার গবেষণা -গ্রস্থে বলেছেন £ 

“The whole of North Bengal including Koch Bihar, 
Rangpur, Jalpaiguri and also perhaps Dinajpur, should have 
been included with Assam ....if the territorial readjustment 
were to be made on the basis of linguistic homogeneity ."-P.5. 


এবং এই কারণেই কামতা-কোচবিহারের রাজদরবারের পরিপোষণায় 
রচিত যোড়শ শতক পর্মস্থ বাঙলা সাহিত্যকে অসমিয়। সাহিতোর অন্তু 
করা হয়েছে । ডাঃ আন্ুকুমার সেন মশাই তার ‘বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস" 
দ্বিতীয় সং (১৯৪৬) গ্রন্থে বলেছেন, ₹ “ইহা. আধুনিক আসাম বলিয়া পরিচিত 
অঞ্চলের সাহিত)। বটে তবে অসমীয়া সাহিত্য নয়। অসমীয়া ভাষার স্পষ্ট 
এবং শ্বতঙ্গ বৈশিষ্ট্য সপ্তদশ শতকের পূবে দেখা দেয় নাই |” _-পুঃ ৩৩৮1 


ডাঃ সেন তার “ভাষার ইত্ড্বিত্ত', (চতুর্থ সং, ১৯৫০), গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন £ 
“উড়িয়া-আসামীর সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট । আদিতে এই” তিনটি 
একই ভাষা ছিল ।--.-- বাঙ্গালার কামরূপী উপভাষা হইতে অসমীয়ার পাকা 
খুব বেশি নয় । ট্টগ্রামী বিভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা সাধু ভাষার যে সঙ্গ্ধ 
অসমীয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার অপেক্ষা নিকটতর । আধুনিক কালে প্রচুর দেশী 
শব্দ গৃহীত হওয়ায় অসমীয় কামরূপী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।” 
পুঃ (24-৯৬) 

পশ্চিম কামকূপী উপভাষা ও অসমিয়া ভাষার সাদৃশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের 
মতামত সঙ্কলল করে এতক্ষণ আমর! আমাদের বক্তবোর ভিত্তি তৈরি করে 
নিলাম । এইবার আমরা আলোচা উপভাষার সঙ্গে অসমিয়া ভাষার সাদৃশ্ষলো 
দেখাব । 

৯. ধ্বনিতব্বের দিক থেকে সাদৃস্ক বলতে প্রায় কিছুই খুঁজে পাই না, 
অবশ্য সাধু ও চলতি কাংলাক সঙ্গে যে ধ্বনি সাদৃশ্য আছে তার কথা এখানে তুলছি 
ন! । অসমিয়া ভাষায় নিখিল-ভারতীয় রীতি অন্থসারে শব্দের উনশেষ অক্ষরে 
শ্বাসাখাত পড়ে 5 আলোচ্য উপভাষায় বাঙলা ভাষার নিশ্নমাঙ্গসারে মোটামুটি 
ভাবে শব্দের আদিতেই শ্বালাঘাত পড়ে. বদিও এর ব্যতিক্রম আমর! লক্ষ 
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করেছি। এ বিষয়ে এই উপভাষার শ্বাসাঘাত নিয়ে আমরা যে 'সালোচন। 
করেছি, তা প্রষ্টবা। 

অল্প দু'একটি শব্দে দেখা যায়, শবের 'আদিস্যিত -আ- -অ- হায়েছে, যার ফলে 
সেগুলোকে অসমিয়া বলে মনে হয । যেমন, গছ, শাছ। পখী, পার্খী। 
সাহিতা পরিষৎ পত্রিকার ১৩২* সালের প্রথম সংখ্যায় লিখিত “বাঙ্গাল! ভাষায় 
জাবিড়ী উপাদান” প্রবন্ধে বিজয় চন্দ্র মজুমদার মশাই ‘গছ’ শব্দটিকে ্রাবিড় 
শব্দ বলেছিলেন | কাজেই, এতে অসমিয়া প্রভাবের কথা ওঠে না। -পাখী- 
যদিও বানানে লিখেছি ‘পশী', কিন্ত উচ্চারিত হয় 'পোশী" রূপে, এটি স্বরসঙ্গতির 
ফল, এই ধরনের স্বরসঙ্গতি এই উপভাষার এক বিশেষত্ব । 

তবে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, স্বরসঙ্গতির আধিকা এবং যার 
ফলে এই উপভাষার অনেক জায়গায় দ্বিমাত্রিকত! অন্থপস্থিত থেকে গেছে, 
তা নিয়মের দিক থেকে অসমিয়া ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্তমূলক । এ বিষয়ে 
বাণীকাস্ত কাকতির উক্ত গ্রন্থে আলোচিত স্বরসঙ্গতির পরিচ্ছেদ এবং স্বরসঙ্গতি ও 
হিমাত্ত্িকতার শন্থপস্থিতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা! তরষ্টবা। 


-শ-, -স-, ৯৮ প্রস্তুতি অসমিয়া ভাষায় ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় । তার সঙ্গে 
প্রান্-উত্তরবঙ্গের উপভাষার কোনো সাদৃশ্য নেই । 

২. কপতবের দিক থেকে সাদৃস্তা বরং সেই তুলনায় খানিকটা বেশি ॥ তবে, 
যে-যে দিক থেকে অসমিয়া ও পশ্চিম কামকালী উপভাষ। সাদুশ্ম রক্ষা করেছে,__ 
সেগুলো “বৌদ্ধগান . ও দে হা’-তে অথব। ‘্ৰকুষ্ণকীর্তন’-এও আছে। 
কাজেই সাদৃশ্বোর যুল সুত্র ওই ছুটি গ্রন্থেই আছে । সাধু ও চলিত বাঙলা ওই 
ছটি গ্রন্থে প্রাপ্ত যে রূপগুলোকে হারিয়ে ফেলেছে অথবা তার পরিবর্তন সাধন 
করেছে, আলোচ্য উপভাষা এবং অসমিয়! ভাষ! তা রক্ষা করেছে,_এই জন্যেই 
ছটির মধ্যে সাদৃস্াও এসে গেছে। একে তাই একের ওপর অপরের প্রভাব বলা 
চলে না। 

যেমন, 'বৌদ্ধগান ও দোহা'তে হষ্ঠা বিভক্তিতে -র , সপ্মীতে -ত- পাই, তা 
দুটি ভাষাতেই আছে । তেমনি, দ্বিতীয়া-চতুৰ্থী বিভক্তিতে ‘ক’ “পীরুফণকীর্তনে'ই 
শাগ্য়া গেছে। অসমাপিকার চিহ্ন এই উপভাষাতে এবং অসষিয়া ভাষাতে- 
“ইয়া’-র বদলে'ই’হয়,_এও দোহার ভাষাতে পেয়েছি। 'ইতে'-এবং-“ইলে'-র মিশ্রণ 
অসম এবং এই উপভাষাতে দেখা যায় বটে. তাও মধাযুগের বাঙলাতে, 
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“জীরুষ্চকীর্তনে’ ছিল । উত্তম পুরুষের বর্তমান কালে ছুটি ভাষাতেই -৪- যুক্ত হয়, 
ভা ‘জীরুষ্ণকীতনে' দেখা গেছে। তেমনি, ক্রিয়ার পূবে নঞ্্ণক -না- এর 
বাবহার, যা আলোচা ভাষা ছুটিতে দেখ যায়, তাও ‘শ্ররুষ্ণকীর্তনে’ আছে 1 


তবে, ক্ষৃদ্রাথে অসমিয়া ভাষায় কণি<কণ! চলিত আছে, তার সঙ্গে পশ্চিম 
কামরূপীর পরিষাপ-বাচক কশেক-<কণা4- এক সাদৃশ্য মূলক এবং এটি উক্ত ছুটি 
গ্রন্থে পাই নি। বহুবচনে আলোচ্য উপভাষার গুল।>-লা- পাই,-_এটি পশ্চিম 
আসামের সীমান্তে দেখা যায়; অবশ্রা, এই অঞ্চল আসলে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের 
উপভাষারই প্রসারিত অঞ্চল । “অনেক" বোঝাতে ‘ভেল্‌' এবং ‘অনেকগুলি’ 
বোঝাতে -ভেল্প|- অসমীয়া ও এই উপভাষাতে চলে । ড্র, ত্র, হান্টার তার ‘এ 
কম্পরেটিভ, ডিকশনারী অফ, দি নন্-এরিয়ান্‌ ল্যাঙ্গুযেজেস্‌ অফ ইণ্ডিয়া আগু 
হাই এশিয়া”, (১৮৯) বইটিতে -ভেল্‌- কে কোচ শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন, 
(পূ) 





৩. কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যা আলোচা উপভাষ। এবং 'অসমিয়। দু- 
ভাষাতেই মেলে। এই শব্দগুলোর মধ্যে তৎসম ৭ তত্ব শব্দই বেশী, কিছু 
'ভোট-বর্ষী ও অষ্ট্রো-এশিয়াটিক শব্দ রয়েছে, লেই গুলোই গুরুত্বপূর্ণ । 


তৎসম ও তন্তব শব্দের সাদৃশ্কাকে খুব বেলী গুরুত্ব দেওয়। যায় নাঁ। হেষন, 
জল-কে যখন -পানী- বলা হয় প্রান্ত-উত্তরবঙ্ে তখন তা কতখানি হিন্দী প্রভাবিত 
আর কতখানি অসমিয়। প্রভাবিত, তা বলা শক্ত । “খিদে-'বলতে -ভোক-* 
বুভুক্ষ। ছুটি ভাষাতেই মেলে, হিম্দীতেও পাই ॥ হিন্দীর -টেক্গা- অর্থাৎ -টক- ছড়ি 
ভাষাতেই মেলে । 'শ্তালিকাপতি"ছ জায়গাতেই -শাল্পতি- এবং ছোট বোনের 
স্বামী -উভয়ত্রই- বোইনাই -বা- বোস্থ । কলিরাম মেধী তার “অসমীয়া ব্যাকরণ আক 
ভাষাতত্ব’, (১৯৩৬). বইটিতে কয়েকটি শব্দের মূল নির্দেশ করেছেন সংস্কৃত বালে, 
যা| দুটি ভাষাতেই ব্আছে। যেমন, ঘোপা-গহ্বর । জান-জ্যানি, নদী কা 
লোভ । আধুনিক অসমিয়াতে এই শব্দটির অর্থ £ যে খালের মধা দিয়ে বন্যার জল 
প্রবাহিত হয়। পশ্চিম কামরূপীতে শব্দটির অর্থ : বাধ দিয়ে জলন্রোত কন্ধ করা । 
যেমন, 'জানপাতা”, জলম্োত কন্ধ করে মাছ ধরা । 'শিস্?. কে অসমিয়| ভাষায় 
বলে ‘স্থহুরি', এটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ । আলোচা উপভাষাতে পাই ‘স্থত্তি মারা? 
অর্থাৎ, শিস্‌ দেওয়া । মেয়েদের সম্বোধন -কূপে- মাই -স্পক্টই- মাতৃক।- থেকে | “যা? 
অর্থে ‘আই’, “আয়ী’<আখিকা । “ঠাকুরমা বোঝাতে পার, “বো” চলিত 





৩২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাব! 

আছে। চলিত বাগুলাতে ভাই বা ভত্্রীর “বাস্তডী' বোঝাতে. “খাবুই্৮. »" 
শখাবুইমা' পাই ।  জৌয়াইএজামাতক | পাখার-্প্রস্তার, মাঠ বা প্রান্তর 
বোঝাতে, বহুশঃ ‘পথ’ বোঝাতে ৷ কাজেই দেখা যাচ্ছে, এগুলোর মধ্যে কোনো 
বিশেষত্ব নেই ।/ 


ভোট বর্মী, অষ্টো-এশিয়াটিক এবং অন্যান্তা দেশী শব্দ নিয়ে আলোচনা করবার 
সুযোগ তেমন নেই, কারণ উপকরণের অভাব । এ বিষয়ে যে ক'টি শব্দের কথা 
পূ্বণতা গরেষকদের লেখায় পেয়েছি, তারই উল্লেখ করছি । যেমন, কলিরাম 
যেষী তার উক্ত গ্রন্থে কয়েকটি ভোট-বর্মী শব্দ দিয়েছেন, যা এই ছুটি ভাষাতেও ০ 
পাই ২ কুরুণা, পূবদিক । চুটিয়া ভাষাতে ল! কুরুবা, পৃর্দিক বা স্থর্ষোদয় । ডেকা, 
যুবক । চুটিয়া ভাষায় ‘ডেকাগু' ৷ ডাঃ কাকতি কয়েকটি বোডো| শব্দ দিয়েছেন £ 
জখলা॥ মহ, আলোচা উপভাষায় এটি ‘জাকই’ ৷ চাং, মাচ|। লাফা, এক 
ধরণের শাক বিশেষ । টারী, তেলের পাত্র, ডাঃ কাকতি শব্দটিকে খাসিয়াদের 
মধোও ব্যবহৃত হতে দেখেছেন । হাণ্টার তার পূবোল্লিখিত বইতে এটিকে 'তুরী” 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অর্থ বলেছেন “তেল' ; ভার মতে এটি কোচ শব্দ । 


এ ক্যাম্পবেল সন্ধলিত ‘এ সাস্তালী-ইংলিশ ডিক্শনারী'-তে, (১৪৩০), 
কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যম! এই তৃ’্ডাষাতে আছে । যেমন; দিদি অর্থে বাই, 
সাওতালী ভাবার দাই, গো ( গোড ) ও কোওড ভাষাতেও “বাই'। *অবিবাহিত 
লোক অথে "ভাঙ্গা? শব্দট নুগ্ডারী ও সীঞ্তাল ভাষায় চলে; পশ্চিম কাখন্ধসীতে 
এটির অর্থ বিধবার স্বিতীযবার গৃহীত স্বামী । 'বাটির ডেলা' -বোঝাতে- ডিরা: পূর্ব 
আাগানে "ভি? শব্দটি চলিত আছে সীএভালরা এটি বাবহার করে। এই 
উপভাধায পাই “গোবরের ভিরা!, অর্থাৎ গোবরের সুপ । সীত 
কূপে আর মেলে £ জগত, জগ, অর্থাৎ প্রত এই উপভাষায় £ নগতে 
জোগোতে আলিম ( দৌড়ে nena CAE b 
rie গা, বোবা । ৷ Ef 
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॥ আট ॥ 

বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষা ও প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 

এখন পর্যন্ত বাওল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে বিশেষ আলোচনা 
হয় নি। সেই জন্য উপকরণের অভাবে, প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে 
বাঙলার অন্যান্য উপভাষার যোগাযোগ উপযুক্ত পরিমাপে লক্ষ কর? গেল না । 

সম্প্রতি ‘বিবিধ প্রবন্ধ' ( দীপাবলী, ১৩৭২ ) নামে বিভিন্ন লেখক লিখিত 
একটি বইয়ের “বঙ্গীয় গ্রাম/ শব্দকোষ’” প্রবন্ধে শুচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকণণ করেছেন । এই ছোট প্রবন্ধটিতে তিনি এখন পর্যন্ত কাঙলা 
দেশের বিভিন্ন অকুলের ভাষা ও শব্দ নিয়ে সাময়িক পত্রে যে সব আলোচনা হস্তে 
গেছে তার একটি তালিকা তৈরি করেছেন এবং সেই আলোচনা-ধারার একটি 
কূপরেখা তুলে ধরেছেন । 

আঞ্চলিক ভাবা ও গ্রাম্য শব্দ নিয়ে খুব বেশী আলোচনা বা বই আমরা 
পাই নি সত্তা; কিন্ক এ বিষয়ে সচেতনতা অনেকদিন আগের থেকেই দেখা 
গেছে। ১২৩* বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়্ের “কলিকাতা 
কমলালয়' বইয়ে কলকাতায় প্রচলিত সেকালের অমাজিত শব্দের একটি তালিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল । “আলালী ভাষা’. ‘হুতোমী ভাষা’, প্রভৃতি আঞ্চলিক 
ভাষারই একটি দিক । 'রুপার শাস্বের অর্থভেদ’ কিংবা কেরীর “কখোপকখন* 
প্রভূতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করবার মতো । 

১৮৭৪ খ্রাষ্টাব্দে লেউয়িন TB. Lewin) সাহেব তার "*হিল ট্র্যাক্টস্‌ অফ, 
চিটাগং এণ্ড দি ডোয়েলাস, দেয়ার ইন্‌ উইথ, কম্পারেটিভ, ভোকাবিউলারিজ, 


' অফ, দি হিল ডায়লেকটস্‌” বইতে চট্টগ্রামের পাবতা অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দের 


সঙ্কলন করেন । ১৮৮৫ খ্রষ্টাব্দে জে. ভি- আগারসন্‌ (J. D. Andersony 
“এ শর্ট লিষ্ট অফ, ওয়াডস অফ, দি হিল্‌ জিপুরা। ল্যাঙ্গুয়েজ” বইতে পাবত্য 
ত্রিপুরার আঞ্চলিক শব্দের তালিক। প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৪ খ্রাষ্টাব্দের জুন 
মাসে ‘দাসী’ পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশাই "প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গল!'” 
সম্পর্কে গুণীদের দৃষ্টি আকধশ করেন | 

গ্রাম্য শব্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন । সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিকায় 
প্রকাশিত তার কুং ও তদ্ধিত প্রতায় সম্পর্কীয় প্রবন্ধে তিনি অনেক গ্রাম্য শব্দ 
উদ্ধত করেছেন । কাগলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা ও গ্রাষা শব্দ সম্পর্কে 
আলোচনাদি লাহিতা-পরিষস্-পক্রিকাতেই সবাধিক হয়েছে । 





৪. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 

১৩১৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার ‘জাহ্নবী’ পত্রিকায় চিকন্থখ সান্তালের 
“বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব ও প্রাদেশিকত্ব' প্রবন্ধ ; ১৩১৭ বক্গাব্দে সাহিতা-পরিমৎ- 
পত্রিকায় রাজকুমার বেদাস্ধ-স্বতিতীর্থ মশাইয়ের ‘বঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষাতনর” প্রবন্ধ 
সাহিতা-পরিঘৎ-পত্তিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাঃ শ্রীন্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের ‘গ্রামা শব্ষ-দংকলন” প্রবন্ধ, প্রভৃত্তির মধো এই চেতনা প্রকাশিত 
হুয়েছে। 


স্বাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত ভাবে গ্রামা 
কু আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষা নিয়ে কিছু-কিছু আলোচন! হয়ে গেছে ॥ কয়েকটির 
উল্লে করা যেতে পারে = প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘বাকুড়ার কথোপকথনের 
বাঙ্গালা," স্বপ্রভাত, চৈত্র, ১৩১৮। চন্দ্রকিশোর তরফদারের 'পূব ময়মনসিংহের 
ভাষা" বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন, চতুর্থ অধিবেশন, কার্ধবিবরশ, ১৩১৮। নগেল্দ 
নাথ গুহ-রায়ের 'নোগ্াখালির ভাষা-বৈচিত্রা’, বিজয়, বাঘ, ১৩২*। রাখাল- 
রাজ রায়ের 'মানস্ুম জেলার গ্রাম্য ভাষা’, ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩২১। প্রসন্গনাথ 
রায়ের ‘মুশিদাবাদের ভাষাতব সমালোচনা", ভারতবহ, শ্রাবণ, ১৩২২ । শচী 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘যশোহরের গ্রামা শব্দ', পঞ্চপুষ্প, ফান্তুন, ১৩৩৮ । অক্ষয় 
কুমার কয়ালের ‘হিজলীর উপভাষ!’, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯; পৌষ, ১৩৬০ ; 
মাঘ, ১৩৬১ । 


ইংরেজী আলোচন ও সংগ্রহপ্লোর মধ্যে এইগুলোর উল্লেখ করা যায় 2 
“মেময়রস্‌ অফ, দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ, বেঙ্গল’-এর সপ্তম খণ্ডে ১৯২৩ সনে 
প্রকাশিত পাজিটর সাহেবের শব্দ সংকলন | ভ্রগোপাল হালদারের নোয়াখালির 
ভাষা সম্পর্কে আলোচনা, ‘জানাল অফ, দি ডিপার্টমেন্ট অফ, লেটার্স” ১৯ ও 
২৩ খণ্ড। আীজ্ষপদ গোস্বামীর ৈষনসিংহের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা, 
“ইঙিয়ান লিঙ্গুইপটিক্সা, ১৯৩৯। শস্থৃচজ্জ চৌধুরীর রাজশাহীর ভাষা সম্পর্কে 
অস্তরবা, ইণ্ডিয়ান লিঙ্গুইন্টিকস, ১৯৪০ । 


বিভিন্ন উপভাষা নিয়ে ছু-একখানা বই-ও লেঘা হয়েছে । যেমন, 
ডঃ এনামুল হকের 'চট্টগ্রামী বাঙলার রহস্তভেদ’ | ঢাকার কাঙলা একাডেমী 
কতৃক প্রকাশিত অধ্যাপক এ্রশিকপ্রসঙ্গ লাহিড়ীর ‘সিলেটী ভাবাতবের ভূমিক" । 
সম্পতি ডঃ মুহম্মদ শহীুল্পাহের সম্পাদনার ঢাকার বাঙলা একাডেমী" থেকে পূব 





© 





প্রান্ত-উত্তরবঙ্ষের "উপভাষা ৩৫০ 


বাঙলার গ্রানা শব্দকোষ প্রকাশিত হয়েছে ৷ চাকমা - জাতির ভাষা: নিয়ে 
আলোচনা করেছিলেন সতীশচন্দ ঘোষ তার এই নামেরই বইতে, ১৩১৬৭ 

আঞ্চলিক ভাষ! ও শব্দ নিয়ে আলোচনার উপাদান অগ্যভাবেও সংগ্রহ, করা” 
চলে। আঞ্চলিক ভাবা অববা ভাৰা ছার প্রচাৰিত কিছ-কিছ মধ্যযুগীয় কাবা, 
কলকাতা। ও ঢাক। বিশ্ববিদ্ঞালগ কৰ্ঠক নুদ্রিত হয়েছে ॥ বিভিন্ন, অঞ্চল থেকে৷ 
সংগৃহীত লোকপঙ্গীত ও কূপকথাপ্ডলোও এ -বিহয়ে সাহায্য করতে: পারে, 
যেমন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-নম্পাদিন 'পুববন্ধ গীতিকা'। 'আাজ্মকাল সাময়িক 
পত্রে অথবা পুস্ত ক্ষাকারে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে, তাও আলোচনার 
জন্য গৃহীত হওয়া দরকার । সাম্প্রতিককালের কোনে।|-কোনে। কথা-সাহ্ছিত্যিক, 
বা নাট্যকার তাদের সাহিতো সংলাপ হিসেবে এক-একটি নিশিষ্ট অঞ্চলের)" 
ভাষাকে গ্রহণ করেছেন । মাইকেল এবং দীনবন্ধু মিত্রই বোধ হয় এর পথপ্রদর্শক । 

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমর! প্রাস্ত-উকরবঙ্ষের উপভাষার সঙ্গে বাঙলাদেশের, 
বিশ্িন্ন জেলার ভাষার যোগাযোগ লক্ষ করেছি । কিন্ত, এই আলোচন! পুর্ণ নয় । 
খুলতঃ সাহিতা-পরিঘং-পত্রিকাতে প্রকাশিত সংগ্রহগুলোকেই বর্তমানে কাজে, 
লাগিয়েছি । এটিকে খসড়া আলোচনা অথনা পূর্নাঙ্গ আলোচনার পরিকাল্পনা- 
মূলক আআলোচন] বলা গেতে পারে । এক-একটি জেলা নিয়ে এই আলোচন! 
করা হল = 

৯. মালদহ ॥ ব্ূপতন্ধের দিক থেকে সাদৃগ্র : প্রতায় ই ভাতার-আউলী, 
সধবা নারী । বোলন্থা-বোল্দিয়।, বজদিয়া, *লদের পিঠে পণা নিয়ে বেসাতি 
করে যে বাক্তি। সাঞ্জাতী, শন্ধা।-তত-পরায়ণা বালিকা । লিঙ্গ £ -আনিন 
দিয়ে £ নিয়া প্রসি-আনি আনন্দিত হৈল, মানিক দত্তের চণ্ডীমগ্ডলে। সহচর 
শব্দ £ মৈষসল1, মশলা! এবং তৎপদুশ ত্রবা ॥ লন 2 বহুবচনে -ঘর-এর ব্যবহার 
আছে । কারক-কিভক্তি ; দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন -ক- । সম্বোধন হ স্বীলোকের 
সক্ছোধনে -গো-র স্থানে -গে-। হ্যাগ্যাখ,, এদিকে গ্যাখ,, দেখ, । অন্ুসর্গ ২ 
কৃষ্টি, কোন্‌ স্থানে ৷ কি গুণে. কি জন্যে, কি কারণে । বিচ, তফাৎ, হিন্দী ৷" 
পরিমাণ-বাচক বিশেষণ 2 একনা, একট । আলোডা উপভাষাতে এটি পদাত্রিত 
লিদেশক কূপে বাবহৃত হম ॥ বিশেষণ £ ল্যাকান, তুলা, মতন । আলোচ্য 
উপভাষায় -নাখান- ৷  সবনাম £ হানি, হাক্ছা, হান্মি, আমি ৷ হামার, হাস্মার, 
আখার । ভাম্ছার, তাক্গার- তামর. ভার | বভুব্চনে ই আশ্মাঘেরে, মোরে 
পরে, তোম। ঘেরে. ইত্যালি । অজ্ঞ! : চলেন হামার সাখেতে । 








৩৬ প্রান্ধ-উত্তরবঙ্গের উপভাষা: 

শব্দ-সাদৃশ্ ₹ ভাত-ছু সানী, অঙ্গপ্রাশন । কম্‌ (আরবী; স্মরণ । ভুল্কি মারা, 
উকি মার।। উট.কান্‌, দোষ খুঁজে বের কর!, খোজা ৷. জিন্দগানি, জিনগানি, 
জীবন, এটি ফারসী ॥ চুঁড়ানী, যে শ্রীলোক পাড়া ছুড়ে বেড়ায়, পাড়া-বেড়ানী । 
খুস্থা পেটা, বড়ো পেট যার । ওক, বমন । জামখোরা, বড়ো বাটি । পাশনি, 
কুষিকাজের অগ্ত-বিশেষ ; পশ্চিম কামরূপীতে -পাশুন্। ঢাকোন, বিবাহের পর 
নববধূর পাক-স্পর্শ অঙ্ুষ্ঠান, পরিবেশন ৷ খাড়ী, শাড়ী। ফোতা, বুকের ওপর 
থেকে হাটু পর্যন্ত ঝোলানো পরিধেয় বঙ্ছ। তামাকুল, তামাক । ঘাটা, পথ । 
খুনি, ঘরের খুটি । ধারী, ঘরের ভিটের যে অংশ মাটি দিয়ে বাধানো থাকে । 
বোরনী, ঝাটা, পশ্চিম কামক্ূপীতে -বান্নী- এবর্ধনিকা । চিরকাল, চিরকাল। 
গাজোল, বধা-বাদল । গহুমা, গোখুর সাপ । 

২. বগুড়া ॥ শব্দ-সাদৃশ্ক : | ধুমা, ধু ধুল। খোক্সা, এক ধরনের ডুমুর । 
এপ্ুলি খুলনা জেলাতেও প্রচলিত আছে । কানশিসা, জ্রোণপুশ্প । গাব,খোড়, 
গাছখোড়, কলাগাছের মধ্যাংশ, যা তরকারী হিসেবে খাওয়া হয় । সেরল পু'ঠি, 
এক জাতীয় পুঁটি যাছ। চ্যারা, কেচো। ফেচ.কা, ফিঙ্ে। প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গে ফেচু>ঝেচু । খুলি, বাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণ । খান্কা, বৈঠকখানা” 
ফারসী শব্দ । আড়া, জঙ্গল । 

৩. রাজশাহী ॥ উচ্চারণ-সা দৃষ্ধা : “কেবল পুববঙ্গের ভাষায় যে এই দস্তা 
তালবা বর্ণ ঘয়ের ( চ, জ ) অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নহে; উত্তরবঙ্গের ( রাজশাহী 
বিভাগের ) ভাষাতেও এই বর্ণহ্ুয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ।” __বসম্কুমার 
চট্টোপাধ্যায়, সা--প. প. ১৩২৯, তৃতীয় সংখ্যা । 

৪. পাবনা ॥ উচ্চারণ-সাদৃশ্া £ অ>ও £ পোবন*তপবন । মোগুপঞ্ 
মণ্ডপ । কূপতবে : -আত্রয়া-, -আয়া- প্রভৃতি দিয়ে অসমাপিকা। নির্দেশ । 


€. মেদিনীপুর ॥ ডাঃ উরবিজনবিহারী ভট্টাচার্য তার “বাগর্থ, ( দোল- 
পুদিমা, ১৩৫৬ ) বইটিতে “মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ প্রণালী!” 
নিয়ে আলোচনা করেছেন । এই প্রবন্ধটি থেকে দেখা যায়, ধ্বনির দিক থেকে 
প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা মেদিনীপুরের বেশ নিকটবর্তী । -অ- এর অবিরুত 
উচ্চারণ মেদিনীপুরেও দেখা যায়, কলকাতার মতো জন> জোন; ধন>ধোন 
হয় না। ডাঃ ভট্টাচাধ মন্তব্য করেছেন £ “.--৪'-কারকে কোনো স্থানে -অ-কার 
হইতে দেখা যায় না। মেদিনীপুরে +৪'কারের এই পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় । 


০, 





স্রান্ম-উত্তরবঙ্গের উপভাবা ৩৭ 


বিনোদ, ক্মামোদ প্রভৃতি বিনদ, আমদ হইয়া হাক্স। মোটা, গোটা, 
গোড়া, নোড়া, সোলা, ধোবা প্রস্ৃত্তি শব্দের ‘ও'কার স্পষ্ট ‘আকারের কত 
উচ্চারিত হয়” __প্ু ৮৯-৯০। বযোগেশচন্দর রায়-বিস্যানিধি মশাইও “শূন্য 
পুরাশ' নিয়ে আলোচনা কালে প্রসঙ্গত: মন্তব্য করেছিলেন : “'রাকুড়া হইতে 
মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষায় ‘ও’ স্থানে ‘অ’ হয়।” (সা. পা, ১৩৩৮, 
দ্বিতীয় সংখ্যা )। এই বিশেষত্ব আলোচ্য উপভাষাতে খুবই দেখা যায় । চলিত 
বাঙলায়, যে লব ধাতুতে স্বরধবনি কপে কেবল “উ* আছে, সেই সব ধাতুতে 
-আ- যোগ করলে, উ>ও হয়। কিন্ত যেদিনীপুরে তা হয় না বলে শুনা, পুড়া 
বুনা, ধুয়া, মুছা প্রভৃতি পাওয়। যায়,__প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে্ তা দেখা যায়। শব্দের 
পূর্ববর্তী -উ- কারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরবর্তী -আ- চলিত বাঙলার মতো 
মেদিনীপুরে -ও- হয় না বলে খুড়া, বুড়া প্রভৃত্তি: চলে। এদিকেও আলোচা 
উপভাষার সাদৃশ্বা আছে । তেমনি, যেসব ধাতুতে শ্বরধ্বনি বলতে কেবল -ই- 
আছে, তাতে -আ- যোগ করলেও চলিত বাঙলার মতে! -এ-কার হয় না, এই 
জন্য, ফিক, কিনা, লিখ! ইত্যাদি মেলে । এই কারণেই মেদিনীপুরে সিয়ানা, 
পিয়ারা, শিয়াল, পিয়াজ, খিয়াল, চিয়ার প্রভৃতি বাবহৃত হয়; অর্থাৎ স্বৱসঙ্গতি 
হয়ে ই>এ হয় নি। তেমনি, পিসা, মিছা, কিরা ইত্যাদি শব্দে -ই-র 
সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জস্বো আ>এ হয় নি, চলিত বাঙলার মতে|। -*->-ই- 
হয়েছে : রুষ্ণ>কিষ্ট, -কেস্ট- হয়নি । “মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলে গেলে সেন্ষা 
যাইবে 'অপিনিহিতির প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও আছে” শব্দের দিক থেকেও 
সাদৃশ্বা পাই 2 একজ করা, গুটানো বা সস্কচিত করা অর্থে মেদিনীপুরে -গোটে। 
করা- চলে । যেমন, পা গোটো করে বলি। পশ্চিম কাষরূপে পাই £ তামান্‌ 
মান্ষিক গোটে! করিল্‌, সব মাস্তুষকে জড় করল । 

৬. মানস্থম ( পুরুলিয়া ) ॥ উচ্চারণ-সাদৃশ্য £ "ভাষার উপর খ, ছ, ফ, 
ঠ, ঢ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ বা »$০)/৪৩-এর প্রাধান্য কিছু অধিক । এখানে 
যে কোন কথা উচ্চারণ করিতে হইলে লোকে তাহার উপর বিশেষ ভাবে জোর 


দিয়া দীর্ঘ ও যোরাল শব্দ নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে 1”__হুরিনাথ 


ঘোষ (সা. প- প ১৩২১, প্রথম সংখ্যা )। ৮ 


.. শব্দ সাদৃস্ব৷: ‘মাইয়া’ শব্দের অর্থ কন্যা নয়, স্্রী। "ডান হাত’ বোঝাতে 
“ভাত-হাত’ । আলোচা উপভাষাতে “ভাতত-খাওয়া। হাত ৷' 








৩৮ গ্রান্ত-উত্তররক্সের, উপভাষা 


সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্বনিগ্যালয়ের বাল! বিভাগীয় পত্রিকায় { তৃতীয়. বধা। 
জুলাই, ২৯৮৩ ) রী |বন্ধবিষ্ঠালয়ের বাঙল। বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ চিন্তুরঞ্জন লাহা 
“মধাযুগের. বাংল। ও ধলস্ম-লোকভাষ। ( পু. ১৪-১৯), নামে একটি হ্থলিখিত 
তথাগত প্রবন্ধে ধলভূমের ভাবার পরিচয় দিয়েছেন । . আলোচা অঞ্চলের ভাষচা 
তিনি স্থানবাচক প্রত্যদের অধো ফল-ছুল-পশু-পানীর নাম দেখে অষ্টিক প্রভাস 
লক্ষ করেছেন । প্রান্ত-উন্তর বঙ্গের 79892$5)তেও দেখ! মায়, গাছের সঙ্গে 
“গুড়ি' এবং মাছের সঙ্গে 'মারী" প্রতায় কূপে বাবহৃত হয় | 'জল' অরে অষ্টিক: "লা- 
উচ অঞ্চলেই মেলে । তেমনি সা! মেলে মহাপ্রাণিত, উচ্চারণ-প্রবপতার । 
ক্মধিকরণে -কে-. স্থান-নির্দেশে -ঠে বহুবচন জ্ঞাপন করতে -গিল।-.ছু 
অঞ্চলেই দেখি ৷ নামধাতুর অজন প্রয়োগ, নঞ্খঁক -নাই-এর সমাপিকা। ক্রি: 
পুরে অবস্থান ছুটি অঞ্চলের মধো .সাদৃশ্কা এনেছে । ছুটি অঞ্চলের উপভাষাতেই 
মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষার অনেক রীতিকে সজীব ও সক্রিয় দেখা মাঘ, যার ফলে 
“প্ররুষ্ণকীর্তনে'র ভাষাকে অবিকৃত কূপে উভয়ত্রই মেলে। উভয় অঞ্চলেই এই 
শব্দগুলি পাই 2 ভকা ( ‘ভোক’ ), খিদে অৰ্থে । ‘ডিলি' ('ডেলি’ ), ধান 
রাখবার বড়ো পাত্র । ‘ডাঙ্গুয়' ধলস্কূমে অবিবাহিত যুবক. প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে বিধবাকে 
বিবাহ করে যে পুরুষ । টাইড. ধলনূমে মাঠ, প্রান্ত-উ্তরবঙ্গে টাড়ি' অর্থ 
'পাড়া' । 'জরুষ্চকীর্তনে'র মাউসী' ('মাসী' ), 'আলিস’ ( আলা ) দুটি ক্ষেত্রেই 
মেলে। 

৭. বাকুড়া.॥ উচ্চারণ-সাৃস্ক £ প্রলঙ্গিত উচ্চারণ বাকুড়াতেও আছে বলে 
ডাঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্রাচার্য তার 'বাগথখ' বইয়ের উপরোক্ত, প্রবন্ধে প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করেছেন ; এ ছাড়। আমার সংগৃহীত উদাহরণ £ নিশ্চযার্থক 'তহরই'_- 
তোরই ৷ প্রাঃ উঃ বঙ্গে 'তোরহে' ।- এই রকম, -অর্হে-, রই । গোট! পশ্চিম 
রাঢ ( ঝাড়গ্রাম, বাকুড়া ) হুড়েই মহাপ্রাণত। দেখা যায়। সম্প্রতি ভ্রশৈলেন 
দাস এবং ই শমিতা মণ্ডল লিখেছেন 'বাকুড়ার আঞ্চলিক ভাষা” { বাকুডা 
লোক-সংস্কৃতি পত্রিকা, ১৯৮২ ) । 
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আখলাএপাখলা, প্রক্ষালল কর । . যুক্তব্যক্ন ধ্বনির পরিবর্তনে সাদুক্ $ 
গাহাক-এগ্রাহক । সপ্ধাবেলা-সন্ধযাবেলা॥ লবান্নবান্ | ক্ূপতত্রের দিক 
খেকে সাদৃশ্য £ কনঠি =. কোখার । -কণেক আদেক- একটু অর্থে, তারাশক্ষরের 
“হাস্থলি বাকের উপকথা" । 

শব্দ-লাদু মাঝ্চলি-মগুলী, গোবরজল দিয়ে নিকানো। মঞ্লাকার স্থান । 
তুলঃ প্রাস্ত উত্তরবঙ্গে মাডোয়া<ম্গুপ ॥ ভাতরানে।, গোক-মহিয়কে প্রহার করা » 
আলোচা উপভাষাতে প্রহার কর। অর্থে -ডাঙ্গানো- ১ ভাঙ, অর্থাত যষ্টি। আমতী, 
অঞবাচী + আলোচ্য উপভাষাতে আমাতী- । হালা, কাপা।॥ -কাটা। ভোক, 
কাটা ফোট। ৷ পীলুই-এপ্লীহা £ আলোচা উপভাষাতে - -পিজাই-॥ - উকুট, 
'অন্বেগণ করা, প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে -উক্টানো-, -উট্কানো-। শোশা1-শশক, 
খরগোপ ॥ গচি, সর্পারুতি সুল্্মুখ মাছ বিশেষ ।  গো-বাগা, নেকড়ে বাঘ 

৯. মুলিদাবাদ : জঙ্গিপুর, ভরতপুর ॥ ক্ূপতব্রে সাদৃশ্বা : কুষ্টে, কোন্‌ স্থানে । 
শ্দ-সাদুশ্থা : কুঁহ1-কুহেলিকা । গাজ্ছোল, বধা-বাদল। বতোর, শস্যোর বীজ 
বপনের সময় । ধান কুলানো, ধান গাছে ধানের শীষ, বের হওয়া । "আতর, 
কমিতবা জমির চতুর্দিকে লাঙলের ফাল দিয়ে দাগ দিয়ে নেওয়া ॥ শুছি-গুজ্ছ, 
বীজের এক-একটি গুচ্ছ । মুর্খ আধারি, সন্ধো পার হয়ে একটু অন্ধকার হলে 
তাকে বলে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে মুগান্দারিএমুখ আন্ধারি । পড়ংকি, শোড়কি, 
ঘরের জানলা-দরজায। লাগাবার চিক"; প্রাঃ উঃ বঙ্গে -শেরকি-॥ লাকুড়ি, 
শে কাঠি দিয়ে তয়কারি নাড়া হয়। প্রা বঙ্গে -নাখিডি- । ধাগা, লেপ- 
কাথা সেলাই করবার মোট! নতো, হিন্দী । ধুকুড়ি, দড়ি দিয়ে তৈরি খলে। 
প্রাঃ উঃ বঙ্গের রূপ -ধোকড।. -ধোকোড়া, পাটের তৈরি চাদর-কন্বল । জাড়োগ্া; 
শুজনি, চিত্রিত কর। কাথ। | প্রাঃ উঃ বঙ্গে -শুহুনী- ॥। ফোতা, উডুনী ; প্রাঃ উঃ 
বঙ্গে মেয়েদের পরিধেয় বন্ধ । বাহিচ্যা. ধান ভানতে দেওয়া, ; প্রাঃ উঃ বঙ্গে 
“বাহেচ।-, পারিঅমিকের বিনিময়ে ধান ভানা । বর্ধমানে ‘ভাচ' ॥ শব্দটি করি- 
কক্কশের চণ্ডীতে পাপুয়া গেছে । পাতান. ধানের তু, শস্তশূক্ক ধান । পুল, চারা 
গাছ; প্রাঃ উঃ বঙ্গে -পুলি-। খোস্কা* শোক্সা, ডুমুর । পুষ্য, ধুধুল ।/ কান্ট, 
কানাচ, বাড়ীর পেছন দিক; প্রাঃ উঃ বঙ্গে -কাইণ্ট।- ক, উপকণ্ঠ । ডারঘর. 
বাড়ীর ভেতরের লঙ্গা চালা ঘর ; -ডারীঘর-, বাড়ীর বাইরের বসবার ঘর, নদীয়া 
জেলাতেও শব্দাট মেলে ॥. গিখ্যান্‌, গৃহিণী * প্রাঃ উঃ বঙ্গে -গিহ্খানী-এগৃহস্থনী । 
নৃ'ব।, মাপ।, হিন্দী ।..লালোচ, নালোচ. লোভ”. হিন্দী ৷, সরক্া।, শুক, শুকনো, 
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আছ। চিয়ানো, চেতানো, জাগানো, উদ্বোধন করা । জিতুয়া, জিতাষ্টমী ব্রত | 
কুকি, বমি । ফেঁচু, ফিঙ্গে | প্রাঃ উঃ বঙ্গে -সেঞ্রেরা-, মুকুট । মাফ, যহুফা, 
পালকি, আরবি শব্দ । 

১*. নদীয়া ॥ শব্দধ-সাদৃস্য : পান্টি, প্রাজন ৷ প্রাঃ উঃ বঙ্গে -পেনাটি-। 
উটকান, খোজা । ঠমক, ঠসক, বিলাস-বাঞ্জক ভাব-ভঙ্গী। প্রাঃ উঃ বঙ্গে 
-ঠেলক-, -চসক-॥ আকার, উচ্চ চীৎকার, উলুধ্বনি । পূর্ববঙ্গেও এই অর্থে চলে । 
হপ,কান, ভয়ে অস্থির হওয়া । প্রাঃ উঃ বঙ্গে -হপ.কতে-, -হঠাত্ই-। 

১১. দক্ষিণবঙ্গ ॥ ধ্বনিতত্বের দিক থেকে সাদুস্ক : এর স্থানে -র- এর 
ব্নাগম হয়। জক: যেমন১ঞ্জেমন১ কেমন । -চ- ও -ছ- এর উচ্চারণে 
স-এর প্রভাব । -ন- ও -ল- এর বিনিময় ঘটে। রূপতত্বের দিক থেকে £ 
পদাশ্রিত নির্দেশক : এককোন, একখানা | ছকোন, দুখানা । পশ্চিম কাম- 
রূলীতে -একনা*। 

১২. যশোহর ॥ শক্ষ--সাদুশ্ত £ আতর, কঙ্িতবা জমির মধাবর্তী প্যান । 
শাল্লা, াথার খুলি ; প্রাঃ উঃ বঙ্গে কাজা+-আরবি কালা, মাথা ৷ খ্যাড়, খড়। 
এখতা, কাথা । খলেন, শশ্য মাড়াই করবার স্থান । প্রাঃ উঃ বঙ্গে “খুলি-, 
-খালান-। সীওতালদের মধোও শব্দটি চলিত আছে -খলিয়ান- রূপে । জোঙ্গাল, 
জোয়াল-<যুগ+ আল । গোদাতী, স্বথীলোককে তিরস্কার মূলক শব্দ । যেমন, 
ছেদাড়ী-গোদাড়ী । 

১৩. খুলন। ॥ ধ্বনিত্তন্বের দিক খেকে সাদৃপ্য : অ-> ও: কোদলী- 
কদলী । কোমলা-কমলা ৷ বগুড়া জেলার প্রসঙ্গে কয়েকটি শব্দ সাদৃশ্রোর কথা 
বলেছি । 

১৪. বরিশাল ॥ ্রীজয়ন্ত্কুষার দাসপ্ন্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা কৰি বিজয়গুপ্জের 'পল্মাপুরাণ' মুক্রিত হয়েছে ( ১৯৬২ )। 
বিজয় গুপ্ত বরিশালের মান্তব । এই পল্থাপুরাণে কিছু শব্দ ও প্রয়োগ পাই, যা 
স্মালোচ্য উপভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করেছে । এ ছাড়া, সাহিতা-পরিষৎ- 
পতিকাতেও এ নিয়ে আলোচন! হয়েছে । 

ধ্বনিতত্বের দিক থেকে সাদৃশ্ত : সঙ্গিকষ্ট স্বরধ্বনি £ মাও-মাত | বা 
বাত। গাও-গাত, গাত্র। বাঞ্জন ধ্বনির যহাপ্রাপতা £ ভেস-বেশ । রূপ- 
ন্অত্বের দিক থেকে 2 আমাঘরে, আমাদেরকে । তোাঘরে, তোমাদেরকে । 
ক্কাহাধরে, তাহাদেরকে ৷ প্রত্যয় : সহিত্রালা ৷ প্রাঃ উঃ বঙ্গে -সব্বীহালা-* 








প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৪১ 


সখীক্ছ। সাকল্য-বাচক সব্নাম : সোগার, সকলের । ক্রিয়া-বিশেষণ £ খারাক্‌- 
খারি, শীত্র । হেটে অধন্তাৎ । 


শব্দ সাদৃষ্ত : শুরমূরিয়া, গোড়ালি । স্বমইর, উত্তর । প্রাঃ উঃ বঙ্গে এটি 
“বিবেচনা পূৰ্বক’ অর্থে ব্যবহৃত হয় : কাথা স্রমার করি’ কইস, 87 
বলিস । জোকার, জয়জয়কার । পইরন, পরিধান ॥ 

১৫. চট্টগ্রাম ॥ ধ্বনিতবের দিক থেকে সাদৃস্ক £ শব্দের আদিস্থিত -"-> 
আআ ২ লাস্বা <লক্বা । আদিস্থিত -অ->- দলান দালান । ৪. 2 মটা < 
মোটা । জ>দ : রাদহাস-<রাজ্জহাস । কূপতব্বের দিক থেকে : প্রতায় £ বকা, 
বক । নাইয়া, 'আছ্বরে । পশ্চিম কামবূদীতে -নন্তয়া-, নবনী-ত্ুলা । বিগ্চাপাত্তির 

দে -ুল্াডা- পাই । পরিমাণ বাচক বিশেষণ 2 এক্েনা, একটু । প্রাঃ উঃ বঙ্গে 
এটি পদাশ্রিত নির্দেশক, "একটিই- অর্থে । কারক বিভক্কি £ যী বিভক্কিতে -অর 
বাশর, বাশের । সপ্রমী বিভক্তিতে -ত,- 3 বাড়ীত,, বাড়ীতে । অন্তপর্গ £ দিয়া 
"দি" | হেডে, এখানে । প্রাঃ উঃ বঙ্গে -হিন্তি- তুলনীয় । ক্রিয়ার কূপ £ প্রথম 
পুরুষে অগ্তাতনী ক্রিয়াগুলোর কূপে হসন্ত হয় £ উঠিল, উঠিল । করিল, করিল । 

শব্দ-সাদৃশ্ব : বাড়া, ধান ভান! । প্রাঃ উঃ বঙ্গে -বারা বানা- বা! -বার। 
ভুকানো-। চুদা, -চি'ড়ে, হিন্দী *চু্।'। বাডিআ, বাশ বিশেষ । পশ্চিম 
কাম রূপীতে -বেকুনা-, -বেরু-। টিমা, টিকা, নিতঙ্ছ। গাউর, গান্ধুর 
এগ্ভক্ূপ । চট্টগ্রামে বাড়ীর ভূতা, আলোচা উপভাষায় যুবক বা যুবতী । গুল- 
গুলা, গোলাকার : -গুল্গুল্‌-, অর্থ খুখ,ডে | যেমন, পুল্‌গুল্‌ বুড়া । ডিম, ডিম । 
ভাত-ছোয়ানী, অঙ্রপ্রাশন । ঢগ, দৃশ্য । পশ্চিম কামরূপীতে শোভা, সৌন্দর্য । 
দজ্জন, দশজন । 

চট্টগ্রামের ভাষায় ডাঃ উন্নীত কুমার চট্টোপাধ্যা্ন যহাপ্রাণ ধ্বনির "গমের 
কথা বলেছেন. খা আলোচা উপভাষার সঙ্গে সাদৃশ্বমূলক । কিন্ত সাদৃশ্য থাকলেও 
ছয়ের স্বরূপ আলাদা । ডঃ মুহশ্মদ এনাষূল হক তার ‘চট্টগ্রাষী বাঙ্গালার রহক্যভেদ' 
(কোহিনূর লাইব্রেরী, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম । ১৯৩৫ ) বইতে চট্টগ্রামের উপভাষার 
আলোচন! করেছেন । y 

১৬. ফরিদপুর £ কোটালিপাড়া ॥ শব্দ-সাদৃষ্ক:ঃ বৌয়াসিনি, ছোট 
ভাইয়ের স্বী, হিন্দী বহআসিন । ভ্যানা ডানা, হাত । প্রাঃ উঃ বঙ্গে ডেনা | 
নীলদাড়া, মেকদণ্ড। প্রাঃ উঃ বঙ্গে -নিকৃডারু-। ঠসক, দেখাক । পশ্চিম- 
কামরূলীতে -ঠেসক- । কাঙঠী, কুপশ | প্রাঃ উঃ বঙ্গে -কট্‌কী- । ডোল, বড়ো 
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গভীর কাকা । এতে ধান রাখা হয়। জুরা, বড়ো লেব + ালোচা উপভাষাতে 
বাতাবি লেবু, সং জঙ্গীর । 

১৭০. মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল ॥  কূপতত্বের দিক থেকে সাদৃশ্বা; হেগরের, 
তাদেৱ। আমুগরের, আমাদের । তাগরের, তাদের । আলোচ্য, উপভাষার 
-হামারঘরেরস্, -উদ্ারঘরের-. এই প্রসঙ্গে তুলনীয় । 

শব্দ-সাদৃশ্বাঃ কেলা, কলা, হিন্দী প্রভাব লক্ষণীক্প । পাইল1-পাতিল, হাডী, 
হিন্দী প্রভাব। কুইচ.লা. ফল বিশেষ । 'আলোচা উপভাষাতে -কুচিলা-1 
ডোল, ধান রাখবার জন্য বাশের বড়ো পাত্র ॥ -মাইউর!-, মা-মর! সন্তান, 
আলোচা উপভাষাতে “মাউরিয়।' । 

১৮- বিক্রমপুর ॥ শব্দ-াদৃপ্তা ঃ ১২-গটি পাইট-পাইট. স্বীলোকদের 
খেলা বিশেষ; -পাইট করা- অর্থ “পাটা বা ্থবিস্বন্ত করা । প্রাঃ উঃ বঙ্গে 
=১২ পাইতা-। 

১৯, ঢাক! ॥ ধ্বনিতবের সাদৃপ্ব £ সঙ্গিকষ্ট স্বরব্বনি : খাওএখাত । পা 
পাদ। কূপতবে £ প্রতায় : ঝড়ি, ঝড় । শব্ধ-সাদৃশ্ব : চিকা, ছঁচো। ডোল, 
ধান রাখার বাশের তৈরি বড়ো পাজ। নীলদাড়া, মেরুদণ্ড । প্রাঃ উঃ বঙ্গে 
-নিকডার- | 

২০, হট, ব্র্পুতর উপতাক। ৪ গুরুলদয় দর, আই. সি এস্‌, এবং 
নির্মলেন্দু ভৌমিক-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বার! “ভ্রীহটের 
লোকলঙ্ষীত' সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬৫) । এই বই অবলম্বন করে 
স্রছট্রের উপভাষার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এবং প্রাঃ উঃ বঙ্গের উপভাখার, 
সঙ্গে এর সাদৃশ্ত লক্ষ করা চলে । 

ধ্বনিতবের দিক থেকে সাদৃশ্য ; ্বিমাত্রিকতার অগ্রপস্থিতি লক্ষ করা যায় 
পাগেলা, লাকুড়ি, চামেড়া প্রভৃতি তার উদাহরণ | শব্দের আদি -অ->-আ 
লাহ্বা লগা ৷ সাঞ্চা-সন্ধ্যা | -চ- ও -ছ- এর -স- বং উচ্চারণ । অল্প প্রাণ- 
বর্ণের মহাপ্রাণতা £ ফিরিতি-পিরিতি । পাফপাপ |. -জ- যুক্ত থেকে 
খাকলে -৪- এর আগম £ লেক, কলির, রঞ্জনী. সাজানো । বাজন চর 
হওয়া  কইলকাত্তা, মিন্তি, উচ্চা, বোলে| ॥ 


কূপতব্বের দিক থেকে সানু প্রত্য দেহা, দেহ । কোকিল ৷ টা 


পু লগা 





© 
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নাচতে সক্ষম । কারক-বিভক্তি : কবিতার ভাষায় দ্বিতা্জা বিভক্তির স্থলে বঙ্টা 
বিভক্তি এবং ষষ্ঠ বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া : ওয়ার দেইন্ছে বদন জুড়ায়. ওকে দেখে 
বদন জড়ায় । স্যামকে লাগাল পাইলাম ন! সহ, গ্রামের নাগাল পেলাম ন! সহ: । 
খা বিভাক্তর অনাবশ্যক প্রয়োগ. ।বশেষণের ক্ষেত্রে £ শুকনার কাঠ, শুকনো। কাঠ । 
অসারের জীবন, অসার জীবন । গ্রীয়ারসন ষষ্ঠী বিভক্তিতে -এর- র স্থলে -অর- 
লক্ষ করেছেন : মাগ্ষর, খান্থষের ॥. অন্থস্গ হিসেবে আগে, কারণ, দি' দিয়া, 
বদল প্রভৃতির ব্যবহার আছে । আত্মবাচক সবনাষ £ আপনে মরিয়া যাইত্যান 
সাধু -ভাহ ; -আপনে- অথ -আপনিই- । সবনাম-জাত ক্রিয়াবিশেষণ £ তেলাঞ্ঞ 
সে বেলা, তখন । অলম্াপিক। -ইলে র স্থলে -হঁতে - কাড়তে না লামে বিষ, 
ঝাড়লে না নামে বিষ । 

শব্দ-সাদৃপ্ধ : ঝোলওা, ফোলা, খালে । “পুরা, ধান রাখবার পাত্রণবিশেষ ৷ 
মাডোয়া, উত্ধাবাদিতে কাজ চালাবার ঘর, মণ্ডপ ॥ নাড়াইল, ঘরের চালের নীচে 
লালশ্থি যে বাশ থাকে । কামরেক্গা, কামরাক্গ। ; প্রাঃ ড: বঙ্গে -ব্যাবরেঙ্গ1-ও লাই । 
ছাইল, ছেলে । 

২৯, চাকমা জাতির ভাষ। ॥ সতীশচন্দ্র ঘোষ *চাকম। জাতি" নামে একটি 
বহ লিখেছিলেন (১৩১৬ )।- এই বহনের ৩২১--৩৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি এই জাতির 
ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন । দেখ! যায়, চাকমা জাতির ভাষার সঙ্গে 
আলোচ্য উপভাষার কিছু সাদৃশ্ক আছে৷ নীচে তা লক্ষ করা হল £ 

বূপতন্বের দিকে একমাত্র ক্রিয়ার ক্ষপে সাদৃশ্য আছে । নিত্য বর্তমান কাল, 
ডত্তম পুরুধঃ মুই যাং ; তুল: প্রাঃ ডঃ বঙ্গের -মুই যাও- । ভবিস্বাৎ কাল £ মুই যেহীম + 
প্রাঃ ডঃ বঙ্গে -মুই খাহন্‌- । নিত) অভীতক্ালে দিলুং, গেলুত ইত্যাদি মেলে । 
প্রথম পুরুষের নিত্য অতীতকালের ক্রিগ়ান্মপে এই উপভাষার মতোহ হসন্ত যোগ 
কর! হয় ; গেল, গেল । হোল, হল । ঘটমান কালেও সাদৃশ্য আছে। যেমন, 
বা বেদ লাগিল্‌, বাতাস বইতে লাগল । 

শব্দ-সাদৃশ্য £ বেই, জ্যোঠ ভদ্ৰা । প্রান্ত-উত্তরবঙ্েে -বাহ- । 

এই পরিচ্ছেদে আমর! সাহিতয-পরিষৎ-পত্রিকার নিন্নলিখিত সংখযাগুলোকে 
ভিত্তি করেছি 2 ১৩-2, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ১৩১২, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা । 
১৩১৪, প্রথম ও চতুর্থ সংখা! । ১৩১৫, দ্বিতীয় সংখ্য। ৷ ১৩১৬, চতুর্থ সংখ্যা । 
১৩১৮, চতুখ সংখ্য। । ১৩১৯, বিভিন্ন সংখা । ১৩২৯, তৃতীয় সংখ্যা । ১৩২১, 
প্রথম সংখ্যা । ১৩২২, তৃতা ও চতুর্ষ সংখ্যা । ১৩২৬. দ্দিতীক্ষ সংখ্যা । ১৩৩৩, 
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বিভিন্ন সংখ্যা । ১৩৩৪, দ্বিতীয় সংখা! ও চতুর্থ সংখ্যা । ১৩৩৭, তৃতীয় সংখ্যা । 
১৩৩৮, দ্বিতীয় সংখা! । ১৩৫*, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ 


1 নয় ॥ 
আলোচনার উপাদান 

=. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার যে পরিচন্ন আমর! এই গ্রন্থে তুলে ধরেছি, সেই 
পরিচায্নের উপাদান আমর! সংগ্রহ করেছি দু'ভাবে। এক, বাক্তিগত সংগ্রহ 
থেকে ; ছুই, পূবব্তী ও সমসাময়িককালের বিভিন্ন লেখকদের আলোচন। ও 
সংগ্রহ থেকে । 

পরান্থ-উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি সহল্মাধিক লোক- 
সঙ্গীত সংগ্রহ করেছি। লোকসঙ্গীত ছাড়া, ছড়া, ধাধা, প্রবাদ এবং লোক- 
কথাও এই সংগ্রহের মধো আছে। কয়েকটি লোক-নাটা বা পালাগানকে 
সামি ভিত্তি করেছি, যাতে সংলাপের ভাষা পু্শরূপে উদাহৃত হতে পারে। 
অতগান, ওকঝারগান, সত্যপীরের গান, মনসার গান, প্রভৃতি থেকেও আমি 
উপাদান সংগ্রহ করেছি । লোকসঙ্গীতগুলো জআলোচা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের, 
বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষের মুখ থেকে শোনা ; বিষয়বস্ধণ জীবনের প্রতিটি 
দিককে অবলদ্বন করে । কাজেই, আশা করা যেতে পারে, তার থেকেই উপাদান 
আহরণ করে এই যে আলোচনা করেছি, তাতে এই উপভাঘা-ভাষীদের জীবনের 
সবদিকের ভাষ! বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ॥ এ বিষয়ে 
কলকাতা নিশ্ববিগ্ঠালয়-কর্ঠৃক প্রকাশিত ( ১৯৭৭ ) আমার 'প্রান্থ-উত্তর বক্ষে 
(লোকসঙ্গীত গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করছি । 

পুববতীদের আলোচনার মধ্যে সবার আগে উল্লেখযোগা জঞ্জ আত্রাহাম 
শ্রীয়ারসনের আলোচনা | ইনিই এশিয়াটিক সোসাইটির জানালে, ১৮৭৭ এীষ্টাঝে 
এই উপভাষা নিয়ে আলোচনার স্বত্রপাত করেন, এবং সম্ভবতঃ এটিই এই উপভাষার 
সম্পর্কে প্রথম আলোচনা ॥ এই আলোচনার জের গ্রীয়ারসন ভার সম্পাদিত 
“লিঙ্গুইস্টিক সাতে অফ ইত্ডিযাতে'ও টেনেছেন ॥ প্রীয়ারসনের পরেই উল্লেখযোগ্য 
বি. এইচ. হজসনের নাম । ইনি তার *মিস্সেলানিয়াস এসেস্‌* ( লগুন, ১৮৮৮ ) 
বইয়ের প্রথম খণ্ডে ৭১ পৃষ্টাব্যাপী কোচ-শব্দের একটি প্রামাণা তালিকা তৈরি 
করেছিলেন । এতে তিনি ব্যাকরণ নিষ্ষে কোনো, আলোচন। করেন নি, কেবল 
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শব্দের তালিকা। দিয়েছেন । ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডি এইচ ই- সাণডার যে ‘সেটেলমেন্ট 
রিপোর্ট’ দাখিল করেন, তাতে তিনি রাজবংশীদের জীবনধারা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে শব্দের উল্লেখ করেছেন । হরেক্নাথ চৌধুরী ১3-৩ 
্রষ্টান্দে লেখেন ‘দি কোচবিহার ষ্টেট এণ্ড ইট্‌স ল্যাণ্ড রেভেনিউ লেটেল্মেপ্টস্‌', 
এতেও অনেক শব্দ পাই । বাগুলা ১২৮৯ সালে লেখ! ভগবতীচরণ' বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থেও কিছু শব্দ পেয়েছি । ১৯১১ আরষ্টান্দের 
সেন্সাসে, জলপাইগুড়ির ডিক্টি গেজেটিয়ার সম্পাদন করেন জন্‌. এফ,- গ্র,নিং । 
গ্রনিং রাজবংশীদের মাছ ধরবার যাবতীয় সরঞ্ামগুলোর তালিকা৷ ছবি-সহ 
প্রকাশ করেছিলেন । 

প্বাদেশিকতার প্রেরণায় আঞ্চলিক ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পকে আমরা 
উৎসাহিত হয়েছি । ফলে, বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে আলোচনা 
হতে থাকে । সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকাই এ বিষয়ে অগ্রণী । সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকার দেখাদেখি রঙপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাও ওই অঞ্চলের কথাভাষা 
সম্পর্কে উৎসাহিত হয়। এর ফলে আমর! বেশ কিছু আলোচন। এবং সংগ্রহ পাই । 
এইসব আলোচনা ও সংগ্রহকে আমি বর্তমান আলোচনায় কাজে লাগিয়েছি । 
এইসব আলোচনার অধিকাংশই মূলতঃ শব্দ-সংগ্রহ । তখলো| ডাঃ শ্রীশ্রনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" ( ১৯২৭) 
বইটি বের হয়নি বলে, আলোচা উপভাষা সম্পর্কে এক-একজন বিচিত্র মত পোষণ 
করেছেন । আলোচনার মধ্য বৈয়াকরণের দৃষ্টিরও অভাব । তবে, রঙপুর 
সাহিত্য-পর্িষৎ-পত্তিকায় ১৩২৫ সালের প্রথম-_চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত যতীন্দর- 
মোহন চৌধুরীর ‘রঙপুর ভাষার-ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রঙপুর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ‘গোপীচন্দের গান", 
১৯২২ শ্রাষ্টাব্দে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয়-কতৃক প্রকাশিত হয় । এই বইতে 
তিনি রঙপুরের কথা ভাষা নিশ্বে সামান্য আলোচন! করেছিলেন । আমরা তার 
অনেক মতামতের সঙ্গেই একমত হতে পারি নি । ১৯২৭ খ্রষ্টাব্দে প্রকাশিত হল 
ডাঃ শ্রস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্ময়জনক কান্তি, ‘দি ওরিজিন এণ্ড 
ডেভলপমেন্ট অফ. দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ।' এতে তিনি পশ্চিম কামরূপী উপভাষ। 
নিয়েও প্রসঙ্গত: আলোচনা করলেন । ডাঃ চট্টোপাধ্যায়-নির্দেশিত দু-একটি: 
ক্ষপ আমরা, পাই নি, অথবা! সেঞ্লোকে আমরা অন্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে 
চেয়েছি । গ্রস্থমধ্যে ত! ডষ্টব্য । 
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এরপর অনেকদিন এই উপভাষ! সম্পর্কে কোনো আলোচনা পাই নী |: পীর্ঘ- 
দিন পর “কোচবিহার নর্পল' পত্রিকাতে সামান্য কিছ "আলোচনা হয়েছে 
সংগ্রহই বেশী । ইণ্ডিয়ান লিঙ্গুইসটিজ্ পত্তিকায়, ১৯৩৯ সনে, সন্ত খণ্ডে, শল্ুচন্দ্ 
চৌধুরীর “নোটস্‌ অন্‌ দি ডায়লেক্ট' প্রবন্ধটি ভাষা ত্রান্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
লিখিত একটি ভালো প্রবন্ধ । জলপাইগুডির অধিবাসী ভউপেন্দনাথ বর্মণ ‘রাজবংশী 
ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস’ ( “ভাষা খণ্ড. ১৩৬১), নামে 5টি বইতে এই উপভামার 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন ॥ জলপাইগুঁডির উকিল মনোমোহন রায় বাইশ 
পাতার একটি পুস্তিকা ৯৩২টি: প্রবাদের সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, প্রকাশের 
তারিখ দেওয়া, নেই। বইটির নাম 'বুড়াবুড়ীর কথা”। এরপরই উল্লেখযোগা 
ডাঃ ভ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস মশাইয়ের গবেষশা-গ্রন্থ 'ফোক লাইফ এন্ড কালচার 
অফ, রপুর" ॥ এই গবেষণা-মুলক গ্রন্থটি এখনো! প্রকাশিত হয় নি । ডাঃ বিশ্বাসের 
সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে আমি এই গ্রন্থ খেকে উপাদান 
সংগ্রহ করেছি। ডঃ চাকুচন্দ্র সান্সাল ‘দি রাজবংলীস্‌ অফ, নর্থ বেঙ্গল” 
( "এশিয়াটিক সোসাউটি', ১৯৬৫ ) বইটিতে ( পৃঃ ২৫*--২৬৩ ) এই উপ'ভাষ! নিয়ে 
আলোচনা করেছেন । 

যু কলীহ্গনাথ বর্ষণ ‘রাজবংশী অভিধান" ( শিলিগুড়ি, পঞ্ধাননতলা আত্ম; 
১৭৭১) নামে এই উপভাষার একটি অভিধান সন্কলন করেছেন । 

এই প্রসঙ্গে ঢাকার বাঙলা একাডেমী কন্তক প্রকাশিত (১৯৭২.-.), 
ডঃ মুহস্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ, 'পুবপাকিস্তানী "আঞ্চলিক 
ভাঙার অভিধান’ গ্রস্থটিও উল্লেখযোগন । 

পরিশেষে, জলপাইগুডি থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাপ্রাহিক ও মাসিক 
পত্রিকার কথ। বলা চলে। এই পত্রিকাগুলোতে যাঝে-মাঝে লোকসঙ্গীত ও 
সাহিত্োর সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে । আমরা তার থেকে উপাদান সংগ্রহ 
করেছি । পাহাতী" নামে একটি পত্রিক। সম্প্া এই উপভাধাতেই প্রচারিত 
হৃত। উত্তরবঙ্গ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় আংশিক ভাবে এই উপভ্াছ)। 
বাবহ্ৃত হৃত । 

এইবার, যে সব ইংরেজী-ব্রাহল। পুস্তক ও পত্রিক। খেকে আমর! আমাদের 
আলোচনার উপাদান সংগ্রহ করেছি, তার একটি তালিক। উপস্থিত করছি । 

1. G. A. Grierson: Linguistic Survey of Ses 
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॥ নিয়্লিখিত বাঞুলা পুল্তক-পত্রিকা থেকে আমর! আলোচনার উপাদান 
সংগ্রহ করেছি = 

১. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ : গোপীচন্ছের গান, কলকাতা বিশ্ববিস্মাল়, ১৯২২ । 

২. উপেজ্ছনাথ বণ : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জাষাখণ্ড, 
জলপাইগুড়ি, ১৩৬১ । 

৩. মনোমোহন রাগ £ বুড়াবুড়ীর কথা, জলপাইগুড়ি । 

৪. স্বরেহ্জচন্দর রায়চৌধুরী : রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা, সাহিত্যা-পরিষৎ্- 
পত্রিক। ১৩১২, প্রথম সংখ্যা । 





৪৮ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্ষের উপভাষা 

*. শ্রভাসচন্্র ভট্াচা্চ ১ কোচবিহারের হেঁয়ালী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, 
১৩১৫, তৃতীয় সংখা । 

৬. সভাহুন্দর বন্ধ কোচ ও রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহ, সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিক।, ১৩১৫, চতুর্থ সংখ্যা । 

৭. অঅস্বিকাচরণ গুপ্ত £ কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য-পরিশ্বৎ- 
পত্রিকা, ১৩১৮, চতুর্থ সংখ্যা । 

৮. পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ £ কামতা বিহারী ভাষা সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ, 
সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিকা, ১৩১৮, চতুর্থ সংখ্যা ॥ 

2. যতীন্দ্মোহন চৌধুরী £ রগপুর ভাষার ব্যাকরণ, রগুপুর সাহিতা-পরিষং- 
পত্রিকা, ১৩২৫, প্রথম-চতুর্থ সংখা । 

১*. রঙপুর সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা, রঃপুর কারমাইকেল কলেজ পত্রিকা, 
কোচবিহার দর্পণ, উত্তর বাঙলা, উত্তরপথ, জনমত, জাগরণী, পোহাতী, বার্তা, 
প্রভৃতি আঞ্চলিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা । 


ঢাকার বাঙলা একাডেমী-কর্তৃক প্রকাশিত 'চম্পাবতী কইন্যার পালাগান" 
থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেছি । 

এই প্রসঙ্গে আমার লিখিত এই বিষয়ের প্রবন্ধাবলীর নামও উল্লেখ কর! যায় £ 
“প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার সর্ধনাম' ( সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক। £ বৈশাখ-আস্থিন, 
১৩৮৪ )। 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের অস্থপর্গ' (কলকাতা বিশ্ববিস্ধালয়ের তুলনামূলক, 
ভাষাতত্ব বিভাগের পাঠচক্র কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৬ )। 'প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের 
উপভাষায় বিশেষণের প্রয়োগ' ( রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্তালয় পত্রিকা, ১৯৮৩) ॥ 


॥ দশ ॥ 
শেষ কথা 


উপভাষ সম্পর্কে আলোচনা, আগেই বলেছি, প্রধানত: ধ্বনির উচ্চারণ 
বিশেষত্বকে নির্দেশ এবং স্থল ভাষার কূপের বিরুতি নিরূপণ করা ছাড়া আর কিছু 
নয়। অবস্থা, কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব একটি উপভাষাতে থাকেই । আমর! এই 
আলোচনাতে চলিত বাঙলাকেই আদৰ্শ রেখে তারই নিরিখে ধ্বনিতত্ব ও কূপতব্বের 
দিক থেকে এই উপভাষার বৈশিষ্টা নিকূপপকরেছি । 





প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৪৯ 

ধ্বনিতত্বের দিক থেকে আলোচা উপভাষার বৈশিষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ 
করবার । কুপতব্বের মধ্যে চলিত বাঙলার রূপের বিরুত্তিই প্রধান । যে সব 
অন্সর্গ প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাবহৃত হত, আধুনিক চলিত বাঙলায় আর বাবহৃত 
হয় না? কিংবা, কারক-বিভক্কির যে-সব রূপ কথা-ভাষায় এখন অচল বা 
কবিতাতেই কেবল সচল ; যে-সব বাক্য-রীতি ও বাগধারা, অব্যয়, এখনও সাধু 
ভাষাতে পেলেও চলিত বাঙলাতে মেলে না._লেইগুলোই এই উপভাষাতে মেলে । 
অর্থাৎ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা ভাষার সঙ্গে এই উপভাষার যোগাযোগ বেশ 
ঘনিষ্ঠ । এই উপভাষার মাধ্যমেই বাঙলা ভাষার ইতিহাস ও গতিপরিবর্তনের 
স্বরগুলিকে স্পষ্টকূপে অঙ্গধাবন করা যায় ॥ 

অবায়, শব্দ ও বাগ.ধারার বিশিষ্ট ও ব্যাপক ব্যবহার এই উপভাষার এক 
বিশেষজ্ঞ । ধ্বন্যাস্মক শব্দের অতি-ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ধবন্যাত্মক শব্দে 
অন্থন্বার যোগ করবার প্রবণতা বোডো! প্রভাব বলে মনে হয়। সমাজ-জীবনের 
বিচিত্র ব্যবস্থার অন্য কিছু-কিছু পরিচিত তৎসম ও তন্তব শব্দের অর্থের পরিবর্তন 
হয়েছে । শব্দগুলোর অধিকাংশই অর্ধতৎসম এবং তন্তব; কিছু দেশী ও আরবি- 
ফারসী, হিন্দী শব্দ আছে । 

এই উপভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা গ্রন্থের উল্লেখ করি ॥ 
অধ্যাপক মহস্মদ আবু তালিব ভার ‘উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা" ( রাজশাহী । 
জুলাই, ১৯৭৫) গ্রন্থে রাজনৈতিক, নৈসগিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
ভাষাতাত্বিক দিক থেকে আলোচনা করে প্রমাশিত করেছেন, মগধের স্লিহিত 
উন্তরবঙ্গেই বাঙল! ভাষা প্রথম জন্মলাভ করে; মাগধী প্রারুত থেকেই বাঙলা ভাষার 
উদ্ভব হয়েছে, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই মত যদি মানা যায়, তবে 
উত্তরবঙ্গ থেকেই আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই নবা-ভারতীয় আর্ষভাষার প্রথম 
বিস্তার ঘটেছে । মতটি বিশেষভাবে প্রশিধানযোগা । 

নারী ও পুরুষের ভাষায় তফাত আছে । কাবোর ভাষা এবং কখা ভাষাও 
আলাদ!। আমর! প্রতিটি বিষন্ন নিয়ে আলোচনাকালে নারী, পুরুষ, কথা ও. 
কাবোর ভাষাকে পৃথক করে দেখিয়েছি ॥ 
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॥ এক ॥ 


১-. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার উচ্চারণের বিশেষত্ব আছে । আদর্শ চলিত 
বাঙলার খেকে এই উচ্চারপ-স্বাত্থা একে বিশিষ্ট উপভাষা করে তুলেছে । আমরা 
এই উপভাষার উচ্চারপ-রীতি ও তচ্জনিত ব্বনি-পরিবর্তনগ্ুলি দুটি দিক থেকে 
আলোচনার চেষ্টা করব । এক, এই উপভাখার ধবনি-উচচারণের সাধারণ 
সত্রগুলি বিশ্লেষণ করা ; দুই, বর্ণাসক্রমিকভাকে স্বর ও বাঞচন ধ্বনির উচ্চারণ-রীতি 
ও তার ফল হিসেবে বিভিন্ন পরিবর্তনকে নির্দেশ করা । 

পরিবর্তনকে স্পষ্ট করার জন্য, বিশেধকে ফোটানোর জন্য, একই শব্দের 
বিভিন্ন বানান এসেছে । আন্তর্জাতিক ধ্বনি বিজ্ঞান সমিতি (tnternational 
Phonetic Association)-এর ব্ণমাল| বাবহারে সুবিধা হলেও নান! কারণে 
তা গ্রহণ কর! যায় নি। 

২, উচ্চারণ-পক্ষতির শ্বাতস্থা-বিন্দুকূপে চারটি সাধারণ বিশেষত্ব খুঁজে পাই £ 
(ক) শব্দের আদি বা মধোর স্বরধ্বলির প্রলস্থিত উচ্চারণ এই উপভাষার বড়ে। 
বিশেষত্ব । তবে বাঞনের সঙ্গে যুক্ত শ্বরধবনিতেই এই বৈশিষ্টা বেশী লক্ষ করা 
যায় । ফলে হ্বিপ্ররের (DiP॥০০৪)-এর আভাস আসে। অ, আ৮ উ, এ 
এবং :৪-এর প্রলক্ষিত উচ্চারণ স্পষ্ট হলেও 'ই'-এর ক্ষেত্রে সমান প্রলক্দিত উচ্চারণ 
সবদা। অসথতৃত হয়না । 

(খ) শব্দস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়শ অন্তংশ্থাসমূলক যহাপ্রাণ (10575801318 
Aspiration) ধবলিকূপে উচ্চারিত হয়। বাজনধবনির সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনিরও 
এই উচ্চারণ হয়। শন্গের উচ্চারণে যে ঝৌক আসে, এই মহা প্রাণতার ফলে তা 
পরিশেষে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটায় । পরে (তৃতীয় অংশে) এই আলোচনা 
আছে । এই বিশেষ উচ্চারণ-ভঙ্গি ভোট-বর্মী ভাষার উচ্চারণ-রীতির প্রভাব বলে 
মনে হয় । কেননা, ভোট-বর্মী ভাষাতেও ব্যক্চনধ্বনিকে অস্থঃশ্বাসমূলক অহাপ্রাণ- 
রূপে উচ্চারণের প্রবণতা আছে । 

(গ) বিশেষ উচ্চারণ পদ্ধতির জন্য কয়েকটি আহ্যাক্ষিক বিশেষত্ব এলেছে । 
এক, কখনে উচ্চারণ নিন খেকে উচ্চাভিমূখী হয়েছে; ছুই, চলিত বাঙলা শব্দের 








৪৭ প্ান্ষ- উরারাাকের উপাজ্জানদা 


(ক) পাম৷ শাবান নাতির শির উচারাপোর তুল্দনাদ৷ শেলী শারিাে কষটলাজানী 
এ, বি ক রা । শির বালা? ও আলোক উাক্ানার। উচ্চারণে প্রি 
উল্যা রাকা নিচের জাবি ছুটির সাজা জানান ছজা। 


সা রস লস লোগ শপ কপ 





৪৩, শি উক্চা্া, ও পাক নত 


‘sr 

(কা শাক ক্যান আ-এর বি উদ্গাজন শোনা বায় । স্বাকগাবিক্চকানে 
না” না হাতে পটি “ছক এর জাপ বিযেছে । শোষন. প্ৰা্ধন্জনী-স্ছকনী. উন 
চড়, কক্ষ রাজ উকি করে ১, নানার? রানার ( রা) শান্জক্ছাোক 
পাকতে | পাছে), লান্ষ্ছান-লগাধ ( লাক্লোর ১. লান্ষাপ্থদক্- লাগ | দারা )। 

এটা স্থান আলাক্চে স্পর্শ কারে, পপ ভুলে ন্থাা্থান্স কেপ লা উচ্চারিত 
হা বালে পটি -₹- বা! দিলা হান্রো ছি এলে শে । এই হানি এর উপ 
জানার একটি দোল । 


ক) পালবিদ “= আত্াপ্যালামূলাক বঙাপাশজলো উচ্চারিত ধায় । কেছৰ, 











প্যাক ারাগারের উানজানা! কপ 


শি) সুরু বাজনবদানির একা এনা [যা খাটে । লাজ, আম কল আঞ্চল, 
উহা : উপ. জৰ জাল কালা, পাঙ রারা পারার. শাক পার, লারা লা, 
ক, শান পরান, লা সাধা, দলক ক । 

(শ্ব) আন্মযা্থালামৃলাক দাদ পযাশাজা “সম নাজির (ভি সারিলারীর আটো এজাজ ও 
স্ম১৯ক্দা 7 কান্ধ এ কব একা | এ ছানা, কাকা | কক্ষ), ক্ষান্জাইী ( কারী» 
খাছ ( গাজর ). জানুক কু ৷, ছাট! ছাষ্টা। ১, লাজান ( লঙান ১. ধাল 
২ জাঙাপশ ) ভুলা পে ও আনলাকোর | নানার. আকল : অঞ্চল 9, জালা 
1 জা 9, পাকার ( শা ১. পাঞ্চ । পঞ্চ ১ জানলা | ভন্দ |, লাঙছা লাগা), 


খার,বা। জন্য )। 
স্বাক্ষরে বললে এটি লাকা ও > কক্স । কন, ওলা 


“আবম কানের ক্ানজাদিন্চ শারিশাতি। জিন সা) বিলক ব্ররে ছাযোছে । 

(6) ও পাকার এ-আক্ারাল., কলাভার --কলগাভার,  কাল্জান্জিরী পা. 
স্নান, ক্ষোপাল একাল, কোস্ট কানি, কোপা কলা. লোলা 
জলা, থোৱা ধাতা. শোৱাশ “৩ পারা, তোলা -জনা,, (ললঙ এ ভাঙা, লোজাত ৰ 
লাগার । ভুরু বাজনোর প্যশে £ঃ লোনলাদ --পগাত্ধাদ | পাব কারে ৯. চোক -- জঙ্গল, 
একলা! আলা, সোন্লান লামায় ( পছনোশ কারে ) । 

চালিত বাকল, এই শারিনালাক্ষে দে জানে ব্যাপার করা খাছ, এনাালে জা লাক 
আছ । আকলি প্লান নয । আনম ব্র-ব্যার এনাানে পরাজিন্কে পাপা ছাযোজে। 
শট লান্ারশান্জানে সাধিবাক করছি বপা বাক৷ রানে ক্র । সদায় পক্ষে 
ক্বদর উপাকন Heighiesiog of (he ৮০৫৷) বলতে পারি । 

ক্ষ, এ! উন ( অন্ধ ), গাছ? । পাছা গীশন্াক্ধ ), চেকুৰা ( উর ১. 
বলনা ( গঙ্গা}, এলাকা (শশা }। অসত; রাই : আৱষিন ), ৱাঞ্িলাপ 
{ আজিশাপ ১, রাখা! { গালা! ), জানো | ক্লোন ), রাকা | আকৰ |, কৰ (আৰব ), 
কলাজাদ এ. আলতা ( পন্জানদ ।। 

(5) আতাৰ্বিক৷ ক্-কাৱোৱ অতো শন্া্গাপাী সকার শাতিগাদিক ভায়ে সা 
কারে পরিশাক্ষ হযেছে । লাঙল «লাঙল, ভরা. বিরান । কবিলীয উদানধতাশে 
স্মরন াওলার লাাগারাশ প্রানি বীনীককরপ লা ৷ আনান্রির নাসা “এ আশ 
শাখা সাও আশোনাকার এক্জান্পাজাতার ॥ ক্াল্পোরা -- কাপত । 

{8} আনেক শে স্যরি "আ'-এং কপাট দেনা! ছা শাক... 
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॥আ॥ 

আ-ধ্বনির ক্ষেত্রেও অন্তঃস্থাসযূলক মহাণ্রাপত] সত্রি্ । যেমন ্্াহতুল, 
তুল্‌ নরষের গা ( তুলতুলে নরম গ! ), আহকোরারী--অকুমারী । ড্রাহ.ল- 
ডাল । গাহ,রাম-গারাম ( গ্রাম ) |. কাচ,হা-কাচ]। 

(ক) -আ- কোনো-কোনো। সময় হবৰ -অ- হয়েছে: অগুন <আগুন । গছ 
গাছ। বসনা-বাষনা ॥ মগী<মাগী। মসী-মাশী। অহ,মক-আহ,মক 
(আহাম্মক )। পন্তা-পান্তা.॥ বন্ধ-€বান্ধ । শ'প-শাবণ (শ্রাবণ )। 

(খ) শব্দমধ্যে ও উপাস্ডে 'আ”'-র মহাপ্রাশতা, বেশী পরিমাণে দেখি । 
আয়হাতি--আয়াতি (বরণডালা )। চোপরাহ তি চোপরাতি (সারারাত )। 
তামাহম-< তামাম ( আরবী তমাম )। পাড়াহ,ছে+পাড়ছে।. বহালি-বদালি 
(যাছ বিশেষ )। শুকাহ,তি-শুকাতি ( শুকনে| পাটের পাতা) 

গে) মধাস্থিত ও উপান্ত আ>ও, এঃ নাহেলা-নাহ্লা (নাল! )। 
কামরেক্গা-কামরাঙ্গা । মাছরেঙ্গা<মাছরাঙ্গা । সাবোন+€সাবান । 

(ঘ) আ-এর লোপ (শব্দান্তে ) £ খিন্বগ্বণ! । চিন্চিন।। দিশ, দিশ । 

(ঙ) আ>র!|: রাম>আম। আভাস>রাভাস । 


॥ ই,ঈ॥ 

(ক) ই>এ ২ সেন্দুর-শিন্দুর । হেম-হিম | হেন্দু<হিন্দু। দৃষ্টান্তগুলোর 
মধ্যে ্বরসঙ্গতির দিকটি এসে পড়েছে । পরে এ বিষয়ে আলোচন! করেছি । 

(খ) ঈ-এর উচ্চারণ সামা দেখা যায় £ গীরজানো।-গরজানে1। 


গে) ই, ঈ>ই, ঈ+হ : আড,হী<আড়ী ( বিধবা )। আড,হিয়া<আডিয়া 
(এড়ে গরু )।  কুড় হিয়া একুড়িয়া ( কুষ্টরোগী )। বাড়,হিবে“বাড়িবে । 

(ঘ) ই>উ: মরুচ-মরিচ। পুলুশ পুলিশ ।, আশ্ুব্বাদ-আশীবাদ । 
কলমু<কলমী (শাক বিশেষ ) । 

(৪) ই>এ, আহ. হালেএহইলে । হাতে-হইতে। করেয়া করিয়া । 
মুছেয়া মৃছিয়া । 

(চ) ই>রি: রিস্টবেঙ্গলএইস্টবেঙ্গল ॥ - 


॥উ,উ॥ £ lo 
" (ক) সমাপিকা, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, প্রতায়নিষ্পন্ন পদ কিংবা হলন্ত শব্দের 
সৰ্বত্ৰ -উ- কখিত আছে ॥ ঝুরেছে ( কুরা-কাদা ), চুমা (বরণ করা )। করিহ্া 
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(করেছি )। উড়িয়া (উড়ে )। চঢালুযা ( বড়ো খোপ।)। উতর ( উত্তর ) 
ফুল, (ফুল )। চথুত, (চোখে ) । 

(খ) উ>হ : হুখান-উধান ( ওইটি )। হুমাক ( ওদেরকে )}। মুলে 
মুকুলে । লাহুএলাউ । কদ্হ<কছু (লাউ )। 

(গে) উই 2 পাখিড়িএপাকুড়॥। মাজিলী-আজুলী ( আদুরী অর্থে ১) 

(ঘ) উজ £ অঠানো <উঠানে।। অখড়ালো-উখড়ানো ( উপড়ানো। )॥ 
হক হ’ক । 

(ঙ) উ১আ হ আদ্‌্দিশ <উদ্দিশ (উদ্দেশ )। বাহা বাহু । 

(চ) উ>ও ২ পড়োক<পডুক । পাড়োক <পাডুক । 


প্রায় সব জায়গায় উচ সবরের নিয়ায়ন (lowering of vowel) হয়েছে ॥ 


(ছ) উ>এ: নেফু'রনৃপুর (সং নেপুর, বাং নেউর তুলনীয় )। 
(জ) উ>কু : রুদাসিনী<উদাসিনী । কল্তর-্উন্তর | কপায়<উপায় ॥ 
রুপস্থিত-উপস্থিত । 


॥খ॥ 
সাধারণভাবে চলিত বাঙলায় ঝ-কারের বাবহারের যে অপ্রতুলতা তা এখানেও 
দেখা যায়। তবে খ্-যুক্ত বাঞ্ছনে এর কয়েকটি রূপ পাই ( আর, ইর, ইরি ) । 
গারস্ত-গৃহস্থ। পিরজানো-স্থজন (কর! )। তিরষা-তৃষা ( তিরিয। ) ॥ 
বিরিখ বৃক্ষ । ৰ: g 
ঝ>ও। আওত্আৰ্বৃত। জাগই-জামাতৃক । 


॥ এ ৰ 

(ক) এ-কারের সরল শিষ্ট উচ্চারণ £ বেটা (পুত্র )। এচিয়া-বেছিয়। ( বাছ 
বিচার করে )। 

(খে) এ>-আ। (স্বরের নিযনায়ন ) 2. আযাল-রেল।  চ্যাতন-5চেতন ॥ 
ত্যালেঙ্ষ। <তেলেঙ্গ। ( ছাগল-বাদর নাচিয়ে জাতি )। ছ্যাওঁ<ছেঅন ছেদন । 

গে) *এ'৯আ। হ প্রলন্বিত উচ্চারণ : ট্যাসার। ( টের! )। গ্যায়ছে-দেচ্ছে 
(দিচ্ছে)। এই ধরণের লিঙ্সাক্ন রাঢীতেও সলভ । 
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(বে) এ৯ও/ : মোলিয়া--মেলিয়া ( যেমন, সুখ মেলিয়া হাসে অর্থাৎ সুখ 
স্থলে হাসে )। এ হোন-এ হেন। নারিকল-এনাপ্সিকেল। 


৪৩১৪ । 

(ক) অহ কছা-কোছা। । কণা-কোণা। কমর কোমর । কাল 
কোদাল । গৃহাল<গোহাল ॥ গলাম--গোলাম । চরা-চোরা | দহাই- 
দোহাই । কল! <কোল৷ | ডভা-ভোবা ॥ ধকড়া-ধোকড়া ( কদ্বল বিশেষ )। 
বকাবোকা | বকচা-বোচকা। (এখানে বিপর্যাসও আছে )। সনা< 
শোনা । মল্লা-মোল্লা । এর অনেকগুলি রূপ ওড়িয়া ও দক্ষিণ-পুধ রাঢীতেও 
'আছে। স্বরসঙ্গতি কপেও ব্যাখা! করা যায় । 

খে) এত এুদ <ওুধ । 

গে) ও, গু>উ ( শ্বরের উর্ধবায়ন ): কুন্-কোন । পুষা পোষ! । পুষ < 
পুষো< পৌষ । কটুর-<কঠোর । 

(ঘ) ওু>। চকিদার- চৌকিদার । 

ডে) ওু>ও: ডোলোতে-দৌলতে । 

চে) ওু>ওঃ গৈরপ-গৌরব । বৈবন-যৌবন । ( '্বরের সন্মুখায়ন )। 

ছে) ওু>আউ £ আউষোত-<বষধ | (জলপাইগুড়ি )। 

(জ) উ১রৌ £ রৌধধ--ষধ ( রঙপুর )। 


৪. সপ্নিক্ৃণ্ট স্বরধ্ৰীনি ও উদ্ধৃত স্বরধ্বান (vowels in contact 
and Residual vowels) : 
সঙ্গিকুষ্ট ও উদ্ধ তত স্বরধ্বনির তিন ধরণের আচরণ দেখ যায়। (ক) য়-শ্রতি, 
ব-শ্রুতি ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রৃতির ফলে শব্দমধ্যে সঙ্গিকষ্ট স্বরধ্বনির আলাদা অবস্থান; 
খে) সঙ্গিকষ্ট স্বরধ্বলির ছিন্বরীভবন ; এবং (গ) সঙ্লিরুষ্ট স্বরধ্বনির এক প্বরে 
পরিবর্তন । 
কে) নিয়র-<নীআর <নীহার । চিন়নানেো! <চেআনে! <চেতানে! (জাগানো) । 
পয়াত<পহাত<প্রভাত ।  পানিক্মাল--পানিঅল-€পানিফল।  লিয়ানো 
(সেলাই করা )-সীবন । লোগ্সা-লোআ-লোম (চক্কর লোয়া= 
চোখের লোম )। ভুয়া-ভুকু॥ _ স্য়া<স্ুখ ।  গুয্না গুণা <গুমাঅ 
শপ্ধবাক  (স্পারি )।  খেয়া<খেঅএখেদ । চুত্না<কুত্না <কুন্দ<কৃপ । 
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রোয়।<রোগ! ।  বিদুয়া বিছা -বিছুবা-বিধবা । বিষুদ্া-বিস্ুব ( বিষুব 

সংক্রান্তি )। মুশিয়া <মুশিআ <মুশিদা মুর্শিদ! (গান )। পানিকোয়াড়ি< 
পানিকৌড়ী <পানিকৌটী । পোওয়া, পোয়া <পাআ পাদ (পা )। শেওয়াল 
শৈবাল । ভাওয্নাইয়ন ভাবিয়া ( ভাবপ্রধান গান বিশেষ )। দেওয়া<দেব। 
€দওর, দেওরা--দেবর । দেওবার-দেববার (রবিবার )। ব্যাওসা ব্যবস! । 
জেওত-জেঅত-জীবস্ত । জিওল-জ্িঅল-জীবল । 

অনেক সময় সঙ্লিকুষ্ট স্বরধ্বনির মধ হ-এর আগম হয়। যেমন, কাউহা < 
কাউআ-একাআউসা-কাক+উক । কোহিলা-কোইলা  (কোকিল)। 
এবাহালি-বো'আলি-বোদালি (যাছ)। টিহানুটিয়া। লাহু-লাউ-লাবু, 
<অলাবু । 

(খ) দ্বিশ্বরীভবন ( Dipthoogaisation ) + 

অ4+ই=এ। কৈলএকরিল। মৈল-মরিল । সৈস-ুসহিস। মৈধাল 
-এমহিষআল-মহিষপাল । উৈষা-সরিষা । বৈরাতী <বইরাতী বরযাত্রী | 
পৈথান-পইথান-এপ্রস্থান । উপতানো।--পতিগ্নানে। (প্রত্যয় হওয়। )। পৈল৷ 
-এপহিলা । কৈতর-কইতর--কউত্তর-কবুত্রর । 

অ+উস্। নৌক-ুনউক। রোৌক-রভুক । ঘৌর-মঘুর । 

অ+উ+অ-্৯॥ নৌতুন-নউঅতন <নবতন । 

উ,উ+ই-এ। উিচাল, ভৈচালী <কুমিচালী ( তূমিকশ্প )। 

এনই,ঈসতী। দৈ-দই-দেই-দেবী । 

-আই -বা - আউ - রক্ষিত আছে । ডাইঘর-ভারীঘর (বাইরের ঘর )। 
পাইল-এপাতিল (হাড়ী)। হাইশাল-হাড়ীশাল (রান্সাঘর )। ভাউজ- 
জ্রাত্ৃজায়া । ফাউতিয়া-ফাকিতিয়া (ফাকিবাজ )। 

এ+ অ= এউ । তেউনিয়া-তেজনিগ্া-তেষনিয়া ( তেমন ), গোপীচজ্দ্রের 
গানে । 

কোনস্থলে হিঙ্বরীভবন না হয়ে সঙ্গিকুপ্টের একটি স্বরধ্বনি পরিবতিত হয়েছে । 
“যেমন, 

অ4-অস>অও। নও-নআ-নব । 

আ+অ>আও। মাওএযাঅ-মাভ ৷ গাও+গাক্দ-গাত-গাজ । তাও 
সতাঅ-ুতাপ । দাও-দাজ-্দ্াজ । রাও-রাআ-্রার । পাপা 
পাদ । শাওশাজ-শাপ । নাও-নাআ-নাব । 
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ই, ঈ+অ১ইউ। খিউ>খিঅ>প্বত ॥ ( হয়তো হিন্দীর প্রভাবে; নতুবা) 
হাত 'ঘি').। 

উ+ অস>উয্না । স্বয়াতী>স্থমতিয়।> সখ-+তিয়। ৷ 

(গ) একন্বরীভবন হ 

অ+ অ=ও। নোদার। (বা! নোদারী, স্বীলিক্গে )<-নঅদার!<নবদার! | নং, 
লোংনোম্এনঅম-নকম (রকম) মোন্ব<মঅনমতন ৷ বুদযোন্‌< 
বুদমঅন 4 বুলমহন <বুধমোহন ( ব্যক্তিনাষ )। 

অ7আস্আ। চোপরাতিএোপরআতি-হচৌপররাতি । 

আস অস্৮৪। পারো-পারাত্-পারাঅত-পারাবত । 

ই+আস্ঈ। বড়কী-বড়কিয়া-বড়+ক-+ ইয়া । 

এ+ অ=এ। দেহর--দেহর-এদেবঘর। 

আ+ওস্মআ। আটো আওট-<আও্ট্ট<আবৰ্ত ( আটোনদী, আবৰ্ত- 
স্কুল নদী )। 


॥ ৩. ব্যজনধ্বানর উচ্চারণ ও পারবতনি ॥ 

অল্পপ্ৰাণ বানের মহাপ্রাণতারূপ যতটা সলভ, মহাপ্রাণের অল্লপ্রাণীভবনের 
উদাহরণ তত পাই না। ঘোষ বর্ণের অধঘোধ উচ্চারণ এবং 'অখোধের 
ঘোষবৎ উচ্চারণ প্রায় সমান-সমান । বাঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও বর্গ-পরিবর্তন 
প্রায়ই ঘটে । সকারীভবন ও ূর্যন্যীভবনের পরিমাণ বেশ । আহুনাসিকতার 
প্রতি ঝোক আছে। নাসিকা বর্ণের অবিরত উচ্চারণ দেখি । অন্থাবণের 
নাশিকটীভবনও দেখা যায় । যুক্ত বাঞ্জনের ক্ষেত্রে এই উপভাষার কোনে! বিশেষ 
স্থাতঙ্থা নেই । শব্দের মধ্যো বা শেষে কখনও অল্পপ্রাধীভবন লক্ষ করা যায়। 


॥ক বর্গ ॥ 

উচ্চারণ সাধারণত পশ্চাৎকণ্ঠয । পুরঃকণ্য উচ্চারণ প্রা়শই তালব্যধ্বনিতে 
পরিণত । অন্যান্য পরিবর্তন নিয়রূপ 2 4০২ 

(ক) ক>ক+হন্খ।  খোটোরা--কটোরা। (বাটি )। চখিদার < 
চৌকিদার । মাখিডি<মাকড়ি । আখ-এক | কাধী-কাকী | চেরখা < 
চ্রকা। | EE 

(ৰ) গ>্গ+হস্য। অনি, এন <আগুনি, শাক এনা < 








kf 
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এগিন। (আঙ্গিনা )।  জাণ্যার-হজান্পগার ৷ ডাংঘানো <ডাঙ্গানে। (দণ্ড 
দিয়ে মার! )। নাংঘল-লাঙ্গল। লঘন-<লগ্ন । 

(গ) খ, ঘুহ । নেমনমুহী -নমনমুখী ( লক্জাশীলা। নারী )। দেহ 
দেবঘর ॥ 

(ঘ) ক, খ>গ, ঘ। শোগ+শোক ৷ হু৷"খ্বোৱাগিয়া<হা-খোরাকিয়া, 
(ঘরে খোরাক নেই যার )। বুগ-বুক ।. বৈশাগ+-বৈশাঘ-বৈশাখ | 

/ড ) ডঃ করো (করি )। আইসোঙ ( আসি )। 

(৮) গ৯ক £ হোকোল৷ ( হোগোল! )। 

(ছ.) কঠ্যতালব্য : চুয়া-কুয়া । চলা-খোসা ॥ কানভাঞ্জানী কান: 
ভাঙ্গানী ।  চ্যারা-এক্যারা-একীট । 


॥ চ বর্গ ॥ 

এই উপভাষায় 'চ' বিশেষ উচ্চারণ দাবী করে। “চ'-এর উচ্চারণ ইংরেজী 
৷ বা (০৷-এর মতো না হয়ে ইংরেজী €5-এর মত হয়, অহাপ্রাপ -চ- অর্থাৎ 
-চ,হ- বা ০0) না হয়ে, ইংরেজী 5-এর ধ্বনিতে পরিবন্তিত হয় ( অর্থাৎ স্পৃষ্ট 
মহাপ্রাপ, উদ্ম )$ জ- সেইরূপ ইংরেজী -এর মতো না হয়ে এত বা হ-এর মতো 
হয়, এবং -ঝ- 5॥-এর মতো না হয়ে চাপা গলায় উচ্চারিত ওz-এর মতো! হয় । 
( স্বনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ও, ভি, বি, এল, পৃঃ ৫২ ও পৃঃ ১৪৩ )। ফলে এখানে 
সকারীভবন বেশী। তালব্য ও উদ্মের বিনিময়ও বেশি । আরও লক্ষণীয় যে 
ড-বগের উচ্চারণে জিহ্বার সন্মুখভাগ তালু স্পর্শ না করে মধ্য ভাগ তালু স্পর্শ 
করে। be 

(ক) চ>ছ। খাছা।-খাচা । চছা-<চোচা । বেছানে৷ <বেচানো (বিক্রয় 
করা )। শব্দের আদিতে 'চ’ অবিরত থাকে । 

(খ) জস>বঝ, জ্র৯জঝ,॥ ঝালা-জালা । দজঝ,ন -দক্জন দশজন । 
দনো ঝনে-দোনো জনে ( দু'জনে )। 

-(গ) ঝ>জ। জর্জ আত্ৰাহাষ গ্ৰীয়ারসন এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন 2 


বোজা<বোঝা । = 
(ঘ) ছ>জ। মাজ-মাছ। 


(জজ) অসজ ( কাবো)। যোক্তা-মোজা। (বন্ধ) ॥. ঘষা-মাক্া মাজা | 
লেরুএলেজ । সামাক্র-সমাল। = আট - 
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॥টউ বর্গ ॥ 

উচ্চারণ-স্থানে শিষ্ট চলিত বাঙলার সঙ্গে এই উপস্ভাষার কোন পার্থক্য নেই । 
অঙ্গপ্রাণ -ট- ও -ড- মহাপ্রাণ বর্ণ -$- ও -চ-এর কাছাকাছি উচ্চারিত হয়, ফলে 
“ঠ- এবং -ঢ- স্বাতঙ্থা রাখতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গস্ধীর স্বরে উচ্চারিত হয়ে 
থাকে । শব্দের আদিতে অবস্ত 'ট’-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যেমন, টক 
(অভ্যাস )। টাড়ী (গ্রাম । পাড়া )। টাউরিয়া (রাগী লোক )। টাড়য়া 
(হাড় )। ডেলি (ডালি )। ডিরোই (ষাছ ধরার বাশের যন্ত্র বিশেষ )। ডেগর 
( ছোটো রাস্তা! )। অন্তত্র, আহি ( <খ্জাটিযুক্ত ), আটিয়া । কাঠা-কাটা । 
গঠা <গোটা । 

(খ) ড>ঢ : গঢ়েয়া<গড়েয়া ( গড়িয়ে )। চঢ়াইছে-হচড়িয়েছে। পঢ়া< 
পড়া । কুঢ়াল<কুড়াল। “কুত্রাপি -র-এর স্থানে -ড- উচ্চারিত হয় না ।” 
“(স্বরেষ্ছরচন্র রায়চৌধুরী : রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা, সা, প, প, ১, ১৩১২ )। 

(গ) ড>ড.ট: ভুটি, ভুড়ি (প্যাটের ভুটি-পেটের ভুড়ি )। আবার 
ছুটি 'মণি' অৰ্থেও দেখা যায়। যেমন চোখুর ভুটি ( চোখের মণি )। হাটগোল, 
( হাড়গিলে )। 

(ঘ) যোষ অজপ্রাণ ‘ড’ অঘোষ অজ্পপ্রাণ বর্ণ -ট- হয়েছে । যেমন : পাউটার 
পাউডার । ছেন্টেল-স্যাণ্ডেল। কাণ্টারী<কাণ্ডারী । 

(ড) ড>ঠ: ঠাল<ডাল। ডা্ঠ1-ভাণ্ডা (দণ্ড) । 

(চ) ট, ঠ>ত, খ ঃ তানা, টানা (ভাতের টানা )।  তাকর-টাকর 
( বি পরিমাণ ) |  খমক<ঠমক । ! 

(জ) যূ্ধনা ণ>দস্তা ল 2 যুর্ধনা বর্ণের দস্তা বর্ণ হওয়ার পরে কখনও-কখনও 
ল হয়েছে । যেমন £ ধারল-ধারন-ধারণ । বরুল-বরুন-বকুপ ( মেঘ )। 

(ঝ) মূৰ্ধনা>স ২ মূর্ধনা বর্গের স-কারীভবন ও উক্ীভবনও দেখি | যেমন, 
টিকিস-এটিকিট । 

॥ ত বর্গ ॥ 

(ক) তথ: অন্তঃস্বাসযূলক মহাপ্রাণভা অজ্পপ্রাপ ‘ত’- কে মহাপ্রাণ 
'খাতে পরিণত করেছে । যেমন £ কখ-কত। পন্থা <পানতা । যন্থনা < 
যস্ত্ৰণ। । 

(খ) দ্ধ = ‘ক’-এর নিয়মমতই ঘটেছে । যেমন : উধাসী-উদাসী । 
বোকধুল<বোগছল (বাছুড়)॥ বাউষিয়া <বাউদিয়া <ৰাঘ্ুতিয়া (প্রেমিক )। 
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শধী নদী (রাছ়ে লদী )। সাধি-সাদি (বিবাহ )। উধযোপতি--উদ্দোপতি 
উৎপত্তি । কোন্ধোল-হকোন্দল । 

(গ) শব্দের আদিতে -ত- ও -দ- অবিরুতরূপে উচ্চারিত হয়। 

(ঘ) ধস>দ : বাদা-বাধা । 

(ড) অল্পপ্ৰাণ অঘোষ -ত- ঘোষ অল্পপ্ৰাণ -দ- হয়েছে। যেমন, ভাদ < 
ভাত। সঙ্গদ্‌>সঙ্গত। আবার এর বিপরীতও লক্ষ করি। যেমন, পসাত- 
প্রসাদ । সত,ভাবসন্তাব । 

(চ ) দ>পথ : থাড়ানো-এদাড়ানো। । 

(ছ) ধ>ত, থঃ আউসোত-বদধ ৷ ছুত-ছুধ ॥ থাকা <ধাকা | 

(জ) দন্তা>কণ্ঠাঃ উত্প্রাসোক-উত্তরালোত  (উত্তরল্রোত )। বগরি 
এবোগোরি-এবদরি (কুল বিশেষ )। 

(ঝ) দস্তা তালব্যঃ জিবা-দিবা। (জিবানিশি )। জস্তা-দস্তা । 
জেশলাই-দেশলাই | সারিল্ঞ1--সারিন্দা (বাদাষঙ্জ বিশেষ )। সাক <সন্ধ্।। 

(এ) দস্ত)উদ্ম ১ বাশ,সা--বাত.শা-বাদ্‌শা। । 

(ট) দন্তা৯ওষ্টা : খুপ,, খুব-খুখ,, খুখু । 

(5) ন৯লঃ জলনী-জননী ॥। আলন্দ*আনন্দ । 

(ড) ধ>হ : হম্কেএধমকে । 


॥প বর্গ ॥ 


(ক) প+ অন্তঃশ্বাসযূলক মহাপ্রাণত| : -ফ- ॥ ফ্যাকম্-পেখম্‌। ফিরিয়া < 
পিরিয়। ( প্রিয়া )। অল্ফো-অলপ। গল্ফো-গল্প । 

(খ ) ব+অন্তঃশ্বাসযূলক মহাপ্রাপতার ফলে -ভ-॥ ভাসা-বাসা ॥ ভেশ- 
বেশ । ভাক্চা -বাদ্ধ্যা-বন্ধ] । ভভা-ভোবা । 

(গ) বম) মখুয়া-বাখুয়া ( বাস্ধশাক বিশেষ )। করিমো৷-করিবৌ ) 

(ঘ) ব>প । খপর-খবর । সাহেপ সাহেব । গরীপ-গরীব । সপ-সব । 

(ঙ) প>ব। বেঠাইলপেঠাইল ( পাঠাইল )। কোব-কোপ। 

(চ) ভ>প। দছুলপ <দুলভ দুৰ্লভ । 

(ছ) ওষ্ঠা>কণ্ঠা । উকারিয়া-উপাড়িয়া । চোকড়ি-চাপড়া । খুকুডা < 
খুপ্রড। (আগাছা )। টোকরাই-টেপেরাই ( ঝাপি )। ছকরবন্ধ<ছাপরবন্ধ 
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(যারা চালাঘর ঘর রাধে )। টড়কিয়া-<তড়পিয়া (লাফ দিয়ে )। যাটোক< 
সং, সাটোপ ( অহংকার )। চুগঘানো-এচুবানো । মগস্থলবযফন্দথল । অভাগ- 
অভাব । ঘেডটিয়া-ভেজটিয়া (হেলে সাপ )। গাদলা বাদল জাগুলা-- 
জাবর । 

(জ) ওষটা>তালবা ৷ ঝেচুব্ফেচু ( ফিছে )। 

(ঝ) ওষ্টা-নাসিক্া>দস্তা-নাসিকা । নিশিএমিশি ৷ নাকা-মাকা । 
(ময়র-নাক। ধুতি--মযূর-মার্কা ধুতি )। তন্ভিতস্তভ্ভিত।' শরণ শরম । 
তামান্এতামাস্‌। 

(ঞ) প+-হ>েহ £ হষ্কানো-ফস্কানো । (যেষন, হাত হুস্কিয়া পইল্‌, 
হাত ফসকে পড়ে গেল )। 

॥ ৬. অন্তঃস্থ বণ ॥ 

(ক) ঘ-কারের প্রাচীন উচ্চারণ -ইস- এই উপভাষায় বেশ প্রভাব ফেলেছে। 
-ইঅ- উচ্চারণের জন্থাই আধুনিককালে 'য়' বর্ণের স্থষ্টি। এই -ইঅ- অনেক 
সময় “ই রূপে দেখা যায়। কইলা-কয়লা। পাইসা-পয়সা | মইলা <ময়ল।। 
মইন1-ময়না। লাইক-লায়েক । উপাই-উপায়। বিদাই-বিদায়। 
গুকুদাই-গুরুদায়। 

(খ) য-ফলার অপিনিহিতি-ন্ধপ বা দীর্ঘ উচ্চারণ বা দ্বিত্ব হয় বাঙল| ভাষার 
সাধারণ নিয়মে । উদাহরণ পরে জবা | 

(গ) ছ'য়েকটি ক্ষেত্রে শব্দের শেষে বা মধো -য়- লুপ্ত হয়। জা'গা-জাযসগা । 
ব’সবয়স । সা'ম-সময় । (যেমন, হেম্‌ সম্_এমন সময় )। 

(ঘ) র-এর কম্পন ধ্বনি এই উপভাষায় অব্যাহত থাকে । 

(ঙ) শব্দের আদিস্থিত “র”-এর স্বরধবনি মাত্র উচ্চারিত হয় । আতি-রাতি। 
ওজনী-এরজনী । পব্দমধ্যস্থিত -র- সাধারণতঃ থাকলেও শব্দশেষে -র- অনেক 
ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়। ডাইঘর-ডারীঘর (বাইরের ঘর )। র-লোপ প্রসঙ্গে পরের 
পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট অন্থচ্ছেদ অষ্টব্য । 

ডা শবে আদিতে -র- আগমনের (স্বরবরণের আলোচনা শু) এবং শব্দমধ্যে 
র-মাগমের উদাহরণ পাই । বিধরতা-বিধঅতা-বিধতা-বিধাতা। । আশরমান 
এআশমান (আকাশ )। 

টা Mr SE AARNE ০৯০০ 


ছুদীএচোর-চুল্লী (চোরনী ) 1 : 3. 7. ০ 


চর 


৪ 
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(জে). 'ল'-ও সবাযান্ঠ অন্ত:স্বাস-যূলক মহা প্রামতাসুক্ত হয়ে উচ্চারিত । 

ঝে) অস্তে র স্থানে “ল' ব্যবহার স্থল. । করাল+করার_ ( কড়ার, শর্ত) । 
ঢেল-চের ।. মন্দিলমন্দির ॥  সন্তলা <সন্তরা <সিনতার! বা হিন্দী 
সাস্তার। ( কমলালেবু). শব্দটি মূলতঃ পোতু গীজ । 

(এ) ল-এর (শব্দাদির ) ‘ন' হয়ে যাওয়া মাগধী অপভ্রংশেরই একটি 
বিশেষত্ব । এখানেও এটি মেলে । নাল+লাল ৷. নাউঞলাউ । নাঙল-হলাঙল । 
সুঠারুলুঠারু । 

(ট) য, র, ল>দ, ন: দাচায়যোচায় (যাক্রা। করে )। দাচিয়ামারী< 
যাচিয়ামারী ( যাকচ্ষাকারী )। নিন্দাছেনিন্যাছে ( খুমাচ্ছে )। ন’বের'বে । 
নউক এ<রহুক । নোখালিয়া <রাখালিয়া ॥ চুন্নী--চোন্নী-<চোরনী । 
পানাশ পলাশ । 

(3) ব-লোপের উদাহরণ £ বিলাস বিশ্বাস । ন্াশিন-ক্ছাস্থিন । এখানে 
হিন্দী উচ্চারগ-ভঙ্গি সক্রিয় বলে মনে হয়। ব্যাপারটি যূলতঃ সমী ভবনের । 


॥ ৭. উত্মবৰ্ণ ॥ 

শ, য, স__তিনটিই শিসধ্বনিবৎ, উচ্চারিত । স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যদিও 
তার ও. ডি. বি. এল-এ লিখেছেন: “The single -S- of Common 
Bengali--. tends to become -h------in initial and other position 
in North Bengal” (পূঃ ১৪৩ ), তৰু প্ৰান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই স-এর 
হ-কার প্রবণতা পাই না। 

(ক) তবে উন্মবর্ণের তালব্যবর্ণে ক্রপাস্তরিত হবার প্রবণতার জন্য কিছু 
পরিবর্তন আসে । ছাবন-<সাবোন (শাবান )। ছেস্টেল-হ্তাণ্ডেল। ছেদার 
এএসজারু। ছেচায়-সাচাই-সতাই। ছেন্‌হ-<স্মেহ । ছিলান-পিনান 
( স্থান )।  ছঞ্চরালো1-সঞ্চরালো (সঞ্চারিত হুওয়। )। ছারকেচ,-সার্কাস । 
ছিবচনী < স্ববচনী । নিশ,চান-লিশ.শান ( নিশান )। মচ.কামারী-মশ,কাযারী 
(শব্দ করে খায় যে নারী ) । মানছি <মান্ষি ( মাহষ ) । “‘শররুষ্ণকীর্তনে’ও দেখি 
ছছন্দ ( শ্বচ্ছন্দ )। ছান-স্বান। ক্রিয্াপদেও আছে : আছিছু <আসিছ' 
(এসেছি )। আছেছে-আসেছে ( আসছে )। 

তালব্যবর্ণের উদ্মীভবন এ প্রসঙ্গে স্বরণীয় । বিয়াস্তা <বিয়াত্তা ( বিবাহিত )। 
জ্ঞাস্তা জ্ঞাতি । উ্মবৰ্পের এই অনধিকার প্রবেশ বাঙলাদেশের অন্ত জায়গাতেও 
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দেখি (ও. ডি. বি. এল, পৃঃ ৫৫১)। এইজন্য এই উপভাষার সকারীভডবন 
বেশী। এই সকারীভবন পূর্ববঙ্গেও দেখা যায় ( ও. ডি. বি. এল, পৃঃ ৫৪৬ )। 

(খে) উদ্ম>দস্তা বা কণ্ঠা ঃ হইসিত <হইসিদহইছিস ( হয়েছিল )। 
করিসিত-একরিসিদ-করিছিস (করেছিস )। নিকাস-নিকৃকাস্নিশ,শাস্‌ 
( নিশ্বাস )। 

(গে) উগ্ম ঘোষধ্বনির ‘হ'-কার নিখুত রূপে সবত্ম শোনা যায় অন্তঃশ্বাসযূলক 
মহাপ্রাণতার জন্য । শব্দ মধ্যে হ-এর লোপ প্রসঙ্গে পরবর্তী পরিচ্ছেদের 
সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ জবা । 


॥ ৮- অনুম্থার, বিসগ”, চন্দ্রবিন্দু ॥ 

(ক) অন্নস্বার এই উপভাষায় '$'-এর বিকল্প । অংএরঙ, | আইসোং< 
আইসোড, (আসি )। করোং<করোড, (করি )। 

(খ) কখনও অন্থন্থার এসেছে নিয়মহীনভাবে। কোংকিলা<কোকিল। 
শিংরিয়া <শিহরিয়। । শভাং<শোভা | ঝালংঝালর । ফটিংজল-হফটিকজল । 
মিতডিংগামৃত্তিক।। আ'যাং<এক । 

(গ) যুক্তব্যঞ্জনের একটি নাসিক্য বর্ণ হলে, সেটি থেকে যায়, অপরটি লোপ 
পায় । তখন সেই নাসিকাধ্বনি অনুন্থারের উচ্চারণ লাভ করে। তাংকু€তাম্‌কু 
(তামাক )। কুংকুর<কুম্‌কুর! ( আশওয়ালা পাট )। হাংকুরা--হামাগুড়ি 
দেওয়া । ওইনং<ওইনম্‌ ( ওইরকম )। কেইনংএ<কেনম্‌ (কি রকম )। ক্যাং 
শ্ক্যানং। যেমন, ক্যাং করি, কেমন করে। কলংকলংক । শং+শঞ্ধ। 
গৌরাং-গোরাঙ্গ । ভংভঙ্গ। কাং-কাঙ্গ, (কাধ )। 

ধ্বন্যাত্বক শব্দে ও শব্দস্বৈতে অনুস্থার প্রচুর । এর উদাহরণ রূপতব্বের অংশে 
পাওয়া যাবে। 

(ঘ) এই উপভাষায় স্বতোনাসিক্যীভবন শব্দাদিতে লা হয়ে শব্দমধ্যে বা 
শব্দান্তে আসে । করো, করোঙ (করি )। খাওঁ, খাই । এই ওুঁ-এর উৎপত্তি 
সম্পর্কে ও. ডি. বি. এল্‌, পৃঃ ৫২৯ জ্টব্য। 

(ঙ) বিসগে'র ব্যবহার নিয়ে উত্মবর্ণের শেষে ‘হ’ আরা । 

চে) বহুস্থলে নাপিকাবর্ণ চত্্বিন্দুর কূপ নেয় নি। যেমন, আঞ্চল, আচল। 
কাক, কাচা । কোণ, কুডি। শপ, গুঁড়া । কান্দা, কাদা । ছান্দন, 
ছাদন। ধান্দা. ধান্ধা (ধাধা)। bl 


© 
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ছে) কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বরকে পুরোপুরি নাসিক্য বাগ্রন করেছে। যেমন, 
নেঙ্ুল আঙ্গুল । নেন্দুর ইদুর । নিচাএইচা, ছোট চিংড়ি । 

(জ) নাসিকা বাক্জন-_আহ্ননাসিক ধ্বনি : ঘেংটিয়া-ভেম্টিয়া ( হেলে 
সাপ )। নাগুনাম। 

(ক) সন্ধিতে অন্য বাঞ্জন অপেক্ষা নাসিক্য বর্ণেরই প্রাধান্য । বাম্‌-মাও- 
বাপ-মাও। কাল্লিস না<কান্‌্দিস ন1। এ বিষয়ে পরের পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট 
সঙ্গচ্ছেদে সমীভবন জর্টবা | 


॥ ৯. ব্যগ্জনবণের দ্বিত্বরূপ (Gemination of consonants) ॥ 

স্থিতপ্রাপ্ধ বা সামাঙ্গিক (7০71০18816০) বাঞ্চনসংযোগ বাঙলায় আদ্যাবন্থানে 
পাই না । এই উপভাষায় সামাঙ্গিক বাজনসংযোগে ধ্বনিদ্বিত্ত এইরূপ 

॥ক। পাক্কা । বুকৃকে (পাক্া না কাচ্চা বা ছাড়িয়া গেইসে বুকৃকে শেল 
দিয়া)। শিক্ষার ( কোন্‌ মাহুতের শিক্ষারে )। 

।খ,খ ॥ মুখখ (জনমে জনমে খাইবেন মা বধূর মুখ,খের গালি)। ন্খ,খে 
( স্খ,খে দিনো যাবে, স্থখে দিন যাবে )। 

|জ্জ। পক্ছা (প্রজা ১। [তু সমীভবন : প্রজা »পর্জা >পজ্ছা ] 

। ট্র। পিষ্টিবার । ( পেটাবার )। বাটার (বাটার পান )। 

। ত্ৰ। হাত্তী। কলিকাত্তা । চিত্তিয়৷ ( চিতাবাঘ )। পিল্তা (পিতা )1 

।ধধ।  পধধান ( প্রধান )। [ তুং লমীভবন £ প্রধান >পরধান>পধ ধান ] 

। স্ম। তাম্মা ( তামা )। 

।লল। ষোলো (ষোলো )। সল্লা (আলাপ )। কৈল্লাল ( কৈলাস )। 
তৈল্প ( তৈল )। শিক ( তিলক )। জনক ( জলুক )। 

। পপ । কাঞ্জন (কাপন )। তিগ্পন (অসার দস্ত প্রকাশ )। 

| স্স। বস্সন (বসন )। অস্সাভল ( রসাতল )। 


॥ ১০. সংযুক্ত বাঞ্জনব্ণ (Compound consonants) ॥ 
কে) সৎ ক্ষ বাং কৃ বা খ। ক্ষীর>খীর>ছির ৷ কুলক্ষণ > কুলখ খন > 


কুলছন > কুলসন । 
(খ সং জ্ঞ বাং গর্জী বা গ্যা। জ্ঞান>গ্যান; ঞান, ঞিয়ান ) 
(গ) সং ক্র বাং ক : ক্রোধ> কোষ । 
সং, গঞ বাং গঃ গ্রাম>গাম । 
হু 
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সং, পর বাংপ ১ প্রজা>পজা, প্রেম>পেম । 

'আদিস্থিত রু-ফলা হয় লোপ পেয়েছে নয় বিপ্ররুষ্ট ক্স পেয়েছে। যেষন__ 
প্রথম -সপরথম | ব্রহ্মচারী -বরমচারী। শব্দাস্তের র-ফলা৷ সমীস্ৃত হয়ে একক 
ৰ্যঞ্চনে পরিণত বা বিশ্লিষ্ট: গোতগোত্ত< গোত্র । অন্পার)শন < র্পপ্রাশন । 

(ঘ) রণ-সন্্ £ পৃণিষা>পুন্নিম। । 

রস>শশ £ কুর্সীকুশ,শা (মাছ )। 

ব্স২্স্স হ তোস7-তোস্সা । 

রষ-সশশ £ বহা >বশ,শ।। 

র,_ত> ত্র, ত: কাতিক>কাত্তিক>কাতিক । 

র.ব>বব, ব ৪ দূব। > দুব,বা > দবা । 

(5) ব,শ>শশ,শ £ আশ্বিন >-আশিন । পরমেশ্বর > পরমেশ,শর > পরমেশর | 

(চ) সৃত বা স্থস>থ, থিঃ স্থল>থল। প্তন>তন । স্থিতি-খিক্ষি। 

সৃফ>ফ হ স্ডুলিঙ্গ <-ফুলুঙ্। । 

ষ্ঠ ২ জোৈষঠ> জেঠ । 

(ছ) অন্যান্য ঘুক্রবাঞ্চনের ক্ষেত্রে এই উপভাষার স্বত্ত কোনে! বিশেষত্ব নেই । 
যুক্ত-বাঞ্জনগ্ডলির যুগ্ম-বাঞ্জন হয়ে একক বাঞ্জনে পরিণতি-_-মধ্যভারতীয় আর্ধভাষার 
এই লক্ষণ এখানেও প্রকট ॥ 


॥ তুই ॥ 


॥ বনি পরিবতলের ধারা ॥ 
পশ্চিমকামরূপী উপভাষায় স্বর ও বাঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের বিশেষ ধারাটি 
এভাবে লক্ষ করা যায়. 


>. স্বরভুক্কি বা বিপ্রুকধ (8.0819585) : যুক্ত-ব্াঞ্রনের উচ্চারণকে সহজ - 


কির জা লালে টিকা যেমন 


অ-আগম--নরদ বদ । শরম শরম । ES 

ই-আগম--কিরিয়া ক্রিয়া । ফিরিয়া এরিয়া । হরিস্বএহধ । বারিষ-বধ । 

শবিস্থ। লিনান-ক্থান <তৃষা । লিরজানো একজন কারা । 
দি শিলুক- ক। bn t 
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উ-আগম-_শুকুর-শুক্র ( বার বিশে )।. উবু -উক্স । 

এ-আগম---পাখেন। <পাখ,না | গামেছা-গাম্ছা । 

২. '্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) 2 

সাধারণতঃ এই উপভাহায় উচ্চন্বরের তুলনাগ নিরন্বরের প্রাধান্য দেখা যার । 
তার কারণ এই উপভাধা-ভাণীদের দুখের ভেতরে নীচুন্বরে উচ্চারণের প্রবণতা । 

(ক) তবে "আনেক সমর উন্চাবস্থিত -ই-, -ঈ-র প্রভাবে নিয়াবস্থিত স্বর -ক্সা- 
অধ্যোচ্চ দ্বর - এ. -ও-তে পরিণত হয়েছে । যেমন -- চেছিয্সা-এষ্টান্িয়া । বেছিরা < 





১. _ বাছিয়।। এগিনা <স্বাক্ষিন। (কখন ‘এক্চিনা’ পাই )। মোসী-যাসী । 


( (খ) এ+ আ>ইই। যেমন, খিপিরি--খেসারি ( ডাল )। 

(গ) আ+উ>ও। ওপ্ুন < আগুন । 

(খে) অ. 'সা+ই ই। কাজিলী<কাজলী । পিছিলি-পিছলি (পিছালে) । 
যাশিরী-মাকডি। গিরজিল < গরজিল । 

($$) অ, আ>উ। মুক্তরি-মশারি । 

(চ) ই. উ>এ, ও। বেছাক্ডি<বিহাতি<!( বিবাছিত )। হাসেলা < 

ঠাক্ছলা <( হাক্মলী )। 

(ছ ) ও>'্। 'অস্তাদএওস্থাদ। অনপা-ওস্তা ॥ জগাড়<জোগাড । 
চাড়া <ডোডা । সনা<সোনা। শভা-শোভ! ৷ সগ্নামী-<সোয়ামী । এলি 

"সবই পরাগত (২৩৪৮৩৪51৮৫) স্বরপঙ্গতির উদাহরণ । পরত স্বর এখানে পূৰ্ববৰ্তী 
স্বরকে প্রভাবিত করেছে । 

(জ) পুর্ণবর্তী স্বরের প্রচাবে পরবর্তী স্বরের কপাস্থর অর্থাৎ প্রগণ্ত প্ররসঙ্গতিও 
ছুলভ নয় । যেমন, শিহিরানো -শিহরানো | ভিত্তিরে-ন্িতরে । বিছিলা- 
বিছানা । চিতুল-চিতল (চিত্রের )। যেমন, চিতল সখী ( প্রাণের সখী )। 

(ৰ) এ বা উ- প্রভাবে ‘শব’ উত্তন্থর -ই -হয়। উ্ুলে-উখলে । 

(০) এ+উ>ঞ। গ্যাুক-হহদউক । 

(টে) অ, আআ + ই, উ>ও। শাড়োক১পাড়ক । বাডোক১»বাড়ক । 

১০০ কলস্কোনী <কলস্কিনী । সতোনী -সোতোনী-<সত্তিনী । x 

৩. আপিনিহিত্তি (Epenthesis ) হ 

এই উপভাযায় অপিনিহিতি-প্রবণত! পূববঙ্ষের উপভামার চেয়ে কম । 
সলমাপিকা ক্রিয়ার ‘ইয।' প্রভার "ই" এখানে অধিকাংশ পক্ষতে অপিনিহিতি 

শা না, বরং 'ইয়া” সংক্ষিপ্থাকারে ‘ই' হয় । ক্রিস 
ক 
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জঙ্টব্য )। বরং য-ফলা, যুক্ত-ক্ষ- এবং -জ্ঞ- এই উপভাষায় উল্লেখযোগ্য অপিনিহিতি _ 


খটিয়েছে। দাজিলিঙ ও জলপাইগুড়িতে অপিনিহিতির পরিমাপ কম, নেই 
বললেও চলে । রঙপুরেই অপিনিহিতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, মধ্যম পরিমাপে 
কোচবিহারে । ক্রিয়াপদের অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত সবই রঙপুর থেকে নেওয়া! । 
(ক) ই-কারের অপিনিহিতি : হাইলা-হহেলিম্সা । যেমন, হাইলা পইল্‌ 
মোর সনার যৈবন (হেলে পড়ল আমার সোনার যৌবন )। কাইড়া-কাড়িয়া। 
ভাইঙ্গা -ভাঙ্গিসু। । জলপাইগুড়িতে এই স্থলে কাবো ও কথাভাষায় -ভাঙ্গি- পাই । 


যেমন, ভাঙ্গি গেইল্‌ মোর অসের পিরতি ( ভেঙ্গে গেল আমার রসের প্রেম )। ২. 


পইড়া-পড়িয়া । জলপাইগুড়ি, দাজিলিওযে - পড়ি 'আছে- ( পড়ে আছে )। 
থাইকৃত-থাকিত। ভাইব,তে-ভাবিতে । আইসাছ-<আসিয়াছ । গাইল- 
গালি। বাইর-বাহির । তেইলানী--তেলিয়ানী । হাইড়ানী <হাড়ীয়ানী । 
মাইলানী<মালিয়ানী । মইলান--মলিয়ান-( মলিন )। কইল্‌জা <কলিজ! ৷ 
চাইর-<চারি। পইরী-পরী । খইল্সা-খলিসা (মাছ )। 

(খ) উ-কারের 'অপিনিছিতি : ধাইত-ধাউত, ধাতু । (যেমন, অষ্ট 
ধউতের গাড়ীখান )। ভাউসানী -এভান্থরাণী । সাউধ < সাধু । 

(গ) য-ফলা, -ক্ষ- এবং -জ্ঞ- জনিত অপিনিছিততি £ 

অইগ্ৰ<অন্য। কাইজচ্দ-কা্। কইন্যা-কন্া । জইন্য-জন্য | সইন্ঝা- 
সন্ধা।। ভইক্ষণ-ভক্ষণ । অইক্ষা-রক্ষা। আইক্খল-রাক্ষস। লইকৃখ- 
লক্ষ্য। সলইক্ষণ <স্থলক্ষণ । আইজ্ঞা-আজ্ঞা । 

৪. অভিশ্রুতি (Umlaut) : 

দুয়েকটি উদাহরণ পাই । খায়ে-খাইয়া। যায়েযাইয়।। এখানে 
অভিশ্রতি পূর্ণমাত্রায় ঘটে নি। 

*. স্বরাগম (Prothesis) : 

আজাালা<জালা (কচি )। যেমন-_-আজালা কুন্থম। আবানে<বিনা। 
যেমন, তুই আবানে । 'আতুলতুল-তুলতুল্‌ ( নরম বোঝাতে )। 

*. আদিম্বরলোপ (4175515) ও অন্তান্বর লোপ (Apocope) : 

আদিম্বরলোপ সামান্য পরিমাশে কার্যকর । অলাবু>লাউ>নাহু । ক্রিয়া 
উদর যেমন, করিল্‌, করিল। 
খাইল্‌, খাইল। গেইল, গেল। 
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৭. মধাম্থরলোপ (Syncope) : 
4 ঠাক্কিএঠাকুরি (ভাল বিশেষ )। ভাম্শা-তামাশা | পায়া পাইয়া । 
পালে-পাইলে ৷ দত্‌রা-<দোতরা | পর্মেশর পরমেশ্বর । ডার্পা দারোগা! | 
কোর্তো. করতোয়া (নদী )। এওইগ,লা -ওইগিলা । 


৮. স্বিমাত্রিকতার অন্তপস্থিতি £ 
মধান্থর প্রসঙ্গে এই উপভাষার অপর বৈশিষ্টা হল-_দ্বিমাত্রিকতার অঙ্গপস্থিতি । 
বাঙলায় মধ্যন্বর লোপে ছুই অক্ষরে বা ছুই মাত্রাুচ্ছে উচ্চারিত হলেও এখানে সেটি 
১-/+ তিন মাত্রায় পৌছায় । দ্বরসক্গতির প্রবণতায় এই মধান্বরাগম হয় । কাজেই 
ব্যাপক অর্থে এটি স্বরসঙ্গতিরই প্রসারিত ফল মাত্র । 
(ক) উ-কারের আগম 2 
কুম্‌ডা, কুমুড়ি <কুমড। । কুচুনী-ক্ুচনী । উপুড়ানো--উপড়ানো। | 
শ্ষদুরানো -গ্তজরানো। |. দুকুরী-ছুকরী ।  হ্াবুরী-বাবরি (চুল) । 
জাবৃডী-জাবড়া (জগ্জাল )। শুকুনা-শুকনা। শুকুল<শুরু । তুলসী < 
তুলসী । থুমুনী-ঘুমনি ( পোকা! বিশেষ )। কামুড়াবে <কাম্ডাবে । { 
(খে ) ই-কারের আগম £ 
মাখিডি-মাকডি | নাতিনী-লাতনী ৷ ডাক্িনী-ডাকলি । পাগিলী < 
=) পাগলী । 
(গ ) ও-কারের আগম 2 
কলোসী কলসী । হলোদি-হলপি ( হলুদ )। টপোলা<টোপ,লা। 
(খ ) এ-কারের আগম £ 
ঘাগেডা -খাগড়া ৷ চামেড়াএচাম্ডা । খাজেনা<খাজন। ৷ ছেবেলা- 
ছ্যাবলা । পাগেলা পাগলা । ভাবেনা<ভাবন! ৷ পাতেলা<পাতলা । 
কাতেলা <কাতল। । বাঙেলা বাঙলা ( দোচালা ঘর-বিশেষ )। 


"=. সন্ধি (81599) ও সমীভবন (Assimilation) 2 
(ক) লিখিত না হলেও মুখের ভাষায় কিছু ক্বরসক্ষির উদাহরণ পাই । যেমন, 
শস+আুঅ। এখানে বাঙলার স্বাভাবিক সক্ষিলিয়মে -আ- হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তু তা হয় নি । যেমন, কর + আলিয়।:>করসিয়!>করোসিয়! । 





৭* প্রাস্ত-উত্তররক্ষের উন্পভাষা 


আ+আস্আ। বিনা+আগুনে বিলাগুনে । যেমন, বিনাগুনে পোড়ে 
পোরাণ । খুড়া + আই-স্খুড়াই ( খুড়ীমা )। পিস! + আই >পিসাই (পিপিমা )। ₹ 
জোঠা+ আই>জোঠাই ( জোঠাইমা )। না + আইসে>নাইসে। অ+অ 
( হ) =আ। আ+ই=ই: বাহির+ হউক>বাহিরাহক বা বিরাহুক, 
বিরাউক । যেমন, বিরাউক চোখের পানি ( চোখের জল বেরোক )। 

ও+ আ=ও। যাও+আসিয়া>খাওসিয়া । যেমন, আইসে আইসে! খেত 
ছোড়া অঙ্গ থাওসিয়া (এসো এসো খেতু, ভাত খাও এসে 3 গোপীচন্ছের গান )। 

(খ ) পুৱোনর্ত বা প্রগত সমীভবন ( Progressive Assimilation ) 2 

প্রায়ই যুক্ত-বাঞ্জন যৃগ্ম হয়ে প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির সমীভ্বন ঘটে। সধ্দ্ধ> +$ 
সম্মন্দ > সম্মন্> সমন । গন্ধ>গন্দ>গনন, গন । জন্য >জনন>জন। সৰ 
ক্ষেত্রে অন্ত্য হলস্ত উচ্চারণ হয় । 


( গ ) প্রত্যাবর্ত বা পরাগত সমীভবন ( Regrec১।v= Assimilatio ) 

চ-বগীয় বর্ণ পরে থাকলে পুবের *শ’ চ-বর্গের সঙ্গে সমীতৃত হয়। নিশ্চয়, 
নিচ্চয়। পশ্চিমা >পশ্ছিমা >পছিমা । দশজন > দঞ্জন | 

শোক-পড়া>শোপ_-পড়।। কর্লা>কল্ল। । ধর্লা স্ধল্লা । 

ছুটি ঘোষ মহাপ্রাণ বাঞ্জন পাশাপাশি থাকলে প্রথমটি পরের সঙ্গে সমীকৃত 
হয়। গাছ-খোড>গাথ.-খোড ( কলা গাছের যধ্যাংশ ) । 

কখন কখনও অঘোধীভবনের হ্থারা সমীভবন হর । যেমন, দেড টাক * * 
দেট, টাকা | 

বগীয়ধ্বনির নাসিকাধ্বনিতে সমীভবন দেখা যায়। যেমন, বাপ,মা১ বাম্মাও 
(বাবা-মা )। আলিস্‌ না৯আপিন্‌ না (এখানে আঘোষ “ল' ঘোষ 'নায়ে 
পরিণত হল )। 

ভি্বাগেরি নাসিকাধবনির পঙ্গীভবন্ দেখি ।  ভীমনাখ৯ শীন্নাস্ত 
( বাক্তি নাম )। 

-র- আগে খাকলে এবং পরে ব্যুনবর্ণ খাকলে -র- অনেক সময় সমীতৃত 
হয়েছে। চোরণী>চোন্নী । হোর,দ্যাধ ৯ হোদ্দাখ । ১ = 

১*. বিষষমীভবন ( Dissimilation ) 3 পু 

বিশেষত্ব বিশেষ নেই । যেমন লীলা২সনীলা । লাল-স্নাল। তামাম, 
ভাষান । জননীজলনী । করার২করাল। শিশিড়াপিকডা। 
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>>. বিপর্ধাস (Metathesis) হ 

কেন্ুর>কেরুয়া । কঝোলোঙ্গা ঝঙ্গোলা (কোলা )। যিনতি>নিমততি। 
নোট কো > নোক্‌্টো ( লট,কা! কল ) ! উট কোন > উক্কটোন (দড়ি তৈরি করার 
জন্য আড়াআড়িভাবে বাধা কাঠি ) । 

১২. সমাক্ষর লোপ (Haplology) হ 

এটি বেশ প্রচলিত ধ্বনি পরিবর্তন ॥ যেমন, গলপ>গপ.প> গপ, ॥ কাবা” 
বা। চৌপররাতি>চোপরাতি । 

১৩. নালিক্ীভলন (Nasalisation) ২ 

সাধারণ চলিত বাঙলার মতো নাসিকাটীভবন এই উপভাষায় তেমন ঘটে নি। 
তবে শ্বতোনাপিকটীভরনের ছু'ভারটে উদাহরণ পাই । যেমন, স্রোত | 
সাপ>সীাপ । পাদ২সপাঅ২সপাণ্ড। বাকি নালিকদীভলনের উদাহরণের অল্প 
নাসিকা বাঞনবর্সের আলোচন! ডরষ্টবা । 

১৪. মূৰ্ণনটীভবন (Cerebr: 
nsous Cerebralisation) হ 

দেড>ডার | দাড়াস ( সাপ )>ড'ড়াইস । মান্দার »মাগাল। তেরেঙ্গে >> 
টেরেঙ্গে ( তরঙ্গায়িত করে )। যেমন, হাতখান টেরেঙ্দে যাছে রে ( হাতটি 
তরঙ্গাযিত করে অর্থাৎ দুলিয়ে যাচ্ছে )। দারোগা>ডার্গ! । দংশন > ডংশন । 
দানো>ডানো । দীঘল >ডীখল । দাইগানী>ডাইয়ানী । দৌলতে>ডোলোতে । 


১৫ সকারীভরন (Assibilisation) হ 

জলপাইগুড়ি ও দাজ্জিলিংয়ে ক্রিয়াপদের সকারীভবন খুব সাধারণ ব্যাপার । 
খাইছু' >খাইস্' । পালাইছে > পালাইসে । শবাইছে> শবাইসে ( শোভা পাচ্ছে )। 
নাগিছে>নাগিসে (লাগছে )। ছাম> সাম ( উদ্ধখল )) 

১৬  শব্দমধ্যস্থিত -র- ও -হ- ধ্বনির লোপ-প্রবণতা (Tendency to drop 
internal 2 and -b-) 

(ক) শব্দমধোর বাক্জনের আগে -র- এবং -র-ফলা লুপ্ত হয় । যেমন-_সরিযা > 
সইখ।। দূৰ৷ > দুব্বা | বর্ধাসবরিষা > সাইব বা | কিন্ত, করিব! ধইছে ( করতে 
আরস্ব করেছে ) । পদাস্তের র-লোপ হলেও মধোর -র- অপরিবতিতই থেকে যায় । 

খে) শ্বরধ্বনি ছাড়া বাঞ্চনবর্শেও অস্তংস্থাসমূলক্ক "হকারের প্রবণতা 
খাকলেও শব্দ-মধোর “হকার ক্রিয্াপদে কোনো-কোনো সময় লোপ পাস । 





541৩7) এবং গ্রতোম্ধনীভবন (Sponta- 
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যেমন, রহিবে রবে € থাকিবে )। রহিসনইস ( থাকিস )। রহুক১”নউক । 
লক্ষ করার মত, এখানে উদ্াহরপপ্ডলির সবই ব্রহ.ধাতুর। ক্রিয়াপদের 
'আভাছ্রীণ -হ- প্রায়ই স্পষ্টকপে বর্তমান । যেমন. তায় চাহাছে ৷ সে চাইছে )। 
এই কারণে একই ক্রিয়্াপদের ছুটি করে কূপ মেলে। যেমন--কহিশ্ন, কয় । 


চাহিন্ত, চা'ু। 
১৭  জোড়কলম শর (Portmanteau Word 2 


আয়োজোগ £ আয়োজন+ উদ্যোগ ৷ যেষন, যোলো বস্সরের বেলায় 
বিভার আয়োজোগ করে ' মোলে! বছর বয়সের কালে বিয়ের আয়োজন করে) । 

অন্ধিহারা £ আদন্ধিয়ার + হারানে! ( অন্ধের মতো )। যেমন, যে নারীরো 
নাই সোয়ামী দিনে অন্কিহারা ( যে নারীর স্বামী নাই, সে দিনকে রাতের 
বতো দেখে, অন্ধের মতো) । 

একাকুল : একুল- আকুল । কাবো বাবহৃত হয়। যেমন, নদী হুইল্‌ 
মোর একাকুল ( আমার নদী আকুল হয়েছে )। 

কোলোটিয়া : কাল+ কেউটিয়া, কেউটে (সাপ) । যেমন, কাব্যে, 
কোলোটিয়া কালা সর্পে ভংশিল্‌ আমার গায় ( কালো কাল-সাপ আমার গায় 


দংশন করল )। 

চাম্ঠা £ চর্ম, চাম +শুক্ষট। (শুট,কি মাছ )। চামড়ার মতো শক্ত শুকনো 
মাছ । যেমন, নাচ ভান্তী ধায়া, চাম্ঠা-সিদল খায়া ( নাচ রে ভালুক ধেয়ে, 
শুকনো মাছ আর শুকনো মাছের তরকারী খেয়ে )। 

বন্দ : বধ বউ+মান্তষ ( বউ-মানুষ )। যেমন, উপেশ্বরের বনুষটা ছেঁকা 
পাড়িবা গেইছে € রূপেশ্বরের বউটা ক্ষারে কাপড় কাচতে গেছে )। 

হিয়াচার £ হৃদয়>হিয়!+ অনাচার € হৃদয়-বিদারক )। যেমন, হিয়াচার 
কাণ্ড দেখিয়া হামার পিলাই যাছে চম্‌কিয়। (হৃদয়-বিদারক কাণ্ড দেখে আমার 
পিলে চমকে যাচ্ছে ) ॥ 


«তিন ॥ 
॥ শ্বাসাঘাত (Stress and Respiratory Accent) 1 
সাধারণতঃ বাষ্তলায় স্বাসাঘাত শব্দের আদিতে, কখনো। দ্বিতীয় অক্ষরে পড়ে । 
লিখিত বা কথ্য বাঙলা কিংবা! ছন্দেও এই শ্বাসাঘাতের প্রবণতা লক্ষ করি । 
কে) প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষায় বাঙল! স্বাসাঘাতের এই নিয়মের বাতিক্রম 
দেখি ৷ মনে হয়, এর জন্য স্তরতরঙ্গ (0০৮০০) দারী । তিনের বেশী অক্ষরে র 


শু 





প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষা ৭৩ 


ডচ্চারপে, যেখানে অন্তঃস্বাস ও প্রশ্থাসের জোর পড়ে সেখানে, পরিপূর্ণ মহাপ্রাপ 
বা ষহাপ্রাণের আভাস লক্ষ কয়ি । এ কারণে শব্দের আদিতে খন "আঘাত 
পড়ে, তখন স্বর ও ব্যঞ্জনে মহাযপ্রাণতা আসে । আবার উচ্চারণে শ্বাসবায় 
অভ্যন্তরে গৃহীত হয় বলে তখনও মহাপ্রাপতার আভাস দেখ! দেয় এবং শব্দের 
সেই অক্ষরে অস্তঃশ্বাসাঘাত লক্ষ করা যায়। অবস্থ গৌণ শ্বাসাঘাত (medium 
51155) যা বাঙলায় চার অক্ষরের শব্দে স্বাভাবিক, তা এখানে শব্দে মহাপ্রাণতা 
আনে । 

(খ) ফলে এই ভাষায় উচ্চারণে স্বরের উচ্চাবচতা বা রর (intonation) 
বিশেষ সক্রিয় । জঞ্জ আতহাম গ্রীয়াসন এক্ষেত্রে তিব্বতী ও অন্যান্য ভোট-বসী 
ভাষায় স্বরতরঙ্গের বাবহার লক্ষ করেছেন ( লিঙ্গুইষ্টিক সাতে অফ ইণ্ডিয়া, ওয় খণ্ড, 
১ম ভাগ, পৃঃ ২৪-২৫ ) । মনে হয়, এই উপভাবায় ক ভাষাগুলির স্বরতরঙ্ষ প্রভাব 
ফেলেছে । H 

(গ) '্বরধ্বনির প্রলক্ষিত উচ্চারণ বা স্বিন্বর প্রবণতাও এই স্বরতরঙ্গ এবং 
স্বাসাঘাতের বিশেষ ফল । শ্বরলোপও সাধারণ বাঙলার তুলনায় কম । এখানে 
স্বরটৈর্খোর (Length ০ ৬০%/০।) কথা মনে রাখতে হবে । শব্দশেষের "নম" 
ছাড়া এই উপভাষায় শ্বা সাঘাত, স্বরদৈর্ো এবং স্থরতরঙ্গ বিশেষ স্বুমিকা নিয়েছে। 

(খ) স্বর-ছ্দিমাত্রিকতা কম । 

ডে) শ্বাসাঘাতের জন্যা বাঞ্চনবর্ণের দ্থিত্বভাব লক্ষ করি ৷ প্রথম পরিচ্ছেদের 
সংশ্লিষ্ট অন্থচ্ছেদ জষ্টবা । 

॥চ) সঙ্গীতের চরণে সমমাত্রিক পব-বিন্যাস এই উপভাষায় অপরিহার্য নয় । 
পাচ-ছয় যাত্রার পৰ থাকলেও মাত্রাসংখা! অনিয়মিত ৷ শ্বাসাঘাতমূলক ছড়ার 
ছন্দ যতটা সঙ্গীতের তালবিভাগ দার! নিয়জ্বিত. ততখানি কবিতার ছন্দের 
নিশ্নমে স্মবন্ধ নয়। ছন্দ নিয়ে আলোচনা একটি শ্বতঙ্থ পরিচ্ছেদের বিষয় বলে 
এখানে এটি বিস্তৃত করা হল না। তবে শ্বরের উচ্চাবচতা এবং শ্বাসাঘাতের 
নিয়ম আলোচা অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের স্থরে অনেকখানি ধর! পড়েছে । তারই 
একটি নমুনা স্বরলিপিসহ নীচে দেওসা হল 

সা সা] গা যারগা-র৷। গা। সরা সা রমা । যা =॥ 
আজি ন হ দদী*- না* যাহা ই ও” * রে * 
শ। ৯ উহ 
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হাতি হৱিশ্চন্ছ পাল-সক্কলিত 'উন্তর বাংলার পর্মীলীতি' ( অগ্রহায়ণ, ১৩৮* ) 
বই. থেকে এই হ্বরলিপিটি নিয়েছি । এতে দেখা যাবে, 'নহদী' ( নদী ), 
“যাহাইও' (যাইও), “বৈদহ" (বৈদস্বন্ধু) প্ৰচৃতি শব্দগুলির নুস্পন্ট এবং 
প্রলন্ষিত মহাপ্রাণতামগ উচ্চারণ ঘটেছে । আমি লক্ষ করে দেখেছি, সাধারণ 
কথাভাবা, কাবা-কৰিতার ভাঙা, এবং গানের স্বরে মহাপ্রাণভার প্যরাহক্রমিক 
মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে । মহাপ্রাপতা৷ সবচেয়ে বেশী গানের স্বরে, তারপর ফাবা-কবিভার 
ভাবায়, সবার শেষে কথাচামায় । 

এই উপভাৰার গানের হারের আর এক বৈশিস্টা হল, তারাগ্রাম থেকে হঠাৎ, 
হৃধ্ারাকে ডিডিয়ে, উদারার নেমে আসা |. একেই এই অঞ্চলে বলে 'গলাভাঙা'ন 
এই 'গলাভাহা'র সময় মহাপ্রাশতা খুব স্পট হযে ওঠে। যে অস্থযথাসমূলক 
অহাপ্রাপতার ফলে স্-সক্গতির ক্ষেত্রে উচ্চন্ব প্রাধান্য না পেয়ে নিথর প্রাধান্য 
পায়, যার ফলে অনেক দন্দাযূলীয় উচ্চারণ পিছিগে গিগে জিহ্বার যধাভাগ স্বারা। 
উদ্চাবিত হয়, এই ‘গলাভাতা'র সঙ্গে ( যাতে উক্চগ্রাম খেকে অকস্মাৎ কারী 
নিয়গ্রামে নেমে আস! হয় ) ভার হোগ আছে বলে যনে হয় ॥ 
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॥ এক ॥ 
॥ প্রভায় ( Formative Affixes) 1 


পরান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভামায় এমন ক’টি প্রতার পাওয়া যায়, সাধু ও চলিত 
বাঙলার যাদের ব্যবহার নেই । এ উপভাষার প্রত্যয়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, 
'অভিশ্রতি না ঘটার দরুণ সাধু ও চলিত বাঙলার কিছু সংখ্যক প্রতায়কে 
অবিকৃত রূপে পাওয়া যায় ॥ তৃতীয় বৈশিষ্টা হল, কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে সাধু 
ও চলিত বাঙলায় কোনো প্রতায়ই বাবহার করা হত না, সেখানেও এ উপভাষায় 
প্রতায়ের বাবহার করা হয়ে থাকে ; কিংবা, সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষার রীতি 
অন্থসারে কোনো ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যে সব রুৎ ও তদ্দিত প্রতায় ব্যবহৃত হত 
এখানে সেই প্রচলিত অর্থে প্রত্যাশিত প্রত্যয় বাবহৃত না৷ হয়ে অনা প্রতায় 
বাবহৃত হয়। সবশেষের বৈশিষ্টা হল, এ উপভাষায় প্রতায়ের ব্যাপক ব্যবহার । 
প্রতায়গুলোর মধো বেশীর ভাগ প্রতায়ই তদ্‌্ভব,-- তৎসম প্রতায়ের পরিমাণ 
খুবই কম । 

বর্তমান পরিচ্ছেদে ত্যামরা প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের স্বান-বাচক প্রতায়গুলোও 
( Toponymy ) ভিন্ন করে-লক্ষ করেছি । 

এই উপভাষার ক্রুৎ ও তন্ধিত প্রতায়ের উদাহরণ দেবার আগে শূন্য প্রতায়ের 
উদাহরণ দেওয়া দরকার । শূন্য প্রতায়ের উদাঃ ছকরবন্ধ ; ছকরবন্‌ । খর্পর > 
খাপ,রা>ছাপ,রা. ঘর | ঝষ্টা-বর্ণ কণ্ঠা-বর্ণে পরিণত হওয়ায় এবং আঞ্চলিক 
উচ্চারণ বিশেষত্বের জন্য পাই -ছকর-; ‘নির্নাশকারী’ অর্থে “বন্ধ, বাবহৃত হয়েছে, 
এবং পরে তা হয়েছে -বন্‌, বুক্তিবাচক ৷ মুখছোড,, মুখ -ছাড়া- অর্থাৎ কোনো! 
কিছুই আটকায় না যার মুখে | -বন্ধ,- এবং -ছাড়,- এই দুটি দৃষ্টান্তেই কু প্রত্যয়ের 
কোনো বিশিষ্ট চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নি; অথবা একদা ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও, কালে- 
কালে তা লুপ্ত হয়ে গেছে। 

এবার এ উপভাষার ক্রু ও তদ্ধিত প্রতায়ের উদাহরণ দিচ্ছি : 

৯ -অট-. -অচিশা-,>-ওটিয়া-,>-আটিয়া- -টিয়া-( এব, বৃত্তি ); ওয়ান, 
-ডিয়া-; -তিয্না-, -দিয়া-, -ধিয়া-; -টি-, -ঠি-, -ভি-, ভুল -তি-= 

(ক) ভাবাৰ্থে ও বিশেষণার্ধে কুং প্রত্যয় £ পুরট. -/পৃ, পুর+অট | উদাঃ 
গাও করেছে চিটিং-চাটাং পুরট বিছন তুলিয়া, গা চিট,-শিট, করছে ধানের বড়ো 


© 
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চারা তুলে । -পুরট- -পুরাট- ক্ষপেও উচ্চারিত হয়। হিলট,, এ/হেল্‌, হিল্‌+ 
অট, যা কাপে । বকাতিচুক্সা, /বুজ,+ তি, যে কুয়ো প্রায় বুজে এসেছে । 

(খ ) ভাবার্থে ও বিশেষণার্থে তন্ধিত প্রত্যয় £ ঝিলট, ধীর + আট, বিলম্বের 
ভাব, বিলঙ্ছ। নাঙ্গট, নাঙ্গটা, উলঙ্গ । হোলোটিয়া ছাড়া-কাঠি, যে ছাড়া- 
কাঠি নামক গলার গহন! হল্‌-হলে বা ঢিলে । পালাটিয়া গান, পালার ভাবাপত্ 
গান । জোড়াটিয়া প্রন, জোড়া স্থপারি। যাউধিয়া ছোয়া, যমজ ছেলে। 
ফুক্টি, যা বেধে অর্থাৎ কাটা | প্যাঙটা কাথা, প্যাঙঠা কাথা, প্যানপেনে কথা, 
ন্যাকামি বা আব্দার কর! । ধূলাটি, গুলোবিশিষ্ট । চিমঠা, রুপপ । কাল্ঠী 
মাই, কালো মেয়ে । বিহাতি মাইয়া, বিবাহিত স্বী । এই রকম, বিহাতি 
সোয়ামী, বিবাহিত স্বামী বিহা +তি। স্বয়াতি<স্দখ + তি । উদাঃ ভাতার- 
স্থয়াতী, দ্বামী-সোহাগিনী ৷ প্যাল্কাতি, নীল-হলুদে মেশানো রঙ, পিঙ্গলাভ । 
শুকাতি, শুকনো! জিনিস, অর্থের সক্ষোচ হয়ে এখন কেবল শুকনে| পাটের 
পাতাকেই বোঝায় । গকোলাতি ছাম, যে উদৃখলের গড় বিশেষ গর্ত-সম্পন্ন । 
এইরকম, পুকিনাতি ছাম, যে উদুখলের গড় -ফোকর- বা -ধাক- সম্পন্ন, অর্থাৎ 
গর্ত বিশিষ্ট । -তি- প্রত্যয় যুক্ত হবার আগে শ্বাথিক -আ- প্রত্যয় এসেছে । 

(গ) বৃত্তিবাচক ক্বৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় : ভুকাতি--ভুকা +তি, ধান 
'ভুকিয়ে" অর্থাৎ ভেনে খায় যে। স্থনাতি, স্ন বেচে যে। এইরকম, পানাতি, 
গুড়াতি। রামপ্রসাদের গানে -পান্তি- পাই । 

শীলাখে রুৎ ও তদ্দিত প্রতায় : পালান্ভি যা, পলায়ন করা স্বভাব যার বা 
যাদের, »/পালা। ॥ পালাটি গোকু, পাল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া যে গোকুর, 
অভ্যাস । পালাড়ু, পালাডি মাইয়া, যে বউ পালিয়ে যায় ॥ ফাকতিয়।, 
ফাাউতিয়া ফাকি + তিয়া, ফ্ণাকিবাজ ও শয়তান অর্ে। বাউদিয়া, বায়ু, 
বাউ+তিয়া >বাউতিয়৷, উদাসী, প্রেমিক, ঘর-বিবাগী । পৃর্ববঙ্গে -বাউইদা-। 
নাউধিয়া, নব+ তিয়া * নদিয়া -<-নাউধিয়া, একস্থান ছেড়ে নতুন স্থানে 
ঘর বাধা যার ব! যাদের স্বভাব । 

২. -অত,-, ওত. -ত-, (অন্ত) ও. ডি বি- এল্‌ পৃঃ ৬৫৩: রু্ 
প্রত্যন্স : জীয়ত,, জীওত,, /জী+ অন্ত । জীয়ত নোক, জীবন্ত লোক । জীওত 
শোক, জীবন্ত শোক । জেওত গারাম, জীবন্ত গ্রাম-দেবতা । জলত, জলন্ত । 
বন্ত, বনত,, মিলন । 

৩. -অন্‌- প্রাচীন ভারতীয় -অন-, ও. ডি. বি- এল পৃঃ ৬৫৬: 
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(ক) ভাবাৰ্থে কুং প্রতায় ঃ ভরপতৃ+অন | ভরণ কলসীর জল। 
কান্দন, কাদা ৷ আন্দন, রীধা । চলন, চলা । 

(খ ) বিশেষণাথে তদ্ধিত ' প্রতায় £₹ শাইলন ধান, শালি>* শাইলি, 
অপিনিহিতিতে>শাইল্‌+ অন্‌. অন ; -শালি- নামক বিশিষ্ট ধান। টেঙ্চন 
দাড়ীয়া, টঙ্গ>টেক্গ+ অন্‌, অন; উচু বা ছু চালো দাড়ী যার। 

৪. -আ- প্রাচীন ভারতীয় * -আক-। প্রাচীন ভারতীয় -ত-, -ইত-> 
মধ্য ভারতীয় -অ-, -আ-ইয়- + স্বাধিক, ও. ডি. বি. এল. পৃঃ ৬৫৮, ৬৬০ 2 

(ক) স্বাথিক তন্কিত প্রতায়, িশেশ্যোর সঙ্গে £ দেহা, দেহ । ঘরা, যর । 
বানা, বান, বন্যা । পাটা. পাট। বাশা, বাশ । মানা, মান, মানকচু। 
হলদা, হলুদ। বাস্থনা, বাসন । পাইলা, পাতিল, হা'ড়ী। চোরা, চোর । 
কাগা, কাক । কাপ,ডা, কাপেড়া, কাপড় । দিনা, দিন । চিলা, 
চিল। সিন্দুরা, সিন্দ,র । ফুটকা <স্ফোটক+ আ. ফোড়া । কালাইয়া, কলাই, 
ডাল। হাটা, হাটু । মুহিয়া, মুঠি । 

(খ) বিশেষণের সঙ্গে স্বাথিক তন্কিত প্রতায় : শাস্কারিয়া, শাস্ধারী + আ, 
শাখা বিক্রেতা । 

(গ) আদরে ও ক্ু্ার্থে তন্ধিত প্রতায়, কাবো ও কথা ভাষাগ 3 ভাইয়া, 
ভাই, হিন্দী প্রভাব থাকতে পারে । বইনা+বহিন, বোন । দেওরা, দেবর । 
বরা, শ্বশুর । নেঘ!. মেঘ । এগুলো। কাব্যে ও কথা ভাষায় সমান ভাবে 
ব্যবহৃত হয়। কেবল কাবো বাবহৃত হয় এইগুলো ; ধনী -হধন্য । কলোসা. 
কলসা, কলস । কোংকিলা, কোকিলা, কোহিলী, কোকিল। শিিলা, 
শিমুল । লদীয়া. নদী । সবীক্সা, সখী । যন-সার্থীয়া, মনের সাথী ৷ ধনীয়া. 
ধনী । শাডীয়া, শাড়ী । শিয়া, শিশু। যাছুরা, যাছু। 

(ষ) বিশেষণ-জ্ঞাপক রুৎ ও তন্ধিত প্রতার : যান্ষি-কামড়া, যাহুৎকে 
কামড়ায় যে। কাপড়-বেচা, কাপড় বেছে যে। ত্বৃতা-শোয়া, গৃহস্থের কাছ 
থেকে কর্জ করা ধান এনে খেয়ে ফেলেছে যে চাঙী। নাড়ী-কাট| মাই, 
প্রপবান্তে শিশুর নাড়ী কেটে বাত্ৃস্থানীয়া হয়েছে যে। পানি-ছিটা 
বাপ, বিয়ের সময়ে পিতার অভাবে জল ছিটিয়ে শিক-্থানীয় হয়েছে যে। 
নাঙ্গী-চড়া, যে -লাভ- অর্থাৎ উপপত্তি, -নাঙ্গী- অর্থাৎ উপপত্তীকে গ্রহণ 

করেছে ; -চড।- অর্থ গ্রহণ করেছে যে) দৌড়া-গোকু, যে গোকু হল- 
কর্ণের সময় দৌড়ে চলে ৷ বাও-বোরা, সাহিরের দুষিত অর্থাৎ কলক্ষম বাতাস 
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খেয়েছে যে, দুশ্চরিত্র বলে কলঙ্ক রটেছে যার নামে । কাচা-খোয়া, কাচাতেই 
খাওয়। চলে যা, ভাববাচো । অবুঝা, অবুঝ বাক্তি। জোলা, জল৷, গা 
জ্বালিয়ে দেয় যে। দশি-ঝুলা, কাপড়ের কৌচা ঝুলে থাকে যার । 

পাংশা, পাংগু বর্ণ-সমন্িত ব্যক্ষি । চাকুলা, চলতে পারে ন! যে। কাশ, 
কালারোগগ্রন্ত যে । আন্ধাশূল।, রাতকানা । পচ,কোটা, সকারীভবনের ফলে পস্‌- 
কোটা, রোগী ক) অক্ষম বান্ধি । শিতিলী, শৈখিলা->ম্পল্প ব্যক্তি । অল্পজীয়া, 
কথা গোপন রাখতে পারে না ঘে। কাহিলা, কাহিল বাক্তি। কু'হদন্কা, 
মাটি কাপিয়ে চলে যে, হাতী । 

বন্ধ ও ভাব-বাচক : হেদেলা, ঢিলে ৷ টেঙ্গা দই, টক দই । খেচ,কাট!। 
দাও, ভোতা। দা । খ্যাচেরা গান, -খিচর- অর্থাৎ, রঙ্গ-তামাশ! করা হয় যে 
গানে। কঙ্ ধান, কঞঙ্জ করে আনা ধান । কাবো : বিজন জঙ্গল, বিজন 
জঙ্গল । ছিট্‌কন চালা, খে ঘরের চাল বাকা, ভাঙা । 

(৬ ) সাদৃশ্ব-জ্ঞাপক রুৎ ও তন্ষিত প্রত্যয় £ নিশানাগা, পিশাচের মতো 
খিদে লেগেছে যার, এলাগ, । শামুকা, শামুকের মতো! দেখতে যা । চেক্ষা, 
“চেক্গ’ মাছের মত দেখতে যা। 

(চ ) সন্বন্ধ-জ্ঞাপক তক্ষিত প্রতায়, বিশষণের খে; তিলী নাডু, তিলের 
নাডু । বাহেরা চোহোরি, বাড়ীর বাইরের চৌরী ঘর । বাইর! মান্ষি, বাইরের 
মাঙ্সম। আগা হাট, আগের বা প্রথম দিনের বা প্রথম বেলার হাট । উপ,রা 
মান্ষি, উপরের মাস্ষ, অর্থাৎ অন্মরের £মান্ুষ নয় যে। উত,রা সোক, উত্তর 
দিকের ন্রোত। তট>ক। 

(ছ.) শৰছৈতে ও অন্তকার ধ্বনিতে তদ্ফিত প্রতায়, বিশেষণের খে £ ঢেপা-. 
ছেপা পাত, বড়্ো-বড়ো পাতা । হুড়,-ভড়। বাতাস, হুড়-হুড় করে আস! বাতাস । 
হিল্হিলা বাতাস, দেহ-মন হিল্লোলিত্‌ করে এমন বাতাস ॥ : ফল্ফলা কাপড়, 
পরিষ্কার কাপড় । চল্ডলা পুঁটি মাছ, চক্চকে পুঁটি মাছ । ঝেবুঝেরা পিরাণ, 
যে জামার সুতোর গাথুনি ফাক-ফাক । জেঙ্গ,-জেঙ্গা গৌজী, ছোট ছেলেদের যে 
জামার স্থতোর গাখুনি ফণাক-ফ্ণাক। গন্গনা ভাত, গল.গলা ভাত, বেশী 
সেন্ধ-হওয়! ভাত ॥ ভারভেলা, যেমন-তেমন. এলোমেলো] । 

 (জ) ব্যক্ষিনামে, বিভিন্ন অৰ্থে প্রত্যয় £ স্বার্থে ও আদরে হ নবক্ুশা, 
লবকুশ । যোডাত্থৃতা, নর-স্কৃতা, জিন-ভূতা, বিভিন্ন অপদেবতার নাম |. 
জদসা, ভহুমী, বৃষ্টি-দেবতার নাম | চেকা. বাক্ি-নাম । 
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শীলার্থে বিশেষপ-জ্ঞাপক, রুংপ্রত্যয় £ জল-চরা, জল-ধরা, জল বহন করে যে, 
এধরু। মন-ভুলা, মন ভুলিয়ে দেয় যে, »জুল্‌। ছুটি নামই কাব্যে মেলে । 

ভাবার্খে, বিশেষণ-জ্ঞাপক রু্ণ ও তদ্ষিত প্রতায় £ গাল-ফুলা, গাল ফোলা যার, 
এছুল। না-ছেঙ্গা, অতিরিক্ত বা প্রয়োজনান্থরূপ েঙ্গা নয় যে। ছুটি নামই 
কাব মেলে । চান্দিয়া, মাখার চাদি স্পষ্ট যার, অর্থাৎ যার মাখ! ন্যাড়া বা যে 
টেকো। | পচা, খোস.-পীচড়া। হয়েছিল যার । 

সম্পর্ক নির্দেশ করতে বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ধিত প্রত্যয় : আশিনা, আশ্বিন মাসে 
জন্ম যার । এইরকম, যগা, ফাশুনা, চৈতা । 

স্ত্রী লোকের নামে তন্ধিত প্রতায় £ কোণা, আতুড় ঘরের কোণ! কেটে বের করা 
হয়েছে যাকে । 

৫. --আই এ-আক-, অক+ইক; ও. ডি বি. এল, পৃঃ ৬৬২: 

বাক্ষিনামে, আদরার্থে ও স্বা্ধিক তদ্দিত প্রতায় £ পাই । চুড়াই । ধ্যানদাই । 
কাটাই । 

৬. -আই--প্রাচীন ভারতীয় আপ+ইক, ও ডি. বি. এল্‌, পৃঃ ৬৬১২ 

সাৰৃষ্থো, ভাবার্থে, অন্তার্থে, শীলার্থে তন্ধিত প্রত্যয়, বিশেষণ-জ্ঞাপক : মূলাই 
দাতা, মূলোর মত. দাত যার। শামলাই, শ্রামল রঙের, স্যামল রঙ-সম্পন্ন । 
উদ! £ তোমার হাতের শামলাই গাম্ছা। খুইয়। যাও বান্ধ, তোমার হাতের শ্যামল 
গাম্‌ছ। রেখে যাও বাধা, কাব্যে । সস্তাই, সন্তার ভাব। মঙ্গাই, মঙ্গার ভাব | 
সাগাইএসঙ্গ+আই, আত্মীয়-বান্ধব প্রভৃতি । থকাই, ক্রান্ত ভাব। কাঠাই, 
কাটা হয়যা দিয়ে। শেওলাই নদী, শালা আছে যে নদীতে । নাঙ্গাই, 
অল্লপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হয়ে নাংঘাই,-নাঙ- বা উপপতি আছে যার । দাখাইচালী, 
মূৰ্মন্টীভবনের ফলে ডাখাইচালী, দীর্ঘ চাল যে রমণীর, দুশ্চরিত্রা । অল্লাই, অল্‌ফাই, 
যে লোক পেটে কথা গোপন রাখতে পারে না । 

৭. -আইয়া <ইক + অ = ইয়া, স্প্রলারণে-আইয়া-। 

কুং প্রতায় 2 দেখাইয়া, দেখে যে লোক, দেখার লোক । থাকাইয়া, থাকে 
অর্থাৎ শোয় যে লোক, শোবার লোক । পুছাইয়া, জিজ্ঞাসা করে যে, জিজ্ঞাসা 
করবার লোক । পূর্ববঙ্গে -আইয়া- ন! হয়ে -অইয়া- হয় ; দেখ,অইয়া । থাক্মইয়া। 
পুছ,অইয়া । yr 

৮. আইত, প্রাচীন ভারতীয়আপ,-অন্ত;-আয়-অন্ত, ও ডি. বি- এল্‌ 
পুঃ ৬১৩ ৪ As 













প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা => 


বৃত্তিবাচক তদ্ধিত প্রত্যয় : ফান্দাইত,, ফাদ পেতে শিকার করা পেশ! যার ॥ 
ভাটাইত,, ভাতাইত,, ভাটের বা ভট্টের বৃত্তি যার, ঘটক-পুরোহিত । 

৯. আউ--*-আপ-উক-আ,:ও ভি. বি- এল্‌ পৃঃ ৬৬৩ 2 

ভাবার্থে তন্ধিত প্রত্যয় : চালকাউ, ঝিলিকের ভাব-সম্পপ্প । উদাঃ আশমান 
করে চালকাউ-চালকাউ, আকাশ ঝিলিক দেয়, অর্থাৎ বিছ্যাৎ চমকা । ঝিলিক 
চিলিক + আউ ৷ চাঙ্গাউ, হঠাৎ মনে ভয় বা দুশ্চিন্তার ভাব উদয় হওয়া । উদা= 
মনটা চাঙ্গাউ হইল্‌. মন সচকিত হল। চঙ্গ>চাঙ্গ।+ আউ । অঙ্পপ্রাণ- 
অঘোষধ্বনি মহাপ্রাণ-ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার এটিকে -ঝাঙ্গাউ- কূপেঞ 
পাই, একই অর্থে । একই অর্থে পাই -হাকাউ-, মনের মধো ঘা -ভস্ধার- অর্থাৎ, 
ভয়ের ভাব আনে । ঠানাউ-ঠানাউ, ঠনঠনে আওয়াজ । 

১৮. -আওল।-,-আাওলী-. -আউলা-, -আউলী-,-ওয়ালা-<<-ওয্নালা-,-ওয়ালী-= 

(ক) অন্তারথে ও ভাবাখে তদ্ধিত প্রতায় £ ওয়া-নাওলা বাড়ী, স্থপারি গাছ 
আছে যে বাড়ীতে । টিন-আগলা। বাড়ী, যে বাড়ীতে ঘরে টিনের চাল আছে। 
বস্তি-আওলা, বস্তির বাসিন্দা । বেটী-আউলী, যে মায়ের মেয়ে আছে, স্বীলিঙ্গে । 
ছাগল-আগলী, ছাগল আছে যে মেয়ের, স্বীলিঙ্গে । 

খে) শীলার্ধে তন্দিত প্রতায় £ নিন্দোয়ালী, নিস্রা বহন করে বেড়ানে স্বভাব 


যার। 
১১. -আন্‌-প্রাচীন ভারতীয় আপ-অন, আপ-অন-ক, এ. ডি. বি- 


এল্‌ পুঃ ৬৬৪: 
(ক) কু প্রত্যয় £ চাড়ান্‌ কাথা, যে কথা মেজাজ চড়িয়ে দেয়, /চড, । 
খেচ,কান্‌ কাথা, যে কথা মেজাজ খ্িচডে দেয়, ২/খিচা । বুঝান্‌ দেওয়া, বুঝ্ধিয়ে 


দেওয়া, /বুঝ, | 
(খা বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ধিত প্রতায় : মিষ্টান্‌ আও, মিষ্ট রব, । শুকান্‌ 


চু'ডা, শুকনো টিড়ে । লোভান্‌ জিনিস, যা লোভ জাগায়, লোভনীয় । ফলান্‌ 
বিছন, যে বাজন বা পাখায় ফুল তোলা । 

১২. -আনিক্সা--আন-+ইক+ঁআ! ; -আনী-, -নী-; নিয়া, -না-; -নাই- ই 

(ক) সম্পর্ক, সন্বন্ধ ও উদেশ্য" জ্ঞাপনার্থে রুৎ প্রত্যয়, বিশেষণের অর্থে £ 
নাচানিয়! গান, নাচের গান, যে গান নাচের সম্পর্কীয়, নাচের সময় গীত হয় । 
বসানিয়! গান, যে গান ঠাকুরকে পাটে বসাবার গান । চুমানিয়া গান, যে গাল 
__ ঠাকুরকে বরণ করবার সময় গীত হয়। -চুমানো- অর্থ “বরণ” কর! । উঠানিয়া 
গে! যে গান ঠাকুরকে পাট থেকে উঠিয়ে সেবার সময় গীত হয়। পথ বেড়ানিয়া 





৮২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ; 
গান, যে গান পথে বেডাবার সময় সীত হচ্গ । পষাণীয়া ছোয়া, পোষ। অর্থাৎ 
পালন করবার জন্য গৃহীত সন্তান, পোশ্নপুত্র । -নাচানী-, -বসানী-, -চুমানী-, 
-উঠানী-, -পথবেড়ানী-, -পুষাণী-কপেও এইগুলো পাই । ভাত-ছোয়ানিয়া, 
ভাত-ছোয়ানী, অন্নপ্রাশন. ভাত মুখে ছোয়াবার অনুষ্টান | বস্থনিয়া, লোকদের 
বসতি করায় যে, -বসায়- যে । 

(খ) ভাবার্থে কুং প্রতায় £ ঢুলানী, যা ঢুলে বা দোলে এমন, J/ঢুল্‌ । উদাঃ 
ঢুলানী করিয়া! গে গাখিস মালা, দোলে বা ঢুলে এমন বড়ো করে মালা গাখিস । 

(গ) শতৃ-অর্থে রুৎ প্রত্যয় ২ উড়ানী পারেয়া, উড়ন্ত পারাবত ৷ 

(খে) ভাবার্থে তন্ধিত প্রত্যয় : আষ্টানী গন্ধ, আষটে গন্ধ । ঘুঙনী ফোতা, 
বিশেষ ধরণের “ফোতা” অর্থাৎ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বন্দ । খুঙ্গানী বইষ্‌যণ, 
রিমিঝিমি বৃষ্টি । 

(ঙ) বৃত্তিবাচক তন্ধিত প্রতায় £ নাউয়ানী কাম, নাউয়া বা নাপিতের কাজ । 

(5) স্বার্থে ও ক্ষত্ার্থে তন্ধিত প্রতায় £ ঘেকেনা, ঘেকেনাই, নদীর বাক । 
খেতেনা, কাথা । খুছুনী বন্ধা ক্ষ বোলতা । 

(ছ) ললাৰ্থে £ গুয়া বসনিয়া, স্থপারির বশীভূত থে। 

১৩ -আমি-, আম + ই-কাম, কম, ও. ডি. বি. এল্‌ পৃঃ ৬৬৯ ৪ 

ভাবাখে ও শীলার্খে তন্ছিত প্রতায় : উদ্ধরামি কাষ, উ্কবৃত্তি করা 

১৪. -আর-, -আরী- (-আরি-), -রী-, -রিকার-, -কারিক-, -আকার- 
এ. ডি. বি. এল. পঃ ৬৬৮ 2 

(ক) ভাবার্থে তন্ধিত প্রত্যয় : ভইয়ারি, হরিধ্বনি দেওয়া । ভাকারী, ভ বা 
সায় দেওয়া । 

(খ)  অন্তার্থে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ধিত প্রত্যয় £ গন্ধারী. গন্ধ আছে যাতে। 
উদাঃ গন্ধারী মাইয়া, দুর্গন্ধ যুক বউ, অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা বউ । 

(গ) শীলার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় £ ধান্ধারী. নানা ধান্ধায় থাকে যে। 

২৫, -আকরু-<-আর-+ উক, ও ডি. বি এল, পৃঃ ৬৯৯ । আলু 

(কে) সামর্থ বোঝাতে ও লীলা্থে বিশেষণ-জাপক তম্কিত প্রতায় : ঠাক, লুঠ 








প্রান্থ-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৮৩ 

১৬. -আল-, -আলা-, হালা-, -আলি-, -আউলী-, -লী-, -আনী-, আলু 
এআ-ল-অ ; পাল, ও. ডি. বি- এল্‌ পৃ ৬৬৯-৭৯ 2 

(ক) বৃত্তিবাচক £ মইফাল, মহিষ পাল । ভইষাল, মহিষপাল । খাটিয়াল, 
ঘাটপাল । বৈদালি, বৈদ্যের কাজ । পঙ্জালি, প্রজার বৃত্তি বা কাজ । 

খে) লাদৃশ্রে, অস্তার্থে, ভাবার্থে, সম্পর্কে, বিশেষপ-জ্ঞাপক তদ্ধিত প্রত্যয়: 
ত্রিশাল কোটি গ্যাব,তা, ত্রিশ সংখ্যার সদৃশ ব! সমতুলা কোটি দেবতা । খেছুয়াল, 
খেলার সাথী । সোতালী নদী, সোতাল নদী, শ্রোত-সম্পন্ন নদী । দান্তাল 
টা হাতী, দাত আছে, দাতযুক্ত যে হাতী । ওঝালি গান, এঝার কাজ 
সাজ্জান্ত গান । 

(গ) নীলার্থে ও অভাাযার্থে, কুং ও তদ্দিত প্রত্যয় ₹ উড়াল, উড়ে-উড়ে বেড়ায় 
থে, এউড,) উদাঃ তুই রে চাংক্ষড়া উড়ালু, তুই রে ছেলে উড়ে বেড়াস। 
ইষ্ট-আলী, আত্মীয়ের মতো! আচরণ । উদাঃ তোর বাড়ীতে যায়া মুই ইষ্টআল! 
করমু, তোর বাড়ীতে গিয়ে আমি আত্মীয়ের মতো আচরণ করলাম । সখীআলা, 
সণীস্ছ, স্দীর মতো আচরণ । -সখীহালা- কপেও উচ্চারিত হয়। হাউসাল, 
-হাউস- বা রঙ্গ-কৌতুক-তামাশা কর! স্বভাব যার ৷ স্বীলিঙ্গে -হাউলালী-। 
সঙ্গক্ধ ও সম্পর্ক জ্ঞাপন করতে -হাউসালী- পাওয়া যায় ॥ হাউসালী গান, যে গান 
হাউস সম্পকী়, বা হাউস প্রকাশ করা হয যে গানে । -আলি-, -আলী- -পরালী- 
কূপে পাওয়া মা । দস্তানী, বন্ধুত্ব, বন্ধুর মতো আচরণ । দোস্ত + আলী” 
দোস্তালী> দস্তানী । 

(ঘ) ভাবাখে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ধিত ২ সক্য়ালি কদমগাছ, -সক- অর্থাৎ, 
স্থন্দর যে কদম গাছ, কাকো। | 

(ড) বাক্ধিনামে, স্বার্থে : ভৈচালু । বিশেষত জ্ঞাপনার্থে ২ নিন্দালু, ঘুম 
কাতুরে, নিন্দ+ আলু । 

১৭. -আল-আলি-,<-কার-, -কাল- £ 
U (ক) বুত্তি-বাচক 5 দোত্াল্‌, দোহনকার, এ/ছুহ। 


ee 


(খ) সঙ্গন্ধ বোঝাতে তন্কিত প্রতায় ২ পূবাল বাতাস, পূব দিককার বাতাস । 
আগাল পথ, অগ্রকার পথ । 


(গে) সক্ষম বা পঢ় অর্থে তন্কিত প্রত্যয় £ সীদাল- গীতকার । গীতকার > 
্কাল৯»গীতাল-সগীদাল। স্থীলিঙ্গে -গীদালী-, গীদানী- । 
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(ঘ) কালাখে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ধিত প্রত্যয় : গাবুরালি কাম, গাবুরালি 
কাথা,-গাবুর-বা যৌবন কালোচিত বা কালের কথা ও কাজ,<গর্ভরূপ + আলি । 
বুঢ়ালি বস, বৃদ্ধ কালের বয়স । বাষ,ষালি গাওয়া গান, বধাকালে গাওয়া গান ৷ 

১৮. ইন- ই তারিখ জ্ঞাপন করতে -ইন- এর প্রয়োগ মেলে । 

উদাঃ পাচিন-ক্পঞ্চমিক । আঠিন-€*অষ্টমিক । এদেরই সাদৃশ্যো ছতিন, 
ছয়ই । খুব সম্ভব -তিন- এর সাদৃশ্বো -ন- এলে গেছে । 

১৯. ইল ঈ-<-ইন-, -উয়-, -ইক-, ও. ডি. বি. এল. পৃঃ ৬৭১ 5 

(ক) স্বার্থে, ক্ষুত্রার্থে ও আদরে তন্ধিত প্রতায় ২ পিঠি, পিঠ । চুলি, চুল। 
বোহালি, বোয়ালি, বোদাল মাছ ৷ ধুন্দুলী, ধু'ধূল । পিয়াজি, পেয়াজ । এন্সনি, 
উন্থনি, রস্থন । তেঁতেলি, তেঁতুল । খেড়ি, খড় । তুষি, তুষ ৷ ক্ষুদি, ক্ষদ। 
গহালি ঘর, গোহাল ঘর । আগুনি, আগুন । পোখোরি, পুকুরি, পুকুর । ঝডি, 
ঝড়। এর মধো কয়েকটি দৃষ্টান্ত শ্বরসঙ্গত্ি হয়েছে । 

খে) বৃত্ধি-বাচক ও শীলাখে ' কুং প্রত্যয় $ কালাই বেচী, কলাই বেচে যে, 
স্বীলিঙ্গে। এইরকম, গানবেচী ৷ খড়িকাটী, -খড়ি- অর্থাৎ কাঠ কাটে যে, 
স্বীলিঙ্গে। হামিকাটা, ঘুমদেবীদের মধ্যো যে দেবী -হাই- কাটান বা -হাই- 
তোলান, স্বীলিঙ্গে । 

(গ) বৃত্বিবাচক তদ্িত প্রত্যয় £ ঢোলী, ঢোল বাজায় যে। 

(ঘ) ভাবার্থে তন্ধিত প্রত্যয় : গারস্তি, গৃহস্থের ধর্ম পালন করা । 

(ড) ব্যক্তিনামে, স্বার্থে £ ডারী । 

(5) শ্বীলোকের নামে, স্বীপ্রত্যায় যুক্ত হয়ে £ মঙ্গলী, মঙ্গলবারে জন্ম যার । 
জুলাপী। জউলী। বুলী। পাতানী। চেডী। উচ্ছবী। উষণী । বেডী। 
টুংশী । 

(ছ) -ইয়া- প্রত্যয় ধ্বনি পরিবর্তন বশে -ই- রূপ নিয়েছে। আমর! তার 
উদাহরণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে দিলাম । 

২০. ইয়া-,-ইঈয়া-<ইক+ আ, ও. ডি. বি- এল, পু £ ৬৭৪ ; -ই-, -ঈ- = 

(ক) সদ্বদ্ধ বোঝাতে, ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ধিত প্রত্যয় $ 
বারিয়া নোক, বাইরের লোক । তিরিশ টাকীয়া গোরু, তিরিশ টাকার, তিরিশ 
টাক! দামের গোরু । হেঁউত্ডিয়া ধান, হেম্তিয়! ধান, হেমন্ত কালের ধান । 
নল বাডীয়া শাটী মাছ, নল খাগড়ার বনের ল্যাঠা মাছ। মহতিয়াচিন্‌, মহত, 
মাহুষেরচিহ্ন। চৌদিনিয়া, চারদিনের । এইরকম, তিন-দিনিয়া ৷ 
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সাধু শু চলিত বাঙলায় এখানে তন্ধিত প্রতায় যোগ করবার বদলে সরাসরি 
ব্ঠী বিভক্তির “আশ্রয় নেওয়া হত ॥ 
সম্বন্ধ জ্ঞাপন করতে প্রযুক্ত -ইয়া- প্রত্যয় চলিত বাঙলায় অভিশ্রতি-জাত স্বর 
পরিবর্তনের ফলে -এ- হয়ে যায় । আলোচ্য উপভাষায় -ইয়।- অবিরত রূপেই কথ্য 
ভাষাতে উচ্চারিত হয়, সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে -ঈ- হয়ে যার । উদাঃ বাপ-কালিয়।, 
বাপের কেলে, বাপ-কেলে। নীল-পাড়িয়া, নীল পেড়ে । এক-জাতীয়া, এক 
জেতে | বারোমাসিয়।. বারোমেসে । দশ হাতিয়া, দশ হেতে। বন্দরিয়া, 
বন্দুরে । নগরিয়া, নগুরে । শহুরিয়া, শহুরে । উত্তরিয়া. উক্,রে। নড়বড়িয়া, 
নড়বড়ে । কলন্বিয়া, কলুক্ষে । জঙ্গলিয়া, জঙ্গলে । 
জ্যাঠ-আযাড়ী <* জ্যাঠ-আৰাডিয়া, জ্যৈষ্-আৰাঢ় মাসের । উদাঃ জ্যাঠ- 


'আবাড়ী ম্যাঘ । 
(খ) ময়, ‘সম্পন্ন প্রভৃতি অর্থে বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ধিত প্রতাগ্গ £ বিচিন্না 


বাইগন, লিচিমগ বেগুন । খুড়িয়া বতুপা, কাটাওয়ালা বাখুয়াশাক । আতিয়া 
কেলা, আটি-সম্পন্্ কলা । দো-ডালিগ্না গছ, মৃর্থনীভবনের ফলে ডো-ডালিয়া 
গছ. তুই ডাল-সম্পক্প গাছ। মরি-স্থুরিয়া গান, -মরি- এই ্থরঘুক্ত গান। 
পানিয়া দই, জোলো দই, জল-যুক্ত দই । -জালের মতো- এই অর্থে সাদৃশ্য-যূলক 
বিশেষণ বলা যায় । ভাবিয়া গান. -ভাব- সম্পন্ন গান । বাইশ মশিয়া পাথর, 
বাইশ মণ ওজন-সম্পন্ন পাথর | গাঞ্ছিয়া ধুতি, ফাক-ফাক গীখুনি সমন্বিত, ছোট 
ধুতি । অজগোধিয়া ঢেউ, আজগুবি ডেউ। এক বাকীয়া ছোয়া, এক বাকা- 
সম্পন্ন ছেলে, জেদী । দাউপিয়া, দাদ রোগ-যুক্ত বান্ধি । জঙ্গীয়া ছাতি, -রঙ- 
খুক্ত ছাতা । 

চলিত বাঙলায় এই সন দৃষ্টান্তে -ইয়া- প্রতায় যুক্ত হয় না। 

(গো ময়", “সম্পন্ন, ‘যুক্ত’ প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত বিশেষণ-জ্ঞাপক -ইয়া- তদ্ধিত 
প্রতায়ের অন্যান্য উদাহরণ ২ এক পরিয়। বাশ. এক গাট-সম্পন্ন বাশ, -পর--পব । 
লিশিপাড়িয়া শাড়ী, কালো পেড়ে শাড়ী । ভুরিয়া ধুতি, ডুরে শাড়ী । 
নালপাড়ীগ্জা, লাল পেডে। আল্সিয়া, আললে । কাতাসিয়া, বাতাসফুক্ত । 
চৌকোনিয়া, চৌকোণঘুক্ত । শুনিয়া, শুনযুকু ॥ জিয়া, অট-যুক্, জ'টে । চলিত 
বলায় এই সব দৃষ্টাস্ডে -ইয়া- যুক্ত হলেও উচ্চারিত হত না; অভিশ্বতির ফলে -এ- 
এসে যেত । কিন্ত, আলোচ্য উপভাষায় -ইয়া- অবিকুত কূপেই উচ্চারিত হয়, 
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ছুধিয়া, দুধ-যুক্ৰ, স্তন । পাছছড়ী কেলা, এঞ্পাচছেড়িয়া কেল৷, পাচ 
ছড়া যুক্ত কলার কাদি । এখানে -ইয়।- -ঈ- হয়েছে । 

(ঘ) সাদৃশ্বাখে বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্কিত প্রতায় £ কোদালিয়। ম্যাঘ, কোদালের 
যত দেখতে যে মেঘ । কালীয়া ম্যাঘ, কালীর মতো কালো যে মেঘ । হাঁড়ীয়া 
ম্যাঘ, হ''ড়িয়া খপা, হ'ড়ীর মতো কালো বা বড়ো মেঘ বা খোপ! । হাউড়িয়! 
কোপাল, -হাউড়- অর্থাৎ দরিজর বা হা-ভাতের মতো কপাল যার । চাগালিয়া 
ভাতার, চণ্ডালতুলা স্বামী, রাগী অখে। 4 

(ঙ) ভাবার্খে ও শীলার্খে বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ধিত প্রতায় : ভাতার 
ছুলালীয়া, স্বামী-সোহাগী, স্বীলিঙ্গে। এইরকম, রাজদুলালীয়া | দুবলিয়া, দুবল । 
কাশিয়া, কাশ রোগ হয়েছে যার । কাঙ্গালিয়া, কাঙ্গাল । সোনালিয়া খড়ম” 
সোনালী খডম ৷ নাইয়া গতিয়া, গতি নেই যার । 

চ্ডীয়া, চণ্-্থভাব যার ॥ ঠগিয়া, ঠগ, ঠকানে! স্বভাব যার। অঙ্গীয়া, 
রঙ্গ-তামাশা করতে ভালবাসে যে। আউলিয়া, যার সব কিছুই এলোছেলো। 
ধাট্‌কিয়া, চালবাজ, ধুই । কাজাকিয়া, -কাজাক- অর্থাৎ ঠাট্টা কর! স্বভাব 
যার । কাচালিয়া, -কচাল- বা তর্ক-কগড়। করে যে। ছোন্দিয়া, ছন্থ করে 
যে। ঢুলিয়া, দরাজ হাতে খরচ করে যে । গড্ডিডয়া, গশ্থিত। ডম্পাইয়া, দস্ত 
করে যে। টেপংপিয়া, জেদীর মতো এক জায়গায় বসে থাক! শ্বভাব মার । 
দের-পেছিয়া, কাজ করতে দেরী করে ও পিছিয়ে পড়ে যে। স্ূতিয়া, অন্যের 
কথায় সহজেই যে গলে পড়ে । 

অস্কার ধ্বনি ও শব্দদ্ৈতৈ : ফট্‌ফটিয়া, ফট,-ফট, করে কথা বলে যে। 
পেন্গেদিয়া, বেশী কথা বলে যে। বক্বকীয়া, বক্‌-বক্‌ করে যে। ভগ, ভগিয়া, 
ভগ, জগ, করে .অনবরত কথা বলে যে। একই অর্থে পাই 2 থেকৃথেকিয়া, 
গেদ্‌গেদিয়া । 

(5) বত্তি-বাচক তন্ধিত প্রভার : কাপড়িয়া, কাপড় বেচে যে। কাগজিয়া, 
কাগজ বেচে যে। ঠাটারিয়|. বাসন বিক্ৰেত! । খড়িয়া, -খড়ি- অথাৎ, জালালী 
কাঠ বিক্রয় করে যে । বল্দিয়া, বোল্নিয়া, বলদের পিঠে সওদ! নিয়ে ফেরী 
করে যে । টউলি্না, টহলিয়া, মন্দিরের তৃত্য। বাদীয়৷, বিষ-বৈস্ত। 
ভাতীয়া, তাঁতী । দেওগ্ানীয়া, অন্তের মামলা-মোকচদ্দমার তদারক করা পেশ! 
যার, একারসী দীওগ্বান । 

(ছ) স্বার্থে ও আদরে তক্ষিত প্রতায় : নোখোলিয়া, রাখাল। দৃষীয়া, 
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দুঃখী । টিটিয়া, তিতির পাখী এটিট্রিভ। কুচিয়্না, কুচে মাছ । কাশির 
কাশফুল । তুতিয়া, তুঁতে। কু'ড়িয়া, কুঁড়ে ঘর । 

(জ) বাক্তি নামে, স্বার্থে £ টাংশিয়। । ঘটিয়া । সম্পর্ক, বিশেষত এবং 
ভাবার্ধে : ছুপরিয়া* দুপুর বেলায় জন্ম যার । ধোক্পকিয়া, কাজ করতে 
ধুক-পুক করে যে । পানিক্সা, দেহে জোলো-ভাব আছেযার । হাএয়াই, 
-এক্হাপগুয়াইয়, হাওয়ার যতো। পাতলা যে । এইরকম, বাওয়াই -গবাওয়াইস়া, 
বাতাসের মতো যে । 

স্ত্রীলোকের নামে : লমারী-€* সমারিয়া, €সামবাৰিয়া, সমারি, স্বীলিঙ্গে 
-সমারী-। আ'াদারী, অন্ধকারিয়া, রুণপক্ষে জন্ম যার । জোনাকী <* জোনাকিমা, 
শুক্ল পক্ষে জন্ম যার । সাতাসী-<* সাতমাপিয়া, সাত নাসে জন্ম যার । 

(ঝ) -ইয়া- প্রত্যয় -ই-, -ঈ- হবার কলে পাই : আধাই বুড়ী, আধাইয়া 
বৃড়ী, আধবয়সী বুড়ী। আকাড়ি চাউল<* আকাডিয়া চাউল । ডম্ফাই 
কাথা <* ডম্‌ফাইয়। কথা, দন্তমূলক উক্তি । তেপথী<* তেপখিয়া, তিন 
পথের মিলন স্থল । 

২১. -ইয়া--ইতক £ কুং প্রতায় £ খাইয়া<খাদিতক | উদাত তোর 
টাকা-খাইয়। মুখত, বাধিনি ডাঙ্গাও, তোর টাকা-খাওয়। মুখে ঝাটা বারি । 
কইয়া মুখ <কথয়িতক | 

২২. ইয়ার £ <ইক+ আর, কাকতি, পৃঃ ২৬১, পাদটীকা। £ 

(ক) সক্ষম এ পটু অৰ্থে তন্ষিত প্রতায় : গাউনিয়ার, গান গাইতে পারে 
যে। 

(খ) ভাবার্ছে তক্ষিত প্রতায় £ ভক্কিয়ার, ভক্ত ৷ 

(গ) বৃত্তিবাচক তন্দিত প্রত্যয় £ ঘাটিয়ার, ঘাটের মাঝি । স্মৃতিয়ার, 
স্ত্রধর । জালিয়ার, জেলে। ভাতীয়ার, তাঁতী । বানিয়ার, বেনে । আধিয়ার, 
অর্ধেক ধানের বিনিময়ে জমি চাষ করে যে । ভাগীয়ার, অংশীদার । -ভাগিদার- 
এর সঙ্গে যোগ না থাকাই লম্ভব । ফান্দিযনার, ফাদ পেতে পাখী শিকার করা 
পেশা ধার । পাটিয্ার, পাটি তৈরী করা পেশ। যার । পাঞ্জিয়ার, পঞ্জিকা নিযে 
কারবার করে যে, ঘটক-পুরোহিত । 

প্রতায়টি অসমীয়। ভাষাতে মেলে । সাধু = চলিত বালাম এ প্রত্যন্নটি 
নেই । 

২৩. -ইল-, (-ইলা-) প্ৰাচীন ভারতীয় ই-ল, ও ডি. বি. এল, পৃঃ 


৬৭৬2, 
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(ক) ভাবা্খে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তদচ্ছিত প্রতায় ই ফেবর্কেটাইল্‌ কাথা, 
অপ্রাসঙ্গিক ও ভিত্তিহীন কথা । 

€খ) স্কন্ধ বোঝাতে বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ধিত প্রতায় £ আগিলা বন্ধু, 
'আগের বন্ধু, প্রাক্তন বন্ধু। এইরকম, আগিল। দিন, আগেকার দিন। 
শাছিলা মান্ষি, পেছনের লোক । 

২৪. ‘ইল্‌’ <প্রাচীন ভারতীয়-( ই) ত-+ স্বাধিক ই-ল; ও. ডি. বি. এল. 
এল. পুঃ ৬৭৭ ৪ 

অতীতকাল বাচক, বিশেষণ-জ্ঞাপক : নিন্দাইল্‌, নিদ্রিত। জাগিল, 
জাগরিত। হারাইল্‌, হারানো । উদাঃ হারাইল্‌ ধন বাহুড়িবে কবে, হারানো 
ধন ফিরে আসবে কবে। ভুষিল্‌, ক্ধার্ত । নিভাইল্‌, নিভেছে যা 

২৫. -উরক-. -উ-, -উ্না--প্রাচীন ভারতীয় উ+ক ; প্রসারে উ + ক+আ, 
ও. ডি. বি এল, পূঃ ৬৭৭, ৬৭৯ ২ 

(ক) ভাবাখে তন্ধিত প্রতায় £ বিশেষণের অর্থে: ডকুক, -ডর-বা ভয় 
লাগে যার । 

(খ) স্বাথিক তন্ধিত প্রতায় £ জান্গয়া, জানত । হাটয়া, হাট । ছাতুয়া, 
ছাতু। বান্ধ,য়া, বাক, যাতে ভার বহন কর! হয়। 

(গ) সাদুক্ষ, ঈষদ্ভাব, ভাবার্খে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ধিত প্রতায় £ কালুয়া 
পেঁচী কইনা, কালো পেচার মতো! ক্যা । কুকুয়া অল, কুযাসাতুলা জল। 
চালুষ্লা খপ, ঢালের মতো বড় খোপা অথবা -ঢালাও- বা বড়ো খোলা । জলুযা 
দই, জোলো দই । তেলুয়া মাথা, তেলতেলে মাথা । কাচুয়া ছোয়া, কচি 
ছেলে। এলুগা খপা, এলিয়ে পড়ার ভাবযুক্ত খোপা । ঝীকুয়া মান্ষি, বাড়ীতে 
নর্কাক-ধরা ছেলে-মেয়ে আছে যে মান্গষের । ঠেছুয়া, ঠ্যাং চলেনা যার, খোঁড়া । 
ধার-ধাকুয়া, ধার ধারে যে। ডাঙ্গুয়া, -ডাং- অর্থাৎ একটি যষ্টি হাতে করে যে 
পুরুষ অন্য গ্রীলোকের ঘরে ঢোকে আহ্ুষ্টানিক ভাবে, উপপত্তিরূপে । নি-ভাতুয়া, 
খরে ভাত নেই যার । িলাউ, ঢিলে হবার ভাব । শুকান ঠেঁট, শুকনো ঠোট । 

কাবো ও শব্দছ্বৈতে : ননুয়া-নন্থয়া, নবনীত তুলা । উদাঃ গাওকেনা 
দেখুরে বাপোই, ননুয়া-নম্থয়ারে বাপোই, গা-টি দেখছি রে ছেলে, নবনীত-তুলা 
রে। অবশ্ত, আদরার্থেও এটিকে নেওয়া চলে । 

চলিত বালায় -উন্না- প্রত্যয় অভিশ্রন্তিজাত স্বর পরিবর্তনের ফলে -ও- 
হয়ে যায় । বর্তমান উপভাষার তা অবিকুতই থাকে। 
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(ঘ) 'সহবনধ ‘যুক্ত’ প্রভৃতি অর্থে বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ভিত প্রত্যয় : বোহুয়া। 
হাতী, বুনো হাতী, বনের হাতী । জ্োঠক্সা আম, জোষ্ঠ মাসের আম । জাকুরা। 
* ‘ছোয়া, -জার- বা উপপতির ছেলে। আলুয়া কাশিয়া, ধানের 'আলের ওপর 
হওয়া কাশ ফুল। স্বরপঙ্গতির জন্ক -এলুয়।- এবং -ইলুয়া- কূপে পাই ॥ হাটুয্া 
মাল্ঘি, হাটের লোক । পাছুয়া বান্ফি, পাছের মান্ত্ । ডেকুয়া বস, যৌবন 
কাল, যুবক বয়স । করুম, পূবদিক । কলিরাম মেধী তার “অসমীয়া ব্যাকরণ 
আকু ভাষাতত্ব’ ( ১৯৩৬ ) বইটিতে -ডেকুয়া- এবং -ককুয়া- শন্দ ছুটিকে ভোট-বর্মী 
শব্দবলেছেন । গারো ভাষায় -ডেকা- অর্থ -যুবক- ; ছুটিয়া ভাষায় -ডেকা-। 
খান্থয়া৷ চূড়া, ধান-যুক্ত চিড়ে । 

(ড) শীলার্ে তন্ধিত প্রতান ২ ভাড়া, ভাড়ের মতে! আচরণ যার । ছলনাকারী, 
মিথোবাদী প্রভৃতি অধে এটির প্রয়োগ আছে । উদাঃ নটুয়াগান, নাটুকেপনা 
করা হয় যে গান দিয়ে, নাটুকেপন।-সংক্রান্ত গান । লাচ্ছা, লঙ্দাশীল । 
খলুয়া, খলের মতো আচরণ যার । গল্প, গল্প করা স্বভাব যার । পেটু, পেট- 
সবন্ব বাক্ষি॥ টানাউ, অপরের পক্ষ টেনে কথা বলে যে। 

চে) বৃত্তিবাচক তন্ধিত প্রত্যয় £ গাছুয়া, মুসলমান তেলী । তেলের যানির 
কেন্দ্র একটি -গাছ- সদৃশ কাঠ বলে । নলুয়া, নোলুয়া, -নল- দিয়ে শিকার করা 
পেশা যার । মাদুয়া, মাছ মারা ও বেচ! পেশ! যার । হালুয়া, হলকর্ষণ করা 
বুদ্ধি যার । ঘান্দযা, ঘাস কাটে ও বেচে যে । ডাকুয়া” ঢাক বাজায় যে | 

(ছ ) ব্যক্তি নামে, শ্বাথে ও আদরে & হাকাউ। চেরকেটু । চুরকুটু । 
শুটু। খস্লু। খুকু ৷ খুরখুহ্থ । দরবাকু । ভকুয়া । ভেলুয়া। কালুয়া । 

সম্পর্ক, সন্বন্ধ, এবং বিশেষ নিদেশক ১ বুধারু -৯* বুধবারুয়া, বুধবার 
দিন জন্ম যার । এইরকম, সোমাকু, বিপাদ্ধ, শুকাক, দেবার, সোম, বৃহস্পতি, 
শুক্র ও রবিবারে জন্ম যার। রবিবারকে -দেববার- বা -গ্যাওবার- বল! হয়। 
বৈশাগু, জেঠ, আযষাডু, ভাদ, পুযু, যথাক্ৰমে বৈশাখ, জা, আষাঢ়, ভাত্র 
ও পৌষ মাসে জন্ম যার । পোহাতু, প্রভাতকালে; সাকালু* সকালবেলায় ॥ 
ঝড়, ঝড়ের দিনে; আকালু. আকালের সময়ে + হি'য়ালু, শীতের সময়ে জন্ম 
যার । আন্ধার অন্ধকাকয়া, রুক্ পক্ষে জন্স যার । জোনাকু, শুরু পক্ষে 
জন্ম যার । 

ভাববাচক ও শীলার্থেঃ কাশুয়া, যে কাশে বেশী ।  টেপুর্।, -টেপা- মাছের 

ভুড়ি যার । হাতাশু, অতি ভীতু যে, ক্ষণে-ক্ষশে যে হতাশ হয়ে পড়ে । 
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উপাস্থ, উপবাসী মানুষের মতো ক্ষীণ ও ॥রুপ্র যে। ন্যাড়বেডু, চলতে-ফিরতে 
নড়বড়-করে যে । নিকালু, -ঝাল- অর্থাৎ ক্রোধ নেই যার । 

-উয়া- এবং প্রধানতঃ -উ- প্রত্যয়াস্থ ব্যক্তি-নাম এই উপভাষায় এক বিশেষত্ব । 

২৬. উদ্ধার- <উক-+- আর ২ 

বৃত্তিবাচক তদ্ধিত প্রত্যয় + জালুয়ার, জেলে ৷ মাছুয়ার, মাছ মারে ও বেচে 
খে । কলুয়ার, কলু + উয়ার, কলু । 

২৭. -উরা- প্রাচীন ভারতীয় উর+ আ, কাকতি, পৃ: ২৬৬ : শীলার্থে 
কুংপ্রতায় £ কান্দুরা, যে কাদে বেশী । এই রকম, মুতুরা । ডাঃ বাণীকান্ত কাকতির 
মতে, এ প্রতায়টি একাম্কভাবেই অসমীয়া । 

২৮ -উলা- প্ৰাচীন ভারতীয় উল+আ, কাকতি, পৃঃ ২৬৭ | -উদ্ন- 
এএউল+উল্উলু৯-উন্ত- 2 

(ক) শীলার্ে রুৎপ্রতায় ; কাশ্ডলা, যে কাশে বেশী, ২/কাশ, | 

খে) সক্ষম অর্থে রুতপ্রতান্স  নাচুক্স, যে নাচতে পারে, »/নাচ,। 

২৯ -এতা+ কুতপ্রতায় হ গায়েতা এএঞ্গায়ন্তক, গায়ক, /গাহ, | 

৩১. -এয়া- এ-ইয়া-। দ্রঃ ২৯-সংখাক অন্কচ্ছেদ ২ 

(ক) ভাবার্থে ও বিশেষণ-জ্ঞাপনার্থে রুৎ ও তন্ধিত প্রতায় £ হারেয়া, হারিয়ে 
গেছে যে, নিরুদ্দেশ হয়েছে যে, এহার। । গলেয়া দই, গলা-গলা দই । 
কানেয়া আঙ্গুল, কনিঠ আঙ্গুল । আডেয়া পাথর, যে পাথর দাড়ি-পারাকে 
নআড়- বা বাক! করায় । মলেয়। বাও, মলয় বাতাস, কাবো । 

(খ) স্বদ্ধ-জ্ঞাপক বিশেষণ, তন্ধিত প্রতায় £ পুবেয়া বাতাস, পূবদিককার 
বাতাস । বারেয়া পান, বরজের পান । বারেয়! কাথা, বাইরের কথা । 

(গ) লীলা্খে তন্ধিত প্রত্যয় £ কল,হেয়া, কলহ করা স্বভাব যার । 

(ঘ) আদরার্থে, কাবো : পারেয়।, পারাবত । উদাঃ বাবার ঘরের পারেস্সা 
জড়া- বাবার বাড়ীর পারাবত জোড়া । 

৩১. -এলা-<ইলা- । ত্র ২৩-সংখাক অনুচ্ছেদ : 
ভাবাখে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ধিত প্রত্যয় 2 ফ্রাসেলাএফাস + এলা । উদাহ 
ফাসেলা দাত, ফাকফাক দাত । 

৩২ -৩-, -ওয়া- <-উত্া-। জঃ ২৫-সংখ্যক অন্থচ্ছেদ : 
(ক) স্বার্থে ও কাবো তন্ধিত প্রায় ২ কারোরা, করার করে যে, ঘটক । 
(খ) ভাবাৰ্থে, ঈষদ্ভাবে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তক্ষিত প্রতায় £ বেনোহ়া, উদাসী, 


৩ 2৪ 
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ঘর বিবাগী। উদাঃ তিন কন ডেনা হচ্ছে বেনোদ্সা, ডিন জন অবিবাহিত যুবক- 
ঘর-বিবাগী হচ্ছে । হলুদে। বরণ, হলুদ + উদ্লা১»হলুছুযা >হলুদে। । ওদে! ধান, 
রছুয়া ধান, রোদে দেওয়া ধান । ধন্যাস্মক শব্দে, শব্দদ্ধৈতৈ : ডিবে| ডিবো, 
টুকটুকে লাল। উদাঃ মুখ কেনে তোর ডিবো-ডিবো, গুরা কোঠে পালো, 
মুখ কেন তোর টুকটুকে লাল, পান-হুপারি কোথায় পেলি। 

৩৩. -ওয়াল-, -ওয়ালী-, -ওয্নান-, -ওয়ানী-, --গয়াল।-, -ওলালী- | জঃ 
১*-সংখ্যক অনুচ্ছেদ ₹ 

(ক) ভাবার্থে তন্ধিত প্রতাক্স ; বিশেষণ : মতোয়াল, মাতাল । কোটোয়াল, 
কোটাল। , 

(খ) বৃত্তিবাচক £ ঢাকোয়াল, ডাক বাজায় যে। 

(গে) সম্পর্ক-জ্ঞাপন করতে তন্কিত প্রত্যয়  ফাকসোয়ালী গান, যে গান 
দিয়ে হাসি-ঠাট্।-তামাশী। করা৷ হয় কা হাসি-ঠাট্রা-তামাশ। সম্পর্কীয় যে গান । 

(ঘ) বিশেষত্ব ও সক্ষমার্থে তক্ষিত প্রত্যয় : নাকোয়ান, দড়ি পরাবার জন্ক 
থে গোরুর নাক ছিদ্র করা । পাকোয়ান্‌, -পাক- ব। রাক্সা করতে সক্ষম যে। 
স্বীলিঙ্গে -পাকেয়ালী - । 

৩৪. -কা- একুত+আ ; -কি- বক্ুত+ ই; -খি-, -কো- = 

(ক) স্বার্থে তন্ধিত প্রত্যয় £ ছাপক। চিপ,টা, চ্যাপ্টা ; নীচু, বোচ| ইত্যাদি 
অর্থে । ঝুম্‌ক! নাডু, স্বন্দর নাডু, কাব্যে । খুল.কা, পায়ের নখ, । মাইল.কা” 
মল,কা, ধানের ময়ল। । উদাঃ ধান কাড়। গেইল,” চাউল কাড়। গেইল, 
মাইলংকা। ন। গেইল, কাড়।, ধান কাড়ানে। গেল, চাল কাড়ানে। গেল, ময়লা 
গেল না কাড়া। খোড়,কা, ধোড়কা, ঢোড়কা, মাছ ধরার বাশের তৈরী 
যঙ্ বিশেষ । -খোড়কে।-, -ধোড়কে।- কূপেও এগুলো হেলে । 

(খ) শীলার্খে তক্ষিত প্রত্যয় ₹ হুচাখিএঞ্লুচ্চাকি. লোচ্চাকি, লোচ্চার 
মতে! কাজ বা আচরণ ॥ 

৩৫. -গারি-, -গি--ফারসী গিরি £ 

ভাবার্থে ও শীলাখে তন্ধিত প্রতায় * নাঙ্গট গারি, ন্যাংটাগিরি, ন্যাংটা 
অবস্থা । €টমকগারি আরবি দিমাগ ৯ দেমাক> ডেমাক> টেমক, অহস্কারপনা 
করা ৷ দেউনিয়াগি' কাম-ফারসী দীওযান, আহইন-আদালত-রাজন্ব-সংক্রান্ত 
কাজ করা । শিঙ্লাগি” কাম, প্বণাগিরির, লা লাগার মতো কাজ । এলাংরা 

ছেলেমেয়েকে -ঘির্রাগি' ছোবা-. -পিশ্াগি মাই বলা হয়। হাবিলাগী 


লা 
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> আরবি হবেলী, হাবেলী, অষ্টরালিক!, বাসস্থান ; যে স্থালোক অপরের বাড়ীতে 
ঘনঘন যায়, <ক্হাবেলীগিরি । 

৩৬. -ড-, ডা -ডি-<-ড-, ও. ডি. বি. এল্‌, পৃহ ৬৮৯ 2 হাথে ও বাঙ্গড়, 
বাঙ্গ.ডা, বাঙ্গেড়া, বেটে । চাপড়া, চুচুড়া, ছিপিড়া মাছ, যে কোনো ছোটো 
মাছ। ্যাটেড়। ভাত, অতি সেদ্ধ ভাত।  উদা ২ আলোয়া চাউলের স্যাটেড়। 
ভাত চেঙ্গড়ী মাইয়ার গুণে, আতপচালের অতি সেদ্ধ ভাত খেতে মোটেই ভালো 
লাগে ন, তবে যুবতী স্ত্রী বাধলে ভালো! লাগে । ভ্াটেড়। চখু, ওলটানে। 
চোখ । কোকড়। ভাত, খক্ডা ভাত, বাসি, ঠাণ্ডা, শুকনে। ভাত । ডগুড়া নাক, 
দণ্ডবৎ সোজা নাক । ফেফেড়া, ফুস্‌ফুস্‌ । গোদ্ডা, যে মোটা, বাক্তি-নামণ্ড 
হয়। বাছ,ড়া, বাচ্চা । ভ্যাকড়া, বাক৷। ভোতড়া, ভোঁতা | উদাঃ 
ভোতংড়া দাও, ভৌত৷ দা। ডকড়া, দীঘ বা বড়ো ॥ উদ: ডকড়া ডালিমের 
ফল, বড়ো ডালিম ফল । হেচাড়া, কাদা-কাদ। ভাব । টিপংড়ি, ঢিবি । 
খোপড়ি, মাথার খুলি। পানি-মুতাড়ি, মৃত্রাশয়। বাচ্চা-ঢুকড়ি, জরাযু। 
সহচর শব্দে £ টাম-টক্ড়া, ঝোচ,কা-বৃণ্চকি, ইত্যাদি । 

৩৭. -ডা-, -ডী-, -ভিন্না-<প্রাচীন ভারতীয় -বৃত-, -বৃতা-, ও. ডি. বি. এল্‌, 
পুঃ ৬৮৮ ৪ 

(ক) শীলাখে £ নেবেডা, ম্যাবেড়া, স্যাব.ড। <লোভড়া, লোভীর তুল্য 
আচরণ ঘার। স্্রীলিঙ্গে নেবেড়ী, স্যাবেড়ী। ভাঙড়া, ভাঙ খায় যে। 
ভাতুড়িয়া, আড্ডা-বাজ লোক । 

(খ) বৃত্তি-বাচক £ যাসড়া, যাস-মাস বেতন নিয়ে যে অপরের রুধিকাজ 
করে দেয়। নাউড়িয়া, নাবিকের কাজ করে যে। চাষাড়ী, চাষার বৃত্তি যার । 

৩৮. -তি-এপাত হ 

চুনাতি, চুনের পাত্র । 

৩৯. -তি-<প্রাচীন ভারতীয় -ত্ব-, ও. ডি. বি. এল, পৃঃ ৬৯২ 2 

ভাবার্থে. বিশেষণ-জ্ঞাপক তন্ষিত প্রতায় £ ধান্তি এুধরনত্তি, রকম, 
প্রকার ইত্যাদি অর্থে । -দান্তি-:রূপেও উচ্চারিত হয়। নাখাতি. রকম । 

5*. -তি-এক্ষ £ উহাতি-<উদ্‌ঘাতিত, প্রচারিত । বিশেষণ-জ্ঞাপক । 

৪১. -দার-, -দারী-<ফারসী দার £ 

(ক) সক্ষষার্থে ও ভাবার্থে তন্ধিত প্রত্যয় : গণকদার, গণৎকার, গণনা 
করতে পারে যে। গণনা! করা বৃত্তি যার, এইভ!বে বৃত্তি অর্থে নেওয়া যায়। 


চাকিনদার, চাকুরে । 
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(খ) শীলারে তদ্ধিত প্রত্যয় : দাঙ্গাদার, দাঙ্গা-হাঙ্গাদা করা স্বভাব যার । 
অঙ্গীদারী, রঙ্গ-তামাশ। করা স্বভাব যার । 

গে) বৃত্তিবাচক তদ্ধিত প্রত্যয় : ফান্দার, গশিকার দালাল । 

৪২. -পন--প্রা্ীন ভারতীয় -ত্বন->পন!, ও. ডি. বি. এল, পৃঃ ৬৯৬ ১ 

ভাৰাৰ্খে তন্ধিত প্রত্যয়, বিশেষণ-জ্ঞাপক : ভিজাপন, ভেজা । ঝুটাপন, 
মিথ্যে । পাগলাপন, পাগল । খাটাপন, টক । গুংগাপন, বোবা ॥ বহিড়াপন, 
টসা, কালা । কানাপন, কানা । লেংড়াপন, খোড়া । প্রজাপন, প্রজার বৃত্তি । 

৪৩. -পাড়া- স্বীলিঙ্গে -পাড়ী- ঃ 

শীলা্খে তন্ধিত প্রতায় : চেংপাড়ী. চং দেখিয়ে বেড়ায় যে স্বীলোক । 
খেম্থেমা-পাড়ী, থেমে খেমে ধীরে ধীরে কাজ করে যে স্ত্রীলোক । ভাউরাপাড়ী, 
বিনা নিমগ্রপে অপরের গৃহে যায় যে স্থালোক, -একভ্রামি । 

৪৪. -বাজী-<ফারসী -বাজ- : 

শীলার্খে তক্ষিত প্রতায় : কাহাবাজী, কথা বাজ ব! গলা বাজ । উদাঃ 
কাহাবাজী মোর নাওঁ, আমার নাম গলাবাজ, কথার জোরে যে কাজ 
উদ্ধার করে । 

৪৫. -ভর- 

পরিমাণ বোঝাতে উপসগীয় প্রতায় : তিল ভর আসিবেন যাদু. ভিক্ষা 
ধরিম।, এক তিল সময়ের মধ্য অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধো এসো যাদু ভিক্ষে 
নিয়ে, গোপীচন্ছের গানে । 

৪৬. -মান-এ<সং মৎ £ 

“যুক্ত' অর্থে তক্ষিত প্রতায় : এখন হুইস্ কূপের নারী, তোরে যোগামান, 
এখন হলাম ক্রপময়ী নারী, তোরই উপযুক্ত । তাহো যে রাজার পাইক না 
হয় মন্্মান, তবুও যে রাজার পাইক সন্ত্ট হয় না. অর্থাৎ তার মন ওঠে না। 

৪৭. -র-, -রু-, -উর-4-ই=উর্লি, -রী-, -উরা-, -রা-এপ্রাচীন ভারতীয়- 
-করূপ-, ও. ডি. বি- এল. পৃঃ ৬৯৭ ২ 

(ক) স্বার্থে ও সাদৃশ্যে তদ্ধিত প্রতায্ন ই চিতর-চিত+ঁর । উদা: বেলার 
ভিত্তি দেখিতে পাগলী চিতোর হয়া পইল্‌, সর্ষের দিকে তাকাতে পাগলী 
চিত হয়ে পড়ল ॥ কুটুরা, কুটো । আঠোরা, অষ্ট+রা, -সপ্তাহ- বোঝাতে | 
খাচারি, খাচা । সত্যর্ গণনা, সত্যরূপ গণনা । বুক ঢাকুক্সি মারুলি, বুক 
ঢাকার সমান বা তৎসদৃশ উচু পথ । গাভররী-গভ+ঁরী । উদাঁঃ মোর নদারী 








৯৪. প্রান্ত-উন্তরবঙ্ষের উপভাষা 
হইসে গাভরী, আমার নবদারা বা নতুন বউ গভবতী হয়েছে । আধুরা < 
অর্ধরূপ । 

(খ) অন্তার্থে বা 'ঘুক্ অর্থে: কেশেরী, কেশ আছে যার; পুর্ববর্তী- 
এস্বরসঙ্গতি জাত ৷ উদ্দাঃ আজার বেটী কেশেরী, রাজকন্যা কেশমতী । 

(গ) ব্যক্তিনামে, স্বার্থে ও সাদৃশ্যে : টুকরু, পুরুষ লোকের নাম । ডেম্রী, 
স্বীলোকের নাম । -ডেষেরী- ওপাই । টেপ,রী, টেপেরী, -টেপা- মাছের মতো 
দেখতে যে স্ত্রীলোক । 

৪৮. -ল-, -লা, লি-, -লী-, -নী- ব<প্রাচীন ভারতীয় (-র-), -ল-,ও ডি. 
বি. এল. পৃঃ ৬৯৭ 2 

(ক) স্বার্থে ও ক্ষজার্থে : ইচ,লী, নিচলী, -ইচা- অথাৎ চিংড়ি মাছ। 
বগিলা, বগুলী, বক, কাবো | -ই- এবং -উ- -উ- র আগম হয়েছে । কুডুলা, 
কড়া পাখী, জলজ পাখী রিশেষ। কাখুলি-কক্ষ+-লি- স্বরসঙ্গতি, কাবো । 
ডাখালী, ডাণা, ক্ষুজ্রাথথে। খুখুলী, খুত.নী | ঘুঁটিলী পাকানো, ঘট পাকানে। । 
গাঠ,লি এগ্রন্থি+লি। 

(এ) বিশেষণ-জ্ঞাপক  তহ্ছিত শ্রতাগ : চিঠুল, টুল। হাসিল্‌ মুখ, 
হাশি মুখ। আগল কেলার কুকি, কলার ছড়ার অগ্রভাগ ॥ দীঘল, ডীখল, 
দীখ,লী, দীগ,নী, দীখ। উচ্চল, উচু। চিরল, সক, -চেরা] ছেপংলা 
মাছ, ছোট মাছ। কাম্লা, কাজ করে যে, একর । হোন্দলা প্যাট, 
বড়ো এবং মোটা পেট । আদন্ধেলী, অন্ধ, -এ- কারের আগম হয়েছে । এইরকম, 
তেসেলা, তেরা, বাকা । হেদেলী, ছিলে । -উ- কারের আগমে : উদ্ভুলী, 
উতলা, অকর্মণা, মে কথা যনে রাখতে পারে না। হাউলি, অপরের কাজের 
সহায়তা করে যে, স্বেচ্ছায় ও বিনা পারিশ্রমিকে খাটে যে। ডিমালি, ছোট, 
সং ডিঙ্ব+ লি । নয়ালি, ক ডি 
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৪৯. -সা-, -সী-, -চা-, _চিন্তা--ভী- প্রাচীন ভারতীয় -শ-; অশ+ 
"আক>অস-আ > সা; > ছা, ও. ডি. বি. এল. পৃহ ৬৯৯ । >সিয়া = 

(ক) সাদুশ্তার্থে, বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ফিত প্রতায় : বেপ্‌সা, মোটা রকমের 
লোক ॥ আীলিঙ্গে, খেপ,সী, মোটা রকমের দ্রীলোক । নালচিয়া, লোভীর 
মতো! বাক্ষি, লোভী ; খাদাত্রবা দেখলে মুখ থেকে -লালা- নির্গত হয় যার । 

(খ) স্বার্থে 2 গালসি, ঠোটের কোণ! । তুলঃ টাকরাপি, তালু । 

£০. স্তা-: 

বিশেষণ-জ্ঞাপক তদ্ধিত প্রতায় : বিয়াস্তা, বিবাহিত । উদ!: বিয়ান্ত৷ 
সোয়া্মী, বিবাহিত স্বাবী । ফ্ারেন্তা ম্যাগ, জোলো মেঘ. ফাড়া ফাড়া সাদা 
মেঘ । জ্ঞান্তা, জ্ঞাতি । 

মনে হয়, -ব- এর পূর্বে -স-এর আগম হয়েছে । যেমন, বিরাত্ত>বিয়াসত> 
বিয়াস্তা । 


॥৷ দ্থান-বাচক প্রতায় (Toponymy) || 

১. -কাটা-এ-ধাতা-, ভৃমিখণড । তৎসম -কর্তন-এর প্রভাব থাকতে 
পারে । এটি পশ্চিমকামক্ূপের একটি বিশিষ্ট স্থানবাচক প্রতায়, জলপাইগুড়ি 
জেলাতে এটির আধিকা লক্ষ করা যান । কোনো বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে 
এটি বাবহ্ৃত হয় না বটে, তবে বাক্তিনাম, বৃক্ষনাম প্রভৃতির উত্তরই এটি বেশী 
বাবন্ৃত হয়ে থাকে । উদ্গাঃ ব্যক্তি নামে £ নাগ.রাকাটা, -নাগরা- এক ভুটিয়ার 
নাম। শিবকাটা, গয়েরকাটা, -শিব- ও -গয়ের- ছ্ব'জন মেচের নাম | বৃক্ষ 
নামের উত্তর  শয়েরকাটা । -কর্তন- করার অথ "আছে -মোগলকাটা-য় 
মোগল-ুটিয়ায় যেখানে কাটাকাটি হয় । ফালাকাটা, পাতকাটা, প্রভৃতি স্থানের 
-কাটা- কেনো নিদ্দিষ্ট “অর্থ; নেই ৷ অন্যান্স স্থানের নাম-সাদৃস্যে এ নামগুলো 
এসে থাকবে । -কাটা- নদীর নামের উত্তরও পাই ১ পারোকাটা। 2 -পারো- একটি 








৯৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 
কুটি। ঘোগর কুটি। তুরখানির কুটি। তাতার কুটি । পগরির কুটি । রাজার রা 
কুটি । চাউলের কুটি । বউলের কুটি । শৃকরের কুটি | খিতাবের কুটি । বাতাস্থর 
কুটি । কয়ের কুটি । হাটের কুটি । মীরের কুটি । কাঙ্কিয়ার কুটি । জলপাইগুড়িতে = 
গোদেয়ার কুটি । বাক্তিনাম, বস্তনাম, পশুনাম, স্থানিক বিশেষত্ব-বাচক ভাব 
ইত্যাদির সঙ্গে যষ্ঠী বিভক্তি যোগ করে তারপর -কুটিং বাবহৃত হয়েছে । ষণ্া 
বিভক্তি ছাড়াও -কুটি- ব্যবহৃত হয়, কোচবিহারে $ ঝাউক কুটি। বাল! কুটি । 
ছোটো ল' কুটি। 

৪. -কোট- <-কোষ্ট- ২ প্রাকার, দুর্গ প্রভৃতি বোঝাতে পশ্চিম কামরূপে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । জলপাইগুড়ির স্থান-বাচক প্রত/য়কূপে এটি বেশী দেখি | উদাঃ 
খয়রাকোট । বাগরাকোট । ডালিম কোট । কিল কোট । কোট প্রতায় দিয়ে 
স্থান নির্দেশ বাঙলাদেশে আর পাই বর্ধমানের কাটোয়ায়, মঙ্গলকোট | রঃ 
“আমার দেশ’, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত । 

৫. খাতা, এখেতী-খাতা-, ভুমিখণ্ড ; প্রধানত: ব্যক্তি-নামের উত্তর 
এটি বসে ; প্রসারে বৃত্তি ও ভাববাচক শব্দের সঙ্গেও বাবহৃত হয়ে থাকে । 
ব্যক্তি নাম থাকার দরুন যষ্ঠী বিভক্তি সহজেই এসে গেছে | তবে, জলপাইগুড়ির- 
খাতা'প্রতায় দিয়ে স্থানগুলোর নাম সমাস হয়ে যাওয়ায় ষষ্ঠী বিভক্তি লু হয়ে 
গেছে; কিন্তু কোচবিহারে তা বজায় আছে। উদ; জলপাইগুড়িতে : 
কয়৷ খাতা, -কয়া- জনৈক ব্যক্তির নাম। মোরক খাতা, -মোরক- জনৈক  :$২. 
মেচের নাম । দইখাতা ৷ -খাতা-, -খেতী- হয়েছে: চকোয়াখেতী, -চকোয়া- 
একজনের নাষ। কোচবিহার £ নেপালের খাতা, -নেপাল- ব্যক্তিনাম । 
কোরখাতা | শয়ের খাতা । শিবন্দারের খাতা । ধুমের খাতা । ষী বিভক্তি 
শুন্য £ তপ,সী খাতা । 

*. -খালি-এখেল্প, খাল, নিয়স্বমি : জলপাইগুডি জেলার হাসখালি। 
এটি বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বাবহৃত হয়। 

৭০, -ধুটা-খুটো, খোঁটা, : জলপাইগুড়ি জেলায় গারোখু'টা, 
গারোদের নিবাস্ূমি । 4 

৮. _পুড়ি-<জ্রাবিড় শব্দ -গুডি-, ও. ডি. বি. এল, পৃঃ ৬৬. এটি পশ্চিম ক 
কামরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান-বাচক প্রভার । জলপাইগুড়ি জেলাতে এর প্রচলন 
বেশী। প্রধানতঃ বুক্ষ-নামের উত্তর বাবন্ৃত হলেও ব্যক্তি-নামের শেষেও ১: 

এটি ব্যবহৃত হয়। উদাঃ দাজিলিও: শিলিগুড়ি । জলপাইগুড়িতে... 
জহি এয রযাতি - এক তের শা সা) ৷ টপাগড়ি 
হি না; হৃছ। fh ” রা ক 















প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৯» 
বইরিগুড়ি -এবহেডা ৷ পঞ্চকোলগুড়ি, -পঞ্চকোল- অর্থ -চালতে-। ৰৃপপ্তডি, 
"ঢোপ গাছ । বিশ্রাপডড়ি। বেতগুড়ি । বাক্তি-নামের সঙ্গে, তলেশ্বরগুড়ি। 
মহাকালগুড়ি । ঝিখিলাগুড়ি । -ঝিমিলা- একটি নদীর নাষও বটে । পল্ত-পাখীর 
নামের শেষেও এটি পাই : হরিতালগুড়ি । ভাণ্ডীগুড়ি, -ভাণ্ডী- অর্থ -ভালুক-। 

2. -কোরা, ঝর্ণা প্রধানতঃ যবে সব জায়গায় ঝর্ণা আছে, সেই সব 
জায়গার নামের শেষে -কোরা- যুক্ত হয় । জলপাইগুড়িতে এর প্রয়োগ বেশী লক্ষ 
করা যায়, যেখানে পাহাড় বা ত্সদৃশ স্থানে ঝর্ণা আছে । ব্যক্তি-নামের 
উত্তর, কখনো। বা তার উত্তর ঘষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত করে, কখনে। অর্ধতত্সম শব্দের 
উত্তর, কখনে। -পা-. -ইয়া-, প্রতায়ান্ত শব্দের উত্তর, কবনে। বা শুধুই এটি ব্যবহৃত 
হয়েছে । উদা: রামঝোরা ৷ সাকোকোর!।  গুরজ্ঞাংঝোরা | ধলা 
ঝোর। | পুবের ঝোরা | খানক্টোর। ; স্বান । চুনিশ্াঝোর। ৷ ধুঁপঝোরা। ॥ 
নিদাম ঝোরা । কোচবিহারে : ছোটগাড়ল ঝোরা, অলকঝোরা ৷ স্থান-নামে এই 
জল-বাচকতা 7০৮০৪১০১৮-র অন্তর্গত £/4০7১7-এর আলোচা একটি দিক । 

>=. -টাড়ী-<-টাল-, -টাড়- কষপেঞ্ড মেলে : -পাড়া- বোঝাতে -টাড়ী- পশ্চিৰ 
কামরূপের সবত্র ব্যবহৃত হয় ॥ স্থানবাচক প্রত্ায়গুলোর যধ্যে এটি একটি প্রধান 
প্রতায়। ভৌগোলিক সংস্থান, স্থানিক বিশেষত, জাতি বা! বৃত্তিবাচক শব্দের 
উত্তর এটি আসে ॥ তবে, -টাডী- বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে নির্দেশ করে লা, অল্পপরিসর 
স্থানকে নির্দেশ করে । উদ: দীখলটাডী; যে পাড়া লগ্গা। বানিয়াটাডী । 
চুকানি টাড়ী। বামনটাড়ী । গাডিয়ালটাডী । -টাডী- >ডাড়ী হয়ে গেছে 
মাস্তাটাডী > মাস্তাডাডী । 

১১. -ডাব,রি- : তুলনীয়, হিন্দী -ডাববা- | ডি. এইচ. ই. সাঞ্ার সাহেব 
তার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেটেল্‌মেণ্ট রিপোর্টে লিখেছেন, -ডাব,রি- শব্দের অথ- 
খণ্ডজমি- । উদাঃ জলপাইগুড়িতে : উল্ল| ভাব,রি, -উল্লা- জনৈক মুসলমানের নাম । 
মাঝির ডাব,রি। কোচবিহারে ২ ভোগ ডাব,রি । ডোরাডাব,রি॥  ফুলকের 
ডাব,রি । তিনটিই বাক্তি-নামের সঙ্গে ব্যবহৃত । 

৯২. -তি-, বোড়ো শব্দ, অর্থ -জল- : জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশে 
এটি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে বোডোরা এখনও বসতি করে । উদাঃ 
কুরতি। সুরতি। নাধাতি॥ জুল্ান্তি । তাসাতি । জয়ন্তি। চিতি। 
ক্ৰান্তি । বি-তি। তিতি । কোচবিহারে : সেওতি। -স্তি-্র উত্তর জল- 
বাচক -ঝোরা- বাবহৃত হয়েছে । উদাঃ লিম্তি-ঝোরা ৷ নদীর নানে -তি- আরো! - 
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স্পষ্ট 2 তিতা । বামূন্‌তি । -তি- -দি- হওয়াতে নদীর নাহ পাই -গেলান্দি- 
এবছ তারপর -গেলান্ডি- ৷ এটিও Hydronym । 

১৩. -দই-, একোডো। -দোই,- অর্থ -জল- £ কোচবিহারে : বিষালদই । 
বেঙ্গালদই । আসামের -ভোগদই-. এই প্রলঙ্গে তুলনীয় । 

১৪. -দহ-, -দহলা-, -দদোলা ; হদ> দহ-+ লা | -গলীর- অর্থে-ডহর > 
“দহর> দহল + আ. নিম্স্থমি বোঝাতে এটি বাবহৃত হয়। উদাঃ কোচবিহারে £ 
গীতালদহ । বাক্তি-নামের সঙ্গেও হষ্া বিভক্তির উত্তর, লবীনের দোলা । 
বিশেষণের উত্থর, বারো দোলা । প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! দরকার, নীচু ধানক্ষেত 
এবং প্রসারে যে কোনো ধান ক্ষেতকেই -দহলা- বা -দোলা- বলা হয়। -দোলা- 
উত্তর স্থানবাচক -বাড়ী- যুক্ত হয় : দোলাবাড়ী, ধানক্ষেত ৷ 


১৫. -বাড়ী- 2 -স্থান- বোঝাতে -বাড়ী- শব্দটিকে প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহার 
করবার প্রবণতা পশ্চিম কামরূপের এক বিশেষত । এই প্রবণতা 'আসামেপ্র 
লক্ষিত হয়। -বাড়ী- বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৃক্ষ-নামের উত্তর বসে; কিছু সংখাক 
ক্ষেত্রে বান্তি-নামের উত্তর, কদাচিৎ অন্যান্য ভাব বা অর্থ বোঝাতে | বাক্ষি-নামের 
পর -বাডী- প্রতায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ষষ্ঠী তৎপুকুষ সমাস পদ গঠন করেছে। 
উদাঃ ফুলবাড়ী । উদ্লা বা ওদলাবাডী, -ওদ্লা- গাছের ছালে ভালো পাশ 
তৈরি হয়। বউলবাড়ী ৷ শাগড়াবাড়ী । শালবাড়ী। মরিচবাড়ী । 
শিশুয়াবাড়ী, -শিশু- গাছ । খয়েরবাডী । হলদিবাড়ী ৷ কলাবাড়ী। পুত্ডিবাডী, 
প্রি এক ধরণের বড়ো এলাচ । বেক্তবাডী. -বেকু- এক ধরনের ঘন গাটএয়ালা 
বাশ । গড়ালবাড়ী. -গড়াল- বড়ো ধৰনের গাছ, কাঠে আসবাব-পত্র হয়। 
মানাবাডী, -মান- গাছ। বোগোরি বাড়ী, -বোগোরি- অর্থাৎ -কুল- ৷ কাঠালবাড়ী । 
আমবাড়ী 1 বাক্তি-নামের উত্তর £ মেগ্ডাবাড়ী, লতাবাড়ী, আটিয়া বাড়ী, -মেপ্ডা-। 
-লতা” -আটিয়া-, কিন জন মেচের না । সলসলা বাড়ী, -সলসলে- লঙ্গা জনৈক 
ব্যক্ষির বিশেষণ থেকে । ভাটিবাড়ী. -ভাটি- অর্থাৎ -নীচু জমি-। সাধারণ ভাবে 
মে কোন স্থান বোঝাতে -বাড়ী- বাবহৃত হয় £ হালবাডী, যেখানে হলকধণ করা 
হয় অর্থাৎ ধানের ক্ষেত | ধানবাড়ী, ধানের ক্ষেত । পাটাবাডী, পাটের ক্ষেত । 
পুন্ারবাত্রী, স্বপারির বাগান । হাডীবাডী. যা বানা হয় যেখানে অর্থাৎ 
রাহ্ৰাঘর । 

১৬. বানী, এপি মর বিল নাক পতা 
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ই কামকপীয় উচ্চারণ বিরুতির ফল বলে মনে 
করেছেন । -আরা- থেকে না আসাই সম্ভব বলে তিনি জানিয়েছেন । 
কেননা, -মারী- এমন সক শব্দের উন্তর বসেছে, যার সঙ্গে -মারা- র কোনো 
যোগ নেই ৷ আমাদের মনে হয়, -মারী-, -মারা- থেকেই এসেছে এবং পরে 
প্রসারে অন্যান্য শব্দের সঙ্গেও বাবন্তত হয় । তাছাড়া, পশুপ্রাণী, জাতি এবং 
'অন্যান্তা বিচিত্র শব্দের শেষেও যুক্ত হয়। উদ! : চ্যাংমারী । যোয়ামারী । 
শিঙ্গীমারী । বোয়ালমারী | দুরামারী । কুরুশানারী । গোচীমারী | পু'টিমারী । 
মাগুরমারী । খলিসামারী ।  €শোলঘারী । দারিকামারী । বাঙলাদেশে 
নুরশিদাবাদ জেলায় -মারী- প্রতায়াস্ট দুটি স্থানের নাম পাই : শর়রামারী । 
গডইমারী । দুটিই মাছের নামের সঙ্গে । জঃ “আমার দেশ’, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কর্তৃক প্রকাশিত । পশুপ্রাণীর নামের সঙ্গে : চিলমারী, বাঘমারী । ডাউকি- 
মারী, এএভাহকমারী | জাতিবাচক নামের শেষে: ভোটমারী, ভুটিয়াদের 
যেখানে মারা হয়েছিল । অন্যান্য উদ1 : বনচকুগামারী, -চকুয়া- অর্থাৎ চক্রাকার 
হদ- । রংপুরে £ নিলফামারী । নদীর নাম বোঝাতে -মারী- যুক্ত হয়েছে £ 
ছছমারী, একটি নদীর নাম । 

১৭. -মালি-, কাব্যে -মাকলি- <-মাগঁ-, পথ £ জলপাইগুড়িতে : ভাঙ্গামালি, 
যে পথ ভাঙা । কোচবিহারে £ থানকোনামাজি । 'গোপীচন্দ্রের গানে" -মাকুলি- 
'অসরুত বাবহৃত হয়েছে । মাছ আটকে রাখবার জন্তো নদীতে যে বাধ দেওয়া 
হয়, তাকেও -মাল্পি- বলা হয়। 

১৮. -যান্‌- ২ এ প্রতায়টির বাবহার তেমন নেই ॥ জলপাইগুড়ি থেকে এর 
কেবল একটি দৃষ্টান্ত পেয়েছি : কুকুরযান । -কুকুর- -পশু- অখে বাবন্ৃত হয় নি। 
গাছ ও লতার সঙ্গে এর যোগ আছে বলে মনে হয় । কালযান কা যানী, 
সানিয়াযান প্রভৃতি নদীর নাম ॥ 











॥ দুই u 
॥ উপসগ ( Prefixes ) u 


আলোচ্য উপভাষাতে বাবহৃত উপসর্গশ্ুলোর মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা 
বিশেষত নেই । প্রয়োগের দিক থেকে খুব বেলী আঞ্চলিক বিশেষত পাই 
NE CE SN 
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- অ -২ অচলন কাজ, রীতি-বিকুন্ধ অর্থে । 

- অন্‌ - হ অন্দিশাতে পড়া, দিশে হারানো, - লা - অর্থে। 

- কু- কুভাগিয়। জীবন, কৃভাগা বা ছুভাগাময় জীবন, - মন্দ - অথে। 

-নি-২নিনড কপাল, যে কপাল চিরদিন ছুঃখের মধ্ধো ‘অনড়’ হয়ে থাকে | 
নিভাতারী, স্বামী নেই যার | নিষনিয়া, ধন নেই যার, নির্ধন | নিসোট, 
সাড়া-শব্দ নেই যার, <-সটট, না অর্থে। 

= বে - £ বেশ্নাক্যা, বিশেষকপে নপ্র । বে-খাইল, বিশেষরূপে খালি । যেমন, 
তুই খালি বে-খাইল ডাকালে। মোক, তুই শুধু খালি-খালি ডাকলি আমাকে ৷ 
খালি>খাইল, অপিনিহিতি ৷ 

- ন।- এবং - খারাপ - আথে ফারসী উপসর্গ - বে - এক হয়ে গেছে। উদাঃ 
বে-পরিধান, কাপড়শন্য অবস্থ! । যেমন, বেপরিধান আছু' রে, কাপড়শন্ত আছি রে। 
বি-দিল,, দিল্‌শৃন্য । যেমন, বি-দিল, করিয়া দিলেক মন, মনট। খারাপ 
করে দিলে। বে-খুলি, খুলি-শৃন্য। যেমন, আদর-যত্ব না করিলে তমা হবেন 
বে-খুশি, আদর-যত্ব না করলে আপনি অ-খুলি হবেন । বে-চম্কা, আচমকা! । 
যেমন, এই নে-চম্‌কাত আও কাড়িলো রে, ওরে, আচমকা! কথ! বললি রে । 

- ভর - 5 পূর্ণ ও ব্যাস্থি অর্থে £ ভর-আট্রিনাত পৃজা করে, গোটা অঙ্গন ছুড়ে 
পুজা করে । 
- সং - <সম্‌ ; সম্পূর্ণ ও ব্যাপ্ত অর্থে : সংশরীল, সবশরীর ব্যোপে । 
- হা - ২ সাধু ও চলিত বাঙলায় এ উপসগটি হতার্থে বা বিগতাখে বাবহৃত 
হয়। বর্তমান উপভাষায এটি তারে বাবহৃত হয়। উদা; হা-কাঙ্ষী, অতি- 
আাকাজ্জী । যেমন, গোকুটা হা-কাক্কী হয়া উন্নার বাড়ী খ্যাড় খাবা গেইছে, 
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বাবহৃত হত না, এ উপভাষাতে সে সবক্ষেত্ে - বে - বাবন্ৃত হয়। যেমন, বে 
নাজ্বা, বে-পরিধান, বে-চমকা, বে-খাইল 7 এবং - বে- অর্থেই - বি-র 
বাবহার, যেমন, বি-দিল, । 

(খে) উপসরযুক্ত পদের শেষে বাবহৃত প্রতায়গুলোর ধ্বনিগত পরিবর্তন 
আসে না, চলিত বাঙালার মতো । তাই হা-ভাতিয়া, হা খোরাগিয়া প্রভৃতি 
মেলে, ইয়াএ হয়নি । উপসর্গের পরে প্রতায় যোগ করবার প্রবণতা বেশ । 


গে) অতার্থে -হা- উপসর্গটির প্রয়োগ ॥ 


॥ তিন ॥ 
॥ সমাস ( Compounds ) u 


এ উপভাষায় সমাসের মধো যা কিছু বিশেষত্ব তা এর প্রয়োগের মধে। । 
প্রবণতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, উপপদ তৎপুরুদ এবং বনক্রীছি 
সমাপের দিকে বেশ কঝৌক রয়েছে । সমাস বলে স্ুল হয় এমন বহু পদময় 
বিশেষণের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় । নীচে কয়েক ধরণের সমাসের নমুনা দিলাম । 

>. ছন্দ সমাস ১ ছন্দ সমাসের মধো সমার্থক ছন্দের দিকেই প্রবপতা লক্ষ 
করা যায়। সহচর, প্রাতিচর এবং 'অঙ্গচর শব্দ দিয়ে দন্দ সমাস গড়ার ঝৌক 
সাধু ও চলিত বাঙলাতে যথেউই মাছে । এ উপভাষা থেকে উদাঃ আশ- 
পড়োলী, পড়শী এবং আশেপাশের বাসিন্দা । চাউল-পানি, চাউল এবং জল । 
দেওয়া-ঝড়ি, মেঘ এবং ঝড় । ছ্রন-পানি-পাথর, - ঝড় - অর্থে হিন্দী - দুন -, বৃষ্টি 
এবং শিলাবুষ্টি । বাড়ুন - কাটা, - ঝাটা । বাড়ুন এবর্ধনিকা । স্থথখো-শাস্তি, 
স্থখ এবং শাস্তি। হাল-হাতিয়ার, হাল এবং হিন্দী -হাতিয়ার-। এখানে 
সমার্থক যতখানি, সমধ্বনির প্রভাব তার চেয়ে বেশী । 

গয়াশনুরী, হুপারি ও মৌরী । শুধু - মৌরী - অর্থেও অবস্থা চলে । 

২. তৎপুরুষ সমাস হ 

(ক) তৃতীয়া 2 উপা-বান্দা খুলি, কুপো দিয়ে বীধান উঠোন । সনা- 
বান্দা পাট, সোন! দিয়ে বাধান ‘পাট’ । 

(খে) চতুর্থী : ভাতার জাঙ্ষালী, স্বামীর নিমিত্ত 'জাঙ্গালী' বা গরবিনী যে. 
জাাক+ আলী । রঃ 

(গে) পঞ্চমী £ অন্নজাতি, অন্ন থেকে জাত । 
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বে) বষ্ঠি : ঘর-কাচাল, ঘরের ঝগড়া-আামেলা অথে কাচাল- হিন্দী 
কুচল,, কচলা । 

(ডি) সপ্রমী : বাড়ী-ঘুরা, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরা । পানিগ্সা-ভাসা, জলে 
ভাসা । বানা-ভাসা।, বন্ধাক্স ভাসা । মাথা-ঘষা, মাথায় ঘযা । 

৩, উপপদ তৎপুরুষ সমাস: লীতা-পাড়া, সীখি পাট করে যে। ডা 
রা, ডাংদশু ধরে যে। ঘোড়া-চড়া, ঘোড়ায় চড়ে যে। ধান-ভুকা, 
ধান ভানে যে। ময়হা-ছাড়া, যাদ্লা ছেড়েছে যে। শৃয্নোর-চরা, শৃগ্নোর চরায় 
যে। ভার-উভা, ভার উদ্বহন করে ঘে। বাইগন বেচা. বেগুন বেচে যে 
ক্বীলোক ৷. েংপাড়ী, ঢং দেখায় যে স্ত্রীলোক ৷ মন-ন্থুলা, মন ভোলায় যে। 
বাশ-কামার, বাশের "কাম" বা কাজ করে যে। বাণ-খোগয়া, বাইরের বাতাস 
খেয়েছে যে, অথাৎ ছুশ্চারত্র হয়েছে যে; স্ীলোক সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। 

-মারা- এবং -মারী-অস্তক বেশ কিছু উপপন শৎপুরুষ সমাস মেলে । কয়েকটি 
এই ২ বাক্‌-মারী, বাকা বা কথাই লবন্থ মার । ভাত-মারা, ভাত খাওয়াই 
কাজ যার। ফণটা-মারী, ফোটা দিয়েছে খে স্ত্রীলোক । ঘোমটা-ঘারী, 
ঘোমটা দিয়েছে যে স্ত্রীলোক ৷ খম্কা-যারী, খম্কে বা থেষে খেমে কাজ 
করে বা হাটে থে স্বীলোক। মচ,কামারী, মল,-হশ, শব্দ করে খায় যে 
স্ত্রীলোক, বেশী খায় ঘে স্্ীলোক ৷ বাহা-মারী, বাহিরে. বেড়িয়ে বেড়ায় যে 
স্বীলোক । দাচিয়া-মারী, যাক্ষা করে যে স্ত্রীলোক ॥ 

৪. নঞ তৎপুরুষ সমাস £ নি-ঝড়, ঝড় নেই যেখানে । নি-কড়িস্না, 
-কড়িয়া-অথাত টাক।-কড়ি সম্পন্ন লোক নয় যে ।  নি-বংশিয়া, - বংশিল্সা। - 
অর্থাৎ হাতে বাশি নেই যার । বংশধর-শূন্য বাক্তি অথে প্রযুক্ত হন নি। 

৫, অলুক তহপুরুখ লমালহ ছামে-কুটা চু'ডা-মুড়ি, 'ছামে' অথাং, 
উদ্্খলে বা উদ্ধখল দিয়ে কোটা চি'ড়ে-মুড়ি । 

৬. কমধারয় সঘাস : 

ক) দেউনিয়া ভাতার, ‘দেউনিয়।' অথা২ গুহকতী স্থানীয় যে ভাতার । 
শ্রাম-ন্ধুয়া, যে স্যাম সেই বন্ধু। ছ্োল! দেহা, জলা যে দেহ । দৌড় 
গোরু, দৌড়াচ্ছে যে গোরু । 159 

(খ) ষধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস 2. গাভুরাডী,  গাভুর-গভকূপ।, 
যৌবনকালের রাড়ী বা বিধবা। জলম ভেলা, জন্ম অর্থাৎ এখানে -জীবন- 
ব্যেপে ‘চেনা’ অর্থাৎ অবিবাহিত । তরং নদী, তরক্গ-সঙ্কুল নদী । 











>! 
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(গ) উপমান কর্মধারয় সমাস £ পানিয়া দই, পানির মতো দই, জোলো 
দই । বাবুরি ছাটা, বাবরির মতো ছাটা, চুল । চন্দলাল, চন্দনের যতো লাল । 
ছাতু-ছান, ছাতুর মতো পু: বোয়ালী পেটা, বোয়াল মাছের তে! 
পেট যুক্ত, পেটা | এইরকম, - বইল পেটী -। খোলোই পেটী, খোলের মতো! 
পেট যুক্ত, পেটা । 





(ঘ) রূপক কমধারয় লমাস : ময়হাজাল, নায়া-কূপ জাল । 

1. বহুব্রীহি সমাস $ 

(ক) এই উপভাষাতে - অ! - প্রতায় রু২ ও তক্ষিত উভগ্ন ছিসেবেই বালহৃত 
হলেও অনেক সময় ক্লদন্য পদকে তক্ষিতাস্তয বিশেষণের মতোই বাবহার কর! 
হয়, -_বিশেষ করে যখন সমস্য পদ তৈয়ি করা হয়। এজনব্থো উপপদ তৎপুরুষ 
সমাস বলে মনে হতে পারে এমন সনেক পদ আসলে বহুত্রীহি সমাসের মতোই 
বাবহৃত হয়। টউদাঃ মুখ-ছোড, যূবতী, যে যুবতীর মুখ ছাড়া, আলগা । 
মাইয়া-মরা, বউ মরেছে যার । মগী-মরা, বউ মরেছে যার । লসোয়ামী-হারা, 
শ্বামী হারিয়েছে যার । বস-গড়া, বয়স গড়িয়ে গেছে যার, বুড়ো । আব! 
বলা, অর্ধেক বয়স যার, প্রৌঢ় । খুঁতি-স্থলা, ধুতির কৌচা ঝুলে থাকে যার। 
ছাওয়া-চম্কা, ছেলে চমকে খায় যাতে । মাখা-শূলা, মাথার শূল বা বেদনা 
স্ষ্টি করে যে । নজর-কাটা, লোকের কু-নজর কাটায় যে বা ঝা । মোচহোলী- 
নাগা, মোহিনী মায়া লাগায় যে। পরখাওয়া, পরের খায় যে। গিরস্তি- 
রহা, গাহপ্া ধর্ম বহন করে বা পালন করে যে। গুন জ্ছোল!, আগুন জালে 
যে ॥ দোশাপড৷, দৃঃখ-দু্দশাগ্ত পড়েছে খে। মান্ষি-কামড়া, মান্ষকে 
কামড়ায় য়ে। কীকড-ভুকা, কাকডাকে মারা হয় যা দিয়ে। চু'ডা-ভুকী 
মাইয়া, যে বউ চিড়ে কোটে, স্বীলিঙ্গে - ঈ-। ছাই-পড়ী, দেহে ছাই পড়েছে 
যে স্বীলোকের ৷ ঝালাপডী, ত্তিরস্কার করে কান ঝালা-পালা করে দেয় 
যেনারী। 


(খ) বহুত্রীহধি সমালের অন্যান্য উদাহরণ : ছু-মুড়া, ছুটি মোড, দিক, প্রান্ত 


বা ভাজ আছে যে বঙ্গের । মাখা-ডাংরা, মাখা “ডাঙ্ষর' বা বড়ো যার। এই 
রকম, পেট-ডাংরা, পেট বড়ো যার । 


সাঙনা-ভাতারী, এলক্গ, সাঙক্গাকারী অর্থাৎ -লাঙনা- ‘ভাতার’ বা স্বামী 
যার । মাহত-ভাতারী. যাহুত ভাতার যার । এইরকম. ইষাল-ভাতারী, 
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মহিষ পালক স্বামী যার । জালিয়া-ভাতারী, জেলে স্থামী যার । কোটোয়াল- 
ভাতারী, কোটাল স্বামী যার ৷ দো-ভাতারী, ছুটি স্বামী যার । খপানাসী, 
লাস্কযয় খোপা যার । মটুক কেশী, চুল কুষ্চিত যার, নুকুট, মুকুটের মতো 
কুকিত কেশ মাথায় শোভা বাড়ায় বলে। খোপা-চুলী, চুল খোপা করে 
বাধা যার | উউচল-দাতী, দাত উচু যার । ভাতার-স্বয়াতী, স্বামী-সোহাগী 
যে ক্রীলোক | নেমনমুহী, অবনতমূ্খী কা মুখ চোরা যে স্থীলোক ৷ নিলাজী, 
লঙ্্ষা নেই মার । নিরাশী, আশা নেই যার । 

(গে) মধাপদলোপী বহুত্রীহি সমাস £ এক-বাক্কীয়া, এক বাকা সার 
যাত । টেঙ্গন-দাড়ীয়া, দীর্ঘ ও ছু'চালেো৷ দাড়ী যার, এটঙ্ক। নাইয়া- 
শন্ছিঘা, গতি নেই যার । নাড়-পানিয়া, নাড়ীতে 'পানি' যার, অর্থাৎ, 
কা ও অন্তন্থ বাক্তি। খু'টা-কপালী, খুটির মতো বা কাঠের মতো শক্ত 
ৰূপাল যার ॥ 


u চার ॥ 
শব্দ দ্বৈত (Reduplication of Words) 


শব্দের ছ্বিকক্র প্রয়োগ এবং তার প্রাচুধ প্রাস্থ-উত্তরবঙ্গের উপভাষার একটি 
উল্লেখযোগা বিশেষত্ব । এই বিশেষত্ব কেবল কথা ভাষাতেই, নয়, কাকোণ 
বিশেষভাবে লক্ষ করা মায়, সেটাই বোধ হয় আরো বড়ো বিশেষত্ব । অবস্ত 
প্রয়োগের দিক থেকে নতুনত্ কিছুই নেই, সাধু এবং চলিত বাঙলায় যেভাবে 
শব্দকে ছ্িরুক্ক করা হয়, এখানেও তাই । অন্থকার ও বিকার ধ্বনির আঞ্চলিকতাও 
দ্মালোচা উপভাষার পঙ্যদৈতের মধ্য বিশেষত এনে দিয়েছে । নীচে এ 
বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। 

>. (ক) বহুবচন বোকাতে বিশেশ্ক, বিশেষণ এবং অসমপিকার দ্বির্ত 
শ্রযোগ * একজন ব্যারায়, দুইজন ব্যারায়, বারায় হল্‌কে-হল্‌কে, একজন বের 
হয়, দুইজন বের হয় ঝাকে-ঝাকে, দলে-দলে,  গোপীচন্ছের গানে | তিস্তা নদীর 
পারে-পারে কদম সারি-সারি, তিস্তা নদীর পার দিয়ে সারি-সারি কদম গাছ। 
ক্লডি-ককড়ি পুড়ামে৷ বানি, সুড়ি-ড়ি বাতি পোড়াব । তাংকু বাড়ীর 
নাফাশাক, চ্যাপা-চ্যাপা কুশি, তামাকক্ষেতে হওয়া লাফাশাকগুলোর বড়ো- 
বড়ো কচি পাতা । শোবোদে শুনিচু' গে ফেরী, ভেল-ভেল, তোর ভাইয় গে, 
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লোকমুখে শুনেছি রে ফলন মেয়ে, অনেক-অনেক তোর ভাই আছে ॥ বরের 
খরের বৈরাতী, ধুমা-ধুমা। কোটি, বরের সঙ্গে এসেছে যে সব মেয়ে বর-যাত্রী, 
তাদের কোমর বড়ো-বড়ো।। স্যাম-স্তাম দাড়ী, লঙ্কা-লদ্কা দাড়ী। কালো 
কচুর নং-নং ডাড়ী, কালো কচুর নরম-নরম ডাটা | মিল.-মিল ঘন । 
আই, মোর মাচা ভরি-ভরি ধান আছে, ওগো মা. আমার মাচ! ভরে ভরে, 
ভরা-ভরা ধান আছে । 

(খে) পৌনংপুনা, সম্পূর্ণতা এবং সংযোগ বোঝাতে শব্দের ছিরুক প্রয়োগ £ 
পব্বতেরো। কোলে-কোলে হেঁটা-উচল মাটি, পাহাড়ের কোল ঘে'ষে-ঘে'ষে 
উচু-নীচু মাটি । পোদায়-পোদায় চর! নদীর জল বাড়েছে, ক্ষণে-ক্ষণে ওরে 
চোর নদীর জল বাড়ছে । ম্যাঘেরো গোড়ে-গোড়ে বেডামো গে, মেঘের 
গায়ে গায়ে বেড়াব গো । আতি-আতি দেহ! শালা যাউক রে বয়হ!, রাত-রাত 
শালা দেহটি যা রে বয়ে, নষ্ট হয়ে। দহলায়-দহলায় যা রে বন্ধু, নীচু জমি 
দিয়ে-দিয়ে ঘা রে বন্ধু । ঝাশেরো 'আড়ায়-আড়ায় গোকু চরালে! গে, বাশ- 
ঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে গোরু চরালি রে। দুইজনে জল ভরে দুই ঘাটে, 
মধ্ো-মধো নদী বয়হা যায়, দু'জনে জল ভরে ছু'্ঘাটে, মাঝখানে দিয়ে নদী 
বয়ে বয়ে যায়। থমকে-থমকে পড়ে চক্ষের জল, থেকে-থেকে পড়ে চোখের 
জল। ঘড়িক-ঘড়িক রইক্ষা। কর, ক্ষণে-ক্ষণে রক্ষা কর। পুবো না দিকে- 
দিকে গাড়িন্ ঝাণ্ডা, গোটা পূ্বদিক জুড়ে গাড়লাম পতাকা । 

২. (ক) সম্পূর্ণতাকে নিদেশ করতে, দ্বন্দ সমাসের অথজ্ঞাপক বিভিক্ম শব্দ 
দিয়ে শব্দ-দ্বৈত £ আমল-পন্ত৷, অম্ন জল ও পাস্তা ভাত । সাউদ-সদাগর, সাধু 
এবং সদাগর । ক্ষার-পানি, ক্ষার এবং জল। খোলা-খাপর, খোলা এবং 
খর্পর । ঘাস-জাবুড়, ঘাল এবং জাবড়া” জঞ্জাল | রং-তামাশা, রঙ্গ এবং 
তামাশা, এ দৃষ্টান্ত কটি গোপীচজ্দ্রের গান থেকে । অন্যান্য দৃষ্টান্ত : কাপড়- 
খেতী, কাপড় এবং কীথা ॥ ঝাডি-পছরি তোলা, ঝেড়ে এবং পরিশ্রাত করে 
ভোলা ৷ ঝাধন-তিঞন, ঝাপ এবং তড়পানি । বান-বরিষা, বন্যা এবং 
বৃষ্টি । নেস-ভেশ, লাশ্ত এবং বেশ । শাক-পতাই, শাক এবং পাভা।। 
ধোকড়া-শাড়ী, পাটের চাদর এবং শাভী। ভয়-ভরয, ভয় এবং শরম। 
ধাপ-ধারী, ঘরের সিড়ি এবং ভিটা । তাই-বাভী, সুমি এবং বাড়ী। 
নাড়ার-পাতরায়, ধানের ' গোড়া এবং শক্তরশূন্ত ধানে । অন্্র-পানি, অল্প ও 
কল । ঝালক-চাটি, চাদর এবং চট ৷ ঠেং-গা. পা এবং গা । দেও-দেবতা, 
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দেহত! ও অপদেবতা । বিছিনা-ধোকোডা, বিছানা এবং চাদর কঙ্ছল ৷ 
ঘট-গোছা, ঘট এবং দীপগাছ্ছা ৷ হাল-গিরস্থি, হলকধপ এবং গাহস্থা । যন 
উড্াং-বাইরাং করা, মন ওড়া এবং বাইরে যাওয়া । যাছে-ক্ষারে, মাছ এবং 
ক্ষারে । 

(খ) -ইত্যাদি- অর্থে সহচর, অনুচর, বিকারজ এবং ধ্বনাস্যক শব্দ যোগ 
করে শব্দ-দ্ধৈত পাই, সাধু এবং চলিত বা$লার যতই । ওপরের উদাহরণ 
গুলোর কয়েকটিকেও -ইতশাদি- অথে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যান্য উদাহরণ 3 

একার্থক সহচর শব্দ : আগ-গসা, রাগ এবং গোপা ৷ পুছা-গংসা, পুছা 
এবং জিজ্ঞাসা করা । ভাা-হাতাশ, ভয় এবং হতাশ । ম্বাটা-পথ, পথকেই- 
ঘাট! বলে । গছ নিক, গাছ ও বক্ষ । মারা-ডা্গা, যারাকেই -ডাঙ্ষানো- বলে । 
চাটি-বেড়া, বেড়াকেই -চাটি- বলে । নেন্দুর নেকেনাই, ইদুর ও ছোটো! ইতর | 
বাইজ-বাজন, বাজন!-বান্থয । শ্বারা-চাটি, বাশের চাটাইকে -ধারা- বলা হয়, 
ধারাই -চাটি- বা বেড়ার অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । বাডন-ঝাটা, বর্থনিকা ও কাটা । 
শেষা-বিছিনা, শয্যা এ বিছানা। শ্রাবা-পৃজা, পূজা করাকেই -স্রাবা- দেওয়া 
বলে । জাড়ে-শীতে ৷ চান্দি-উপা, চাদি ও কূপে৷। আইত-অক্ষনী, রাত্রি ও 
রজনী । সাগাই-সোদর,--সহোদর-এর প্রসারিত অর্থে যে কোন আদস্মীয- 
লোদর-5 -সাগাই- আত্মীয় বোঝাতেই বাবহৃত হয়। আঅরপ-জঙ্গল, অরণা ও 
জঙ্গল । জিউ-পরাণ, জীবন ও প্রাপ। জমিন-জাগা, জমিন এ জায়গা 
নিশা-আতি, নিশি ও রাতি। জান-পরাণ, জান এবং প্রাণ । ছান-ছিনান, 
শ্রান। ছাগল-ছেলী, ছাগল ইত্যাদি । প্রাচীন বাগ্ডালাতে -ছেলী-, -ছাগল- 
বোঝাতেই বাবহৃত হত । 

(গ) অল্গচর শব্দ : মেখ-মেঘালী, মেঘ ইত্যাদি । সয়-সম্পত্তি, সহায়- 
সম্পত্তি। জাম-জিরাত, জমি ও ফসল। হাল-কিরষি, হলকর্ষণ এবং করুষিকাজ । 
পরজা-পাতি, প্রজা ইত্যাদি । পক্জা-পালি, প্রজা ইত্যাদি । পকি-পয়াল, 
পাখী ইত্যাদি । চেঙ্গ-চেক্ষাটি, চেঙ্গ মাছ এবং তংস্থানীয় মাছ। ছইল- 
পইল, ছেলে-পিলে। ছাওয়া-ছোটা, ছোটো! ছেলে-হেয়ে ইত্যাদি । জীয়া- 
পুতা, পুত্র এবং পুত্র স্থানীয়গল। দম-দুৱাশ, দম-নিংস্বাস ইত্যাঙ্দি। কাম- 
কাটন. কাজ-কর্ণ, -কাটন-এর মধ্যে তুলো পেজা বা চরকা কাটার ইঙ্গিত 
আছে। কামাই-কাজ, কাজ ও টাকা উপাঞ্জন করা । হাউস-অঙ্গ, হাবাশ 
ৰা সখ এবং রস-কৌতুক | বূপ-সোভাং, কল এ শোভা । প্োরাক-পামি- খোরাক- 
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এবং পেয় রূপে জল । লিদ্ল-সানা, শুকনো মাছের পড়ো করা দল। এবং 
সেই সঙ্গে ভক্ষ্য পদার্থ ইত্যাদি । পাত-পটুক্লা, পাতা ইত্যাদি । মাড- 
মাকতোই, ভাতের মাড় এবং জল ইত্যাদি । শিক্ষন-পাতি, পরনের জিলিস- 
পত্র । জিনিস-পাতি, জিনিসপত্র । পালকিশান্ছি, পালকি এবং শাঙ্গা, 
অর্থাৎ পালকি কাধে করে ঝুলিয়ে নেওয়া । শায়েবান-ভটি, শাষিয়ানা এবং 
চট । জাল- টি, জাল ইত্যাদি  -ঝাটি- বিশেষ এক ধরনের জালেরই নাম | 
ভার-ভারাটি, ভার-ভোটি, ভার এবং পুলি ইত্যাদি । কিয়া-কাকই, চিরুলী 
ইত্যাদি । চাপ-চেকোয়ার, বাড়ীর বেড়া ইত্যাদি । পৃরবঙ্গে -বেড়া- অর্থে 
“চেগার-, -চাগার চলিত আছে । আশ-পড়োলী,  পড়লী এবং আশেপাশের 
মাঙ্গখ । উলট-পালট. উপ্টো-পাল্ট৷। সআগল-দীঘল.  লঙ্গা-চগড়া ৷ ছেলা- 
ঢুলা, মা ছেলে ও দোলে। ভোজ-ডেণ্ডের৷, ভোজ-ভাণ্জার ইত্যাদি; 
কোচবিহারে সাধুদের ভোজকে -ভাগ্ডার- বলে। পৃজ্াপানি, পৃঙ্গা এবং তংকালে 
দে জল। খবর-উদ্দিশ, খবর এবং ঠিকান। । ঘাপ-জাবুডা, জাবুড়া-মন্তর। 
তৃণ, খড়, কুটো ইত্যাদি । চিনা-পুছা। দেওয়া, পদ্রিচ্গ দেওযা। যালা- 
চিনা, মানস-কামনা। ইত্যাদি । 

(ঘ) প্রতিচর শব্দ: একা-কোকা | ব্ঝায়-অবৃকায়। আিছ্ছায়ছাচায়, 
লতো মিথ্যায় । দিনে-আতি, দিন-রাজিতে । 

[5) বিকার শব্দ : চিকন-চাকন, -্রন্দর- অবে | শ্বাটো-খুটো, খাটো: 
অর্থে । পশন-পাশান্‌, পপন্পাপান, ভালো করে দেখা বা পছন্দ করা। 
ঢকে-ঢাকে, শোভার-শৌন্দর্ষে। খ্যাডে-খড়ি। কাঠ < খড়ে। তাল-তুল,, 
তেল ইত্যাদি । হাজারে-বিজ্ঞারে কাম, হাজারে! কমের কাজ । ভাগাতোগ, 
ভোগবিলাল । 

(5চ' অন্তকার ও ব্বন্যান্মক শব্দ: পাক-শাক করা, রাক্সা-বাশ্রা করা। 
ঝোলে-ঝোসে রানা, প্রচুর সোল রেখে রাস্্রা। ইছল-পিছল ঘাটি, পিছল 
মাটি । চুলি মেলে আখারি-পাথারি, চুল মেলে দিকে-দিকে : -পাথার- শব্দের 
অর্থপথ- এবং তার সঙ্গে মিল রাখতে -আথারি-। চিকন-চাকন, -স্ন্দ্র- 
অর্থে । অকোরে-বিকোরে কা, অকোরে কান্না । ওরিয়া-বিযা, -বরণ- 
করে। জই-জোকার বা জোগার, জয়কার বা উলুক্বনি। বৈ-ধাষাইল, রঙ্গ- 

)তুৰু | আগান-লাকান, -অগ্রবর্তী- হয়ে দেখা-শোনা কর! । টহ্ল-টুকড়া 
বা টুকুড1. -টহল- দিশে খোজ খবর কর। । টাম-টোক্লা বা টাকডা, -টোপল- 
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ইত্যাদি । গাষ-গিরিস্তি, গাহস্থা ও আনুহক্ষিক কাজ । গফ,ফয়-সফ,ফয়, 
গল্পে-সল্লে। আথাই-পাথাই, বা 'থাই-পথাই, পথের দেবতা এবং তার 
অঙ্সচর দেবতা । গফোরে-ভাফোরে, দ্ৃপুর এবং সেই সময়ে। হেলিবে- 
শেলিবে, নড়বে-চড়বে । 

এই স্থিত শকগুলোর মধ্যে দেখা যায়. একটি শব্দের অর্থ হয়, অপরটির 
হয়না । সাধারণতঃ প্রথমটি অর্থপূর্ণ, দ্বিতীয়টি অর্থহীন, তবে বাতিক্রম্ 
আছে । একটি শব্দকে অপরটি পূর্ণতা এনে দেয়। আলোচা উপভাষাতে 
কেবল শব্দ নয়, অনেক সময় কাবো এক একটি গোটা পঙ,ক্তি অব শব্দ- 
সমষ্টি এইভাবে অর্থহীনরূপে প্রযুক্ত হয়ে একটি ভাবকে পূর্ণতা দেয়। এ বিষয়ে 
“অবায়’-এর পরিচ্ছেদের -শ- অংশটি ভরষ্টবা । 

৩. সাদৃশ্য বা ঈষ্দ্ভাব ধোঝাতে £ জলা-ভ্ুলা, স্দুলোর মত, দুবল। শিন্‌- 
শিল, লর্ণ। শাটাউ-শাটাউ কাথা, -খাটা- অর্থাৎ টক বা কর্কশ বাকা । নেম্‌- 
“নমা, লঙ্গা-লঙ্ছা । -‘নেম্‌-নেম্‌- বা ক্যাম-ন্যাম- ও পাওয়া যায়। নোলা-নোল! 
হর, বিলোল স্বর । নেড়েত-নেড়েত খপা, নড়-বড়ে খোপ। ॥ -নেড়েত-বেড়েত- 
ও পাওয়া মায়। বুড়া-বৃড়া গন্দাছে গতর, দেহ বুড়ো-বুড়ো বলে মনে হচ্ছে। 
মনটা মোর করেছে শরশর, মনটা আমার শির-শির করছে, শিউরে উঠছে। 
গলগলা ভাত, বেশী সেন্ক-হএয়া ভাত ॥ গাওকেন? দেখু রে বাপোই, নম্য়া- 
নঙ্চগ়া রে ধাপোই, গা-টি দেখছি রে ছেলে, নবনীত তুলা রে। আমলা-আমলা, 
ঈৎৎ অজ স্থাদ বিশিষ্ট । সোন্দা-সোন্দা গন্ধ, সুগন্ধ < মিষ্ট স্বাদ মুক্ত গন্ধ। 
অপ হীন শব্দ দিয়ে £ রিপ,-রিপ, ঈষৎ । 


৪. বাতিহার বা পারস্পরিক ভাব বোঝাতে ২ মোভড়া-মুচড়ি॥ নাগাইল, 
জড়পেটা-ঙড়পেটী, লাগাল জড়াজড়ি । ডালত, পড়িয়া কাগ। করে জোড়াজুড়ি, 
ডালে চড়ে কাক করে জড়াজড়ি । যেতকে রাজাই খেচা-খেঁচি করে, যখন 
লেপ-কঙ্গল ধোণৎয়া-ধোওয়ি করে । যেতকে ছিপ, ঝিকাখিকি করে, যখন 
ছিপ, এরঠা-নামা করায় । জল ছাড়িয়া মাছ করে খেলা-খেলি, জল ছেড়ে 
মাছ খেলা-হুলো করে । চিহা-টিহি করা, ডাকাডাকি করা। ফাসার-ুসথর 
করা” গান্দাপদুষা করা, কানামুফা স্বর) । গাক্ষা-গুফা করা, কোনো! বিষয় নিয়ে 
পরস্পরের মধে। নিভৃতে আন্দোলন করা । রাওয়া-রাওয়ি করা, কথা-বার্তা 
বলা। কষ্টা-কুষটি করা, কেন্টা-কেল্টি করা, পরস্পরকে বাঙ্গ-বিদ্রপ করা । 
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. অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব প্রয়োগ, সম্পূর্নতা ও পৌনঃপুন্য বোঝাতে £ 
ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া বান্ধে মন্তকের চুল, কেড়ে কেড়ে বাধে মাখার চুল । কতদূর 
নিয়া বেড়াইম তোক প্রকিয়া-খুসিয়া, কিছুদূর নিয়ে বেড়াব তোকে লুকিয্ে- 
লুকিয়ে । হুলিয়া-গুঁতিয়া নেওঁ বাহের করিয়।, তাড়িয়ে ও গুঁতিয়ে নিই বাহির 
করে ; হুলিয়।-হুড়িয়), তাড়িয়ে । নদীর কলা গাছ মোর হালিয়া-হেলিয়া 
পড়ে, নদীর পাড়ের কলাগাছ আমার হেলে-হেলে পড়ে । এচিয়া-বেছিদ়া 
কঞ্চি কাটে”, বাছ-বিচার করে কঞ্চি কাটি । হার রে, কাথা কয় সন! ইনিয়া- 
বিনিয়া, হায় রে, কখ। কয় পোনা ইনিয়ে-বিনিয়ে । 

অসমাপিক। ক্রিয়ার প্রত্যয় -ইয়- এই উপভাষাতে -ই- বা -এয়া- হয়ে যায়। 
তাই পাই £ পিপাস। লাগি-লাগি মুই গেন্স যমূন। নদী, পিপাস। লেগে লেগে, 
অথাৎ লাগার ফলে আমি গেলাম যমুনা নদী । নিজিরি-নিজিরি পড়া, নিন 'রের 
মতো, নিঝ/রিত হয়ে হয়ে পড়া । যারিগ্লা-ডাঙ্গের1, মেরে-মেরে । রাজার, 
বুক্খে গাও ধুইম্‌ দোমেয়া-দোমেয়া, রাজার বুকে গা ধোব লাফিয়ে-লাফ্িয়ে । 

ক্রিয়া বিশেষণের অর্থে নাষধাতু কূপে অসমাপিকার এই দ্ধিত্ব প্রয়োগ বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয় । এ বিষয়ে বিস্তৃত উদাহরণ 'নামধাতু'র পরিচ্ছেদের -খ- ও- উ- 
অংশে দিয়েছি । অন্যান্য দু-একটি উদাঃ হেড়,-হেড়িয়া, গেড়, গেড়িযা, নিন 
গিলা যাউক পড়িয়া, হড়, হুড়, করে, গড়গড়, করে খুমগুলো৷ যাক পড়ে। 
হুল্ভবলিমা উঠে মোর দুঃখ, ভুল.-হুল, করে আমার ছুঃখ প্রকাশিত হয় । দের 
দেরেয়া পড়ে, দরদর করে পড়ে । দেল.-দেলেয। উদ্ধুরি পড়ে, দর্-দর করে 

| উচিত হয়ে পড়ে । শতৃপদের দ্বিত্ব প্রশ্রোগ পাই : কাস্তিতে-কাস্তিতে চলিল,. 
ঝাপ দিতে-দিতে চলল । 

৬. অশ্ুকার ধ্বনির শব্দখ্বৈত : একই শব্দের পুনরাবৃত্তি । এই শব্দগ্বৈত- 
গুলোকে বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষপ এবং নামধাতুতে বিভক্ত করা যায়। দক্ষ, 
শব্দ, গন্ধ, ভঙ্গী, উত্তাপ, পরিমাণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক ফোটাবার জন্যে 
এইগুলো প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 

(ক) বিশেষণ £ ককর-ঝকর, যে স্ত্রীলোক বেশী কথা কয়। ছন্‌-ছন্‌ গাক্তুর,, 
পূর্ণ যুবতী । ছিল.-ছিল, গা, চক্চকে গা । “ঘন- অথেও ব্যবহৃত হয় £ হাম্ম রে 
-ইলশা মাছ, তোর ছিল, ছিল, কাটা, হায়-রে ইলিশ মাছ তোর ঘন-ঘন কাটা । 
আগল টিং টিং, অগ্রভাগ সরু ও পস্থ । ছিম্‌-ছিম্‌ পালি, শিম্‌-শিম্‌ পানি, 


__ অল্প-অম্প বৃষি । গাল দুইটা টল-টল, লাল, গাল ছুটি টকটকে লাল । ধাশুলা 
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চুক-চুক বাউটা, ধরধৰে ফরসা ছেলেটা । টিল-টিল, পানি, টল টলে পরিষ্কার 
জল । কীচা শাকের মোর ডুগ.-ডুগ কুসি, কাচা বা কচি শাকের আমার 
নরম-নরম অগ্রভাগের পাতা. কালা কচুর মোর নং-নং ডাড়ি, কালো 
কচুর আমার লঙ্ছা ও নরম ভাটা ॥ খাটাউ-খাটাউ কাথা, কর্কশ বাকা 
সক-সক পরিষ্কার । ধক্ধক : শাদা |. গন্ঠগমূ প্রক, মোটা ঝল্ঝল্‌, 
শুকনো । টং-টঘ, উচু ও লঙগা। দল,দল,  পাছিলাগান, থলথলে নিত্টি। 
প্রতায় যুক্ত: কাউ-কাউয়া, 'অতুষ। খন্থপিয়া, দুরন্ঢ. অশান্ত । শিল্-শিল 
মুহী, জুন্দর মুখী । থক-থেকিয়া, বেশী কথা বলে যে । 

(খ) ক্রিয়া-বিশেষণ 2 তবেত বাসমাতা কোড়ত,-কোড়ত, করে, তবেত 
বন্থমতী কোড,ত-কোড,ত শব্দ করে । খট,-খট, করি দোলা বইলা হাসিয়া 
উঠিল, খিল্‌-খিল্‌ করে ছু'বোন হেসে উঠল। কেচু করে ঝাটাউ-ঝাটাউ, 
ফিডে ঝাটাউ-ঝাটাউ করে ডাকে । -ঝাটাও-ঝাটাও- পাওয়া মায়। কিন্-কিন্‌ 
করিয়া শানাই বাজাছে, কিন্‌-কিন্‌ শব্দ করে শানাই বাজাচ্ছে। শিমুল 
গাছের কাটার নাখান পাটাউ-পাটাউ করে, শিমুল গাছের কাটার মতো পট-পট 
করে। টুকুস্‌-টুকুস করি হাড়ী মাথা দোম্‌কাইল্‌, টক্টক্‌ করে হাড়ী জাতীয় 
লোকটি মাথা নাড়ল। কথান্বর : টুপুস্‌-টপুস্‌ | দির-দির করি জল পড়েছে, 
দর্দদরু করে জল পড়ছে । মর্-মবু করিয়া আন্ধার হছে, খুব দ্রুত অন্ধকার 
হচ্ছে। আশমান করে চালকাউ-চালকাউ, আকাশে বিদ্ধাৎ চমকাচ্ছে। ধোর্- 
ধোর করি পড়া, ঝর-ঝর করে পড়া । 

দুয়ার বান্ধে কট,কট,. কটকট শব্দ করে দরজা বন্ধ করে। ছুই ঠ্যাং ব্যাদেরেয়া। 
যঘোকর-ঘোকর নাগান্থ,। দুই পা ফাক করে ধানের চারা রোপণ করতে 
লাগলাম ঘোকর-যোকর শব্দে । কাড়া বাজে টাং-টাং, কাড়া অর্থাৎ, ঢোল 
জাতীয় বান্ধ বাজে টং-টং শব্দ করে। হিরো-হিরো, গিরো-গিরো৷ গিজিতে 
লাগিল, হরহর-গরগর শব্দে গর্জন করতে লাগল। চাইরো পাখে ধাই-ধাই, 
চারদিক ধু করছে । মাগী যূলাইটার নাখা দেহাটা। ঠসঠস্‌ করে, মাঘ মাসের 
সুলোটির মতো দেহটি যেন টস্টস্‌ করে। সোনার চল্চল্‌ মাইয়া, সোনার 
মতো চকচক করে. বউ, অর্থ উচ্ছল রঙ-বিশিষ্ট বউ । এগিনায় পিল্‌-পিল্‌ 
কাদো, আভিনায় ধিক-ধিক করছে কাদা | সিসি ভাজা, বেনী করে ভাজা । 











প্রান্-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ১১৯ 


(গ-নামধাতু £ গাওখান আন-ঝনায়, গাটি শির-শির করে । বানের জলে 
নদীটা হড়হুড়ায়েছে, বানের জলে নদীটি হড়-£ড করছে  কনফনে চলি গেইল, 
বন্বন্‌ করে চলে গেল। বুকখান ধরধরাছে, বৃকটি ধকধক করছে । কাথাটা 
টিকটিকাছে, কথাটা মনে খচ,যচ, করছে । এ বিষয়ে অন্যান্য উদাহরণের জন্য 
‘নামধাতু’র পরিচ্ছেদের -গ- অংশ ডগ্টব্য । 

(খে) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য £ মাথা দোগ,দোগান, মাথা নাড়া । নাঠি দিম্দিন 
করা, ছুমছুম করে লাঠি দিয়ে মারা । জিউ হাকাশ-হাকাশ করা, প্রাণ ধক-ধক 
করা । ছুল্‌-ছুল্‌ করা. ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা । টম্টম্‌ করা. হাট 
মুড়ে কাঁজো হয়ে বসে থাকা । কপ-কপান, লুক্ষ হওয়া । খিদ্-খিদ করা, 
রোমাঞ্চ ও উল্লাস অনুভব করা । হে'ক-হে'কী অঠান, ক্রান্ত করে দেওয়া। । 

৭ অন্তকার ধ্বনিতে শব্দদ্ধৈত £ যূল শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন করে 
শব্দদ্ধৈত : দৃশ্তা, শব্দ, গন্ধ, ভঙ্গী, উত্তাপ. পরিমাণ € প্রকুতি নির্দেশ করতে 
প্রযুক্ত হয় । 

(ক) বিশেষণ £ গাছকেনা থাগেরা-খুগুরি, গাছটিতে ফল ও পাতার 
পরিমাণ বেশী । তলে কাটরি-কুটরি, উপরে নোহার বান্‌. তলে কাটাকুটে, 
গুপরে লোহার বাধন । চলচলা পু'ঠি মাছ, চকচকে পুঁটি মাছ। চারিদিকে 
খান্থম-খুক্ম মইধো একটি খাল, চারদিকে উ'চু-নীচু, মধো একটি খাল। 
চরকার গুন-গুনি, চরকার আওয়াজ | ঢলঢলা কচুর পাত, বড়ো বড়ো 
কচুর পাতা । ঝেঙ্গঝেঙ্গা গৌজী, যে জামার স্থতোর শীখুনি ফাক ফাক । 
গোর-গোরা, অতি গভীর । সেকসেকা. ফ্যাকাশে । মট্‌মটা, দৃঢ়, কঠিন । 
ডোক-ঢোকা, অধিতবায়ী ।. লেম্দেমা, দীর্ঘনত্রী । কুম্কুষা ভারি, বিশেষ, 
কূপে ভার ।, টুপটুপা, পাওুবর্শ। কেট,কেটা, পাতুবর্ণ । ছ্যাহ-ছেঙ্গা। ঠাণ্ডা, 
শীতল । চিকন-চাকন, শোভা-সৌন্দৰ্থ । ধারাধারি. শুভ-অশুভ । 

খে) ক্রিয়া-বিশেষণ : নাউ ফলিছে গিরা-গির, খুব বেশী পরিমাণে লাউ 
ফলেছে। হক করে টোড়োত্র-টাড়াত, হুকো টোডোত-টাড়াত শব্দ করছে । 
কেরেৎ-কুরুৎ করিয়া, কেরেৎ-কুরুৎ শব্দ করে পাখা ভালাচ্ছে । চাউল কাডেছো 
সাকার-সিকির, সাকার-সিকির শব্দ তুলে চাল কীড়াচ্ছি । ছুফোর সম্টাত নাই 
করিস্‌ গে কাচার-কিভির আর, ছুপুর সময়টাতে আর কাচার-কিচির অথাৎ 
ঝগড়া-ঝাঁটি করিস নে ।  অঠেয়া দিলেক ছর-দ্বরি, বুকের ছুক দুরু ভাবটি এনে 
লে, উঠিয়ে দিলে ৷ সাটাম-সুটুম হরা থাকা, ভাল-মাস্তুহের মতে! মুখ করে বসে 
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থাকা ৷ হুড়-হুড়া বাতাস, হুড়-হুড় করে বওয়া বাতাস । হিল্‌-ছিলা দেহ, 
হিল্লোলিত বা শান্ত হওয়া দেহ । দিবানিশি জাহাতের ঘন-ঘনি, দিবানিশি 
উড়োজাহাজের ঘ্যানর-ধ্যানর করে হওয়া আওয়াজ । এগিনা লামট খাড়া- 
খিড়ি বাশের বাড়ুন দিয়া, বাশের তৈরি কাটা দিয়ে খর-ধর আওয়াজ করে 
উঠোন কাট দিচ্ছি । হিন্দী -সমেটনা- অর্থ -কাট- দেওয়া । যার আছে পাটার 
কডি, তারে জুতার চড়-ভড়ি, যার কাছে পাট-বেচ! টাকা আছে, সেই মশ, যশ, 
শব্দ করে ছুতে| পরে । একনা গছ ঝাপুর-ঝুপুর, একটি গাছ পাতায় ঘন করে 
ঢাকা । ছান ফেলা সুই নাচার-্ুচুর, গোবর ইত্যাদি ফেলি আমি ধীরে ধীরে । 
ভুষং*ভাষাং, এলোমেলো হয়ে থাকা । বেদ্বেদা, ভেডভেডা, কদদমাক ৷ 
ভূস্ভান্‌, ক্ষচিং, কখন । গেদগোদ!, বিমধধ বা ক্রন্ধান্থিত হওয়া । টপটপা 
হওয়া, টস্টসা। হা, তরল পদাখে পরিপূর্ণ হওয়। ৷ চুনচুন। লাগা, ক্রমশঃ 
ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়া ৷ ডকে-ঢাকে, শোভায়-পৌন্দর্ষে । খেম্‌-থেমা, বিল । 


অন্যান্য উদাহরণের জন্য শাকুয়া-বিশেবণের' পরিচ্ছেদ প্রগ্টবা । 

(গ) ক্রিল|-বাচক বিশেগ্ £ ঝি’কেরে-ঝাঁকারি দেওয়া, জাংলা তৈরি 
করা । খেরখেরা, গ্রাহ্য করা ৷ কাতি-কতি, সন্দেহ কর । চিটিং-চাটাং, 
চিট্-চিটু করা । 

৮. অন্থকার ধ্বনিতে শব্দক্ষৈত : মূল শব্দের বাঞন ধ্বনির পরিবর্তন করে 
শব্দদ্বৈত ; দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, ভঙ্গী, উত্তাপ, পরিমাপ ও প্ররুত্তি নির্দেশ করতে বাবজৃত 
হয়ে থাকে । 

(ক) বিশেষণ : নলর-পসর বা নছর-পছর, স্বন্দর পুরুষ । হকল-বকল আও, 
অন্য, অপ্রাসঙ্গিক কথা । আং-লাং কাথা, আজে-বাজে কথা । অবক-তবক 
আগ, অর্থহীন কথা । হালাম-কাটান কথা, লঙ্গা-চগড়া কথা ৷ চুপুডি-চাটাং, 
কাখা, বড়ো-বড়ো কথা ।  কডিং-ফাটাং বসন, ফিট-কাট কাপড়। চটর- 
বটর কাথা, চড়নডে কথা । অলন-ঝলন কাথা, জ্বালা এ বিরক্তিদায়ক কথা। 
ইছিল্‌-বিছিল, হরেক রকম । খেতেল্‌-থেল্‌, কলহশ্রিয়, অহস্কারী। নোটর- 


পোটর, অলস ও অক্ষম ব্যক্তি । ধাতিং-হিঙ্গা কোপাল, দুভাগাময় কপাল। 


হেটেস্-টেপেস্‌, অশ্বস্থ । নেদের-বেদের, ঘোটা ॥ থেতের-বেতের, ভোাতা। 
গাওকেন। তোর হুদুম-দুম্‌ গা-টি তোর মোটা-সোটা ॥ গাঙ্গর পানি ইত্তল-পিত্ল, 
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+= খোপার রকমফের, কাব্যে । এইরকম অর্থহীন শব্দদ্ধৈত বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত 


হয়েছে হ আচুরি-পাচুরি চোখ । এতেরে-বেতেরে ভালি। মায়ের কান্দন 
ওল1-ঝোলা, বোনের কান্দন সার ॥ জগতেরে উনি-ঝুনি, সনায়ে বান্ধিছে 
টানি, ইত্যাদি । অঙ্গল-বঙ্গল পাটী, স্বন্দর ও রভীন পাটী। বাপোই, এতক্স 
কেনে রে আতাই-তাই, ওরে ছেলে, এতই কেন তোর রাগ, অভিমান, দেমাক ॥ 
হৃ'দাল্‌-স্যাল খপা, ঢিলে খোপা | পাকরা-চকরা, চিত্র-বিচিত্র । 

(খ) ক্রিয়া বিশেষণ £ একতন-বেকতন করি, যেমন-তেমন করে । উলুক- 
ছুলুক করে যমের ঘর” যম এবং তার অন্থচরেরা বিচলিত হয়। ছাড় বেটা 
এলা-মেলা, ছাড় বেট! বিলাসিতা করা । হাত দুইখান মোর সৌকো-পৌকো, 
হাত ছুটি আমার আকুল ভাবে কাকে খু'জছে। জিউ হবে সেল! সেরেত.- 
গেরেত,, জীবন হবে তখন ছুধিষহ । উসাং-সাং করেছে সোদায় মন, মনটা 
সর্বদাই উসখুস করছে । উড়াং-বাইরাৎ করে মোর মন, মন উদ্ভু-উড্ভু করে 
এবং উড়ে বেরিয়ে যেতে চায় । মাথা করিবে নেড়েত-বেড়েত, মাথা করবে 
নড়বড়ে । প্যারাম্‌-খ্যারাম্‌ ধুতি, ঝুলে পড়া বা থাকা ধুতির কৌচা । চিলাং 
ঝাটাত বা তাড়াং-ঝাটাং ঘর, বাকা ও জীর্ণ হয়ে পড়া ঘর । ছেদের-গেদের 
করি দিলেক বড়ো-বড়ো৷ সংসার, ছিন্গ-ভিন্গ করে দিলে বড়ো-বড়ো সংসার ॥ 
স্থডুর-খুরুর করিয়া আসা, গোপনে ঘন-ঘন আস! ৷ দেওয়ায় করে হিরির-গিরির, 
মেঘ হির-হির-গির-গির করে ডাকে । নাই করিস জআ্ছাঙ্গা-প্যাঙ্গা, ঘ্যানর- 
ঘ্যানর করিস নে। আজি নিদানে-স্বদানে কায় আর আছে রে, আজ বিপদে- 
আপদে কে আর আছে রে। শ্বশুর কান্দে ওতে-গোতে, শ্বশুর কাদে ইনিয়ে- 
বিলিয়ে । তুলাং-তাসাং হইছে রে ভাই কলির ছুনিয়াই, কলিকালে সংসার 
করা খুবই কষ্টসাধা হয়েছে রে ভাই । কায় আন্দিবে হরণ-ফড়ন্‌, কে আর 
ক্লীধবে নানারকম ॥ এক হাত তার নটর-পটর আর এক হাত তার বন্ধ, একটি 
হাত তার যেমন-তেমন করা, অপরটি বন্ধ। আগদা-পাতালি, অনিরদিষ-ভাবে, 
এলোপাতাড়ি কূপে । হ্াবের-জ্যাবের,  এলো-মেলো । হাকার-খাকার, 
কাকারস্বাকার $ উপযুপরি। তক-বক্‌, তাড়াতাড়ি, -টগবগ- করে। 
ধইনমইল্‌, অতিরিক্ত হওয়। । 

গে) ক্রিয়াবাচক বিশেশ্য £ আকা1-বাকা। হওয়া, ব্যাকুল ও উতলা হওয়া ॥ 
উকুস্‌-পুকুস্‌ করা, অস্বস্তির ফলে আই-চাই করা ॥ খমদম্‌ করা, বৃখা সৌধ ও 
কার্ষপটুতা প্রকাশ করা ৷ ছৌক-বোক্ড করা. সন্দেহ ও দ্বিধা প্রকাশ করা। 

৮ 
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খাং-না-খাং করা, অবহেলা করা । হ্যাসন্তাস করা. প্রহার করে মৃতব২ করে 
দেওয়া । টাটারী-কাটারী হওয়া, প্রচারিত হওয়া । 

=. কখনে। কখনো দুরের অধিক বার শব্দের পুনরাবুক্তি লক্ষ করি : মশা, 
প্যাটকেনা তোর ডাং -ডুমা" ডুম করে, ওরে মশা. পেটটি তোর ডাং -ডুমা-ডুম 
করে, মশার ওড়ার শব্দকে বোঝাতে । কে-চু-চু-চু, ফিছের ডাক ; ফিডেকে- 
-ঝেচু- বল৷ হয় । ভা-তুর-তুবু-তুবা, কোনো। ছন্দ ও তালকে নিদেশ করতে | ফুল. 
চুম্টং বাইজ, বাজনার মধ্যে স্কেহ ও কাব্যিকতা আরোপ করতে । বা-কুন- 
কুম্‌ করেছে চেরখা, চরকা চলার শব্দ । স্তাও-হসা৪-্ঞাও, চাল কীাড়াবার সময় 
এই আওয়াজ ওঠে ॥ দুল,+লা-লা, কোনে! হালকা জিনিস উড়ে গেলে, তার 
ভাবকে নিদেশ করতে । দ্-রু-রু্। পাখী বা অঙ্ক কিছু উড়ে যাওয়াকে 
বোঝাতে । লোকর-সোকর-সাল্লাস, টুপ, টাপ.-প্রাশ,. পাট ধোবার শব্দ । 
জান্গ-্যান্-ভ্াট্-টেস, কোন কিছু ফেটে পড়ার আওয়াজ । ডি-সল.- 
সল, কমর, খুব সক কোমর । 

এই ব্যাপার কাব্যেই লক্ষ করা যায় । 
=*. শব্দকে ছিরুক্ত করার মধ্যে আর একটি কাবাক বিশেষত্ব লক্ষ করি । 
ছুটি জোড়া-শব্দের মাঝখানে -আর-, -কি-. -গে-, -রে- প্রভৃতি অবায় পদের 
ব্যবহার কিছ্বা, ছুটি জোড়া! শব্দের মাঝখানে অপর শব্দের প্রয়োগ । উদাঃ 
ভাট্টেস্‌ কি ভুইটুস । হিহরিম্‌ কি হারাম । চিন্রিদ্‌ কি টাঞ্রাস্‌। খড়ি * 
কাটিমে। বেছা গে বেছি, কাঠ কাঠব বেছে-বেছে : 'অসমপিক। পদের সঙ্গে 
ব্যবহৃত হয়  এছিয়। গে বেছিয়া, দেখেশুনে, বেছে-বেছে। গাড়ী যাছে মোর 
সারি গে সারি, সারি-সারি গাড়ী যাচ্ছে । -গে- কেবল নারীর ভাষাতেই 
মেলে । ঘষি কুড়ান্র ঢাকি রে ডাকি, ভালি-ডালি ঘুটে কুড়ালাম । পানি পড়ে 
খিন। রে খিনা, অল্প-অল বৃষ্টি পড়ে । ধিক্‌ কইনা তোর গুহ রে গাও, ধিক 
কন্া তোর পরিবার ও দেহ । কাপো দিলে খড়ি রে খুটা, বাপ দিল কাঠ- 
কুটো। হিদিং ধিং রে হিদিং ধিং. নাচে বগ,ধা চৌন্দ দিন | শাক তুলো। 
মুহ নাতারি রে, শাক তুলে? মুই পাতারি রে। ঘরেতে হাড়ী সিদ্দা নড়ে ₹ 
আর চড়ে, গোপীচন্দ্রের গানে । -কর-, -কি-, -গে-, -রে- প্রভৃতি পৌনংপুনা, 
সমপূর্ণভা, সংযোগ প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । 

অন্ত শব্দের প্রয়োগ ২ আথাইলের ধনকড়ি পাথাইলে শুকায়, মাঝে -ধন-কড়ি 
ব্যবহৃত হয়েছে । শাক খায়, শুকাতি খায়। মাঝে -বায়- বসানো হয়েছে। 








বত ২ 


=" এইরকম : চাইরট। বোড 
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তল আছে মধুভরা, কলুপ নাই, কালাপণও লাই । 
হলদিয়া চক্ষক ন্দিয়া ভাই । ওদরং গোকুর বদরং শিৎ ॥ মোর বন্দনা 
‘হেলিবে না, পেলিবে না ॥ আশ কাথাত্তে ভাস কাণা ৷ অয় দি, অশলা। দিস ॥ 
কলসী উড. কলসী ভাবড়. কলসী না হয় তল ॥ 


৪ পাড ॥ 
॥। জি (Gender) u 

সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষায় যে সব প্রতায় এবং পক্ধতিতে লিঙ্গ নিদেশ 
করা হয়ে থাকে, এ উপাভাষায় তার ব্াতিক্রম লক্ষ করা যায় না। তবে প্রয়োগের 
দিক থেকে কিছু-কিছু বিশেষ থাকায় তার উদাহরণ দেঞয়া যেতে পারে । 

>, (ক) ভিন্ন শব্দ দিয়ে লিঙ্গ নিদেশ 2 সোয়ামী- সয্নামী-<শ্বামী ; ভাতার 
-ভতা * -মাইয়া-, বন্ধ, বউ-মান্থয । দাদা, ছিন্দী-ভোজাী. ভাউজী,. ভাউজ 
কাবো ভুজাই, বউদি । ভাইয়া, হিন্দী, -বোহিনি-, -বইনি, বইন1-হিন্দী বহিল্‌ 
সংস্কৃত ভগিনী । 'আজু+এসংস্কত আৰ্য, দাত ; -আবো সং অঞ্চ, বিনাসিকী 
ভবনের ফলে, ঠাকুরম। ৷ বাউনবপ্তা, বাপু, -যাই মাতৃক! । 

(খ) তৎসম শব্দের লিঙ্গান্তর নিদে'শ করবার সংস্কৃত রীতিই অন্তন্থত হয়। 

(গ) বিদেশী শব্দের লিঙ্গান্তর নিদে'শ করবার মধো কোনে! বিশেষত্ব নেই । 
তবে, -বর- অথে হিন্দী -ছুল।- আদরাখে বিভিগ্ন তন্কিত প্রতায় যুক্ত হয়ে 
ছুলুহা, ছুলুয়া, দ্বলাই কূপে চলিত আছে; কিস্ক তার স্্রীলিক্ষে -তুল্‌ছিন- 
বাবহৃত হয় না । 


২. সাধারণ শব্দে স্থী অথবা পুকুদবাচক শব্দ যোগ করে যে লিঙ্গ নির্দেশ 
করা হয়, তাও সাধু ও চলিত বাঙলার মতই । উদ: বেটা-ছাওয়া. বেটাছেলে, 
=মাইয়া- মান্ষি, মেয়েমানষ । 

৩. সংস্কৃত -আ-. -ইকা-- -ইনী- প্রভৃতি প্রতায় দিয়ে লিঙ্গ নির্দেশ করবার 
প্রবণতা লক্ষ করা যায়না ॥ আন্যান্য যে সব প্রত্যয় দিয়ে লিঙ্গ নির্দেশ করা 
হয়ে থাকে, তা সাধু ও চলিত বাঙলাতে চালু আছে । নীচে এ উপভাষার 
প্রতায় নিষ্পন্ন কিছু লিঙ্গাস্তর দেখান হল । 

আনীয়া. আলী, লী = ঈ প্রভার যোগে £ 

সাধু সাউদ. -পাউদানীয়া-, সাধুর স্ত্রী অথে। 

গুরু, গুরুজী,-শুরুয়ানী, শুরুজীক্ানী, শুকুর ক্্রী। সাউধ. সাউদ <সাধু,- 
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সাউদানী, সাধু অর্থাৎ বণিকের স্তী ॥ পণ্ডিত, পণ্ডিতানী, পণ্ডিতের স্ত্রী। ভশুর, 
ভা্ুর<ভাতৃস্শুর,-ভাউশানী-, ভাশুরের স্্ী। গিরিগৃহস্থ, ->* গৃহস্থ- 
আনী>গিখানী, গৃহিণী । হাড়ী>* হাড়ীয়ানী>অপিনিঃ হাইড়ানী, যে 
যে স্ত্রীলোক জাতিতে হাড়ী । মুড়িয়ানী, ষে স্ত্রীলোক মুড়ি বেচে, বৃত্তিবাচক । 

সোদর-এসহোদর, প্রসারে যে কোনো! আত্মীয়-স্বজন, -সোদারাণী-, স্ত্রী 
আত্মীয়-স্বজন । মিস্তর-মিত্র, মিতবর,-মিস্তিরাণী-, মিতকনে । ভেলিয়া, 
তেল বেচে যে, -তেলিয়ানী, তেলীর স্বী, অথবা তেলে বেচে যে স্ত্রীলোক, 
বৃত্তিবাচক । সিপাই, -পিপাইনী-, -সিপানী-, সিপাইয়ের স্ত্রী । হুমা, হৃদ্যা, 
জলদেবতা, হুদুমানী, হুদ্মানী, হুদুমার স্ত্রী । মালিয়া, মালী, -মালিয়ানী-> অপিঃ 
মাইলানী, যালীর '্্রী অথবা, মালীর বৃত্তি যে স্ত্রীলোকের । পছিমা পশ্চিমা, 
সপছিমানী-, পশ্চিমার স্ত্রী । বেহাই, -বেহানী-, বেহাইয়ের স্ত্রী । নলুয়া, নোলুয়া 
নল কাঠি দিয়ে শিকার করে যে, বৃত্তিবাচক -উয়া,-নলুয়ানী-, -নোলুয়ানী-, 
নলুয়ার স্্রী। জালিয়া, জেলে, -জালিয়ানী-, জেলের শ্রী; অথবা যে গ্রীলোক 
মাছ বেচে, বৃত্তিবাচক। ওঝা. অঝা, রঝা-উপাধ্যায়, -রঝানী, ওঝার স্্রী। 
নাঙ নগ্ন, উপপতি, -নাঙনী- ‘নাঙ' গ্রহণ করেছে যে স্্রীলোক অথব। নাঙের সী । 
চোর,-চোরনী, -ুন্লী-, চোরের স্বী । মাড়েয়া, মাড়োয়া-যণুপ + ইয়া, উয্া, 
কুঁড়েঘর বা গ্রামের অধিবাসী, গৃহস্থ, -মাড়েম্ানী- “মাড়োগ়ানী-. তার স্ত্রী) 
পুজা ব্রত ইত্যাদির অধিকর্তরী । 
মতো বোকা স্বীলোক । মাগুড়িয়া, মা মরেছে যে ছেলের, -মাওড়িয়ানী-, মা 
মরেছে যে মেয়ের । দাউদিয়া, দাদ হয়েছে যে পুরুষের, -দাউদিয়ানী-, দাদ 
হয়েছে যে স্্রীলোকের । ডাউশা, দাউশা-ডাশ14-উয়া, রঙ্গ-কোৌতুক-প্রবণ 
পুরুষ, -ডাউশানী-, -দাউশানী-, রঙ্গ-কৌতুক-প্রবণ স্ত্রীলোক । কম্বক্রা-ফারসী 
কম্বখঞ্চ যে পুরুষ হতভাগা, -কম্বক্রনী-স্বর-সঙ্গত্তিতে -কমবক্কিনী-, যে স্বীলোক 
হতভাগী । পাকোয়ান, পাকয়ান্‌, যে পুরুষ রাহ্না করতে পারে, -পাকেন্ানী-, 
যে স্বীলোক রাহ্া করতে পারে । 

হুছুমা, অলদেবতা, -হুছুমী-, হুদুমার স্বরী। মেঘা, মেঘ, আদরাথে তক্ষিত 
প্রত্যয় -আ-, -মেখী-, মেঘার স্ত্রী ৷ বধনা, স্ত্রীর বড়োভাই, -বর্ধনী-, স্ত্রীর বড়ো 
ভাইয়ের স্বী। কাবা, কাকা, -কাখী". কাকার স্ত্রী । 

_ধওলা, ধাওলা, ধলা <ধবজ, ফর্স। যে পুরুষ, “ধাউলী-. ফসা যে স্বীলোক । 
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শীতাল, গীদাল, গীত গাইতে পারে যে, তদ্ধিত প্রত্যয় -আল-, -পীদালী-, সীদানী-, 
গান গাইতে পারে ষে স্বীলোক। হাউসালআরবী হাবাশ,, সখ-সৌীনতা 
করে যে পুরুষ, এই অর্থে তন্কিত প্রত্যয় -আল-, হাউসালী, সখ-সৌধীনতা! করে যে 
স্বীলোক । আজেলা <আছুরী > আজুলী > আজল, অবুঝ ও ন্যাকা পুরুষ, 
-আজুলী-, -আজিলী-, -আক্লী-, অবুঝ ও ন্যাকা স্বীলোক । ভাণডা, পুরুষ ভালুক, 
-ভাণী-, স্ত্রী ভালুক ॥ ফেব্সা-আররী ফ্‌লান, অমুক পুরুষ লোক, -ফেঙ্গী-, 
অমুক স্বীলোক । 

৪. কয়েকটি স্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দের উত্তর আবার স্্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগ 
করা হয়েছে । উদাঃ ভাঙ্গা <বন্ধ্যা>বঞ্চা, ভাজী, -ভাক্ষী-। -বন্ধ্া-মাত্রই নারী, 
তারপর-ঈ- অনাবশ্থাক । দাইয়ানী, -দাই অথবা দাইয়া-র উত্তর -আনী- বা -নী- 
প্রতায় যুক্ত হয়েছে, স্বীলিঙ্গ জ্ঞাপন করতে । কিন্ত, দাই+ধাই-ধাত্রী মাত্রই 
নারী । 

হ- সাধু ও চলিত বাঙলায় কয়েকটি পুংলিঙ্গ শব্দ -স্রী-লিঙ্গের আধারের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । ডাক্তার স্থনীতিকুমার চট্টোপাব্যায় মশাই এর দৃষ্টান্ত হিসেবে 
-শিসা-র উল্লেখ করেছেন । -পিসী- এই স্্রীলিঙ্গ শব্দ থেকে পুংলিঙ্গ শব্দ -পিসা- 
এসেছে । কিন্তু, আলোচা উপভাষায় ব্যাপারটি অন্য রকম বলে মনে হয়। 
এখানে পুংলিঙ্গ -পিসা- র স্বীলিঙ্গ হল -পিসাই- অর্থাৎ স্বীলিঙ্গ -পিসী- থেকে তার 
পুংলিঙ্গ না হয়ে, পুংলিঙ্গ- পিসা- র সঙ্গে-মা- অর্থে -আই- যোগ করে -পিসাই- 
হয়েছে । এইরকম, খুড়াই,খুডিমা | জ্যাঠাই,-জ্যাঠাইমা । এরই সাদৃশ্বো, ভোজী, 
কপি, -ভুজাই । অবস্থা, এই -আই- আদরার্ে তদ্ধিত প্রতায় হতে পারে । চলিত 
বাঙলায় -জ্যাঠাইমা- থেকে -জ্যাঠাই- কোনো-কোনো। অঞ্চলে চলিত আছে । 
-জ্যাঠাই-, -খুড়াই-, -শিসাই-, -ভুজাই-কে প্রভাবিত করতে পারে । 

৬- কয়েকটি স্তীলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ শব্দের স্রীলিঙ্গ নেই । 
উদাঃ বাহামারী, -বাহার- বা বাহিরেই যে স্ত্রীলোক ঘুরে বেড়ায়, -পাড়াবেড়ানী ॥ 
ঢাডিগোনী-সং ঢুণ্ড,>হিন্দী ঢুণ্ড.না, ঢু'ডনা>ডু'ড, ডাডি, বাইরে অন্বেষণ 
করে অর্থাৎ বেড়িয়ে বেড়ায় যে স্থীলোক. পাড়াবেড়ানী । কট্কী, 
কটকট অর্থাৎ কলহ করে যে স্বীলোক, রুপশ। নিন্দোয়ালী, ঘুম 
পাড়ানিয়া । -নিন্দোয়াল- পদ মেলে, কিন্ত তাও স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতেই 
ব্যাবহৃত হয়। নেমনমুহী-ফারপী নীম, অর্ধমুখ খোলা যে স্বীলেকের ; 
নোটপোটা-হিন্দী লৌটপৌট, বাঙলা লট,পট,, লটাপট, -সৌধীন- বোকা 
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“দীর্ঘস্থত্রী। জ্ানেন্্রমোহন দাস লিখেছেন : লট্‌ =লড, ( বিলাসে), শী 
(গমনে, বেষ্নে ) বিলাসযুক্ত গমনের ভাব, শিখিলভাবে বেষ্টিত বা লগ্ন হওয়ার -: 
ভাব ॥ নাসাতী-লা্তবভী, -সৌখীন : স্বীলোক। খেম্খেমাপাডী এত্ত 
থাম, শব্দদ্ধৈতে, শীলার্থে তন্ধিত -আ-, যে স্বীলোক অতি ধীরে কাজকর্ম করে। 
ঘন্ত্রী <ঘরণী, যে স্বীলোক রান্না করে, গৃহিণী । চেম্নী-সং ধষনী==হয্-বিলাপিনী, 
হ্বৈরিণী, বর্তমান উপভাষায় স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে যে স্বীলোক । চলিত 
বাঙলায় -ঢেমন-, -চেম্না-, -চেমনী- লম্পট ও ভ্রই অর্থে পুংলিঙ্গ ও স্বীলিঙ্গ বোঝাতে 
চলিত থাকলেও এই ভপভাযায় কেবল স্বীলিঙ্গেই চলে। শব্দটি হিন্দীতেও 
আছে । 

অধিকারী, পুরোহিত, কেবল পূংলিঙ্গেই আছে । অলিয়। - <রসিয়, 
যসিক,-স্বীলি্গ নেই । অন্রজীয়া <জীব, জীবন এনং তার থেকে -আহু- 
_বোকাতে-অন্লাই-অলমণাই-, যে পুরুষ কখ। গোপন রাখতে পারে না। -চন্ডীয়া- 
চণ্ড. চণ্ডালিয়া; রাগীপুকষ ।  ফাউতিয়া, ধ্াকি দেয় যে এই অর্থে 
-তিরা-, 'ফাকিবাজ' শায়তান। টাউরিগা <ছিন্চী টরকন, শীতে কম্পন, 
এখানে রাগে কাপে যে পুকধ, রাগী । ডেকুয়া, -যুবকপুরুষ-। কলিরাম মেধী 
তার “অসমীয়া ব্যাকরণ আক, ভাষাতত' ( ১৯৩৯), বইটিতে এটিকে ভোটবর্মী 
শব্দ বলে নিদেশ করেছেন ॥ চুটিগ্না উপজাতির ভাষায় এই অর্থে -ডেকাগু- চলিত 
আছে, তার থেকে অসমীয়া ভাষাতে এসেছে । কাত, রা পত্র, শুক পত্র, 
অসার, চালিগাত, হয়ার।কবাজ লোক । শাদটি পূববঙ্গে এই অর্থে, চলিত 
আছে। আলোচ্য উপভাখায় ব্বিমাত্িকতার অন্সপস্থিতির দরুন -ফাতেরা- পাই ॥ 

৭. খুবুড়া <তুলঃ সং অব্াঢ়, অবিবাহিত, একই সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও খ্রীলিঙ্গে 
ব্যবহৃত হয়, চলিত বাঙালার ছু'লিক্ষে প্রতায়জাত আলাদা কূপ আছে । গার 
গভরূপ, যৌবনকাল, ছু'লিঙ্গেই বাবহৃত হয়। বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি, 
অঞ্চলে 'বলবান যুবক অখে প্রচলিত । ডাকের বচনেও শব্দটি আছে। 
টাকি পালান্ডি, পলায়ন করে, রত তি> টিস>ডি । ছু'লিঙ্গে বাবহৃত 
হ্য় ol 

42: পরিশেষে একটি কান্িক বিশেষের কা উজ করছি। কণরেকটি 
শব্দ পাওয়া ঘাম; বাদে শেষে স্বীলিঙগনাচক লা ৯ প্রা ঘুক্ত হলেও তারা 
পুংলিনকেই নির্দেশ করে ॥ মনে হয়, এসব ক্ষেত্রের এই প্রাগুলো সিভি: 
DEC হা he টির 
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লিল্দার্থে আ-।  চতুরা, বৃক্ষিমান পুরুল্ব অশ্খে। নিলাজীএনিলাজিয়া, ইয়া > 
ঈ : এখনো লা আইলো ফিরি মোর নিলাজী চোর । অক্োযারী<অকুমারিয়া = 
বেইগনো তুলে বড়ো ভাইঙ্গা অকোয়ারী। অবিবাহিত ভাই বোঝাতে 
“অকোয়ারী’ বাবহৃত হয়েছে । শ্যাম-স্বন্দরী < প্যাম-স্বন্দরিয়া : কাল নিন্দে 
হারান ছে শ্যাম-স্বন্দ্রী । গে, তুই বড়ে। চালাকী, চালাক সরথে' পুরুষকে 
উদ্দেশ করে বলা ॥ 
॥ হয় ॥ 
॥ বচন ( Number ) ॥ 
আলোচ্য উপভাষায় বহুবচন-জ্ঞাপক প্রতায়ের মধ্যে বিশেষত্ব আছে । নীচে 


তা উল্লেখ করা হল । 
2১. বহ্বচন-জ্ঞাপক যে সব প্রতায় সাধু ও চলিত বাঙলায় প্রচলিত আছে, 


তার মধো -এত্র।- এখানে একেবারেই নেই, -রা-খুব অল্প দেখা খায়। ব্যাক্কি- 
নামের সঙ্গে -রা- কখনই মিলবে না, ইতর-প্রানীর সঙ্গে ক্চচিৎ মেলে । উদাঃ ছাগল, 
ছেলীরা, ছাগল ইত্যাদিগুলি । বক্তার সহান্থস্কৃতি জ্ঞাপন করবার জন্য চলিত, 
বাঙলায় কচিং ইতর প্রাশি-বাচক নামে -রা- যুক্ত হয়ে খাকে, চট্টোপাধনাস্ব, 
পুঃ ২৪৯। আলোচা উপভাষায় লহান্তত্াতি জ্ঞাপন করবার জাগ্ এই -রা- বাবহৃত 
হয়না । 

-এরা-, -রা- প্রায় অনুপস্থিত খাকনার জন্য কর্তা নাতীত অন্যান্য কারকে 
'দিগের-, -দিগে-. -দিকে-, -দে-, -এদের-, -দের- প্রভৃতি প্রতাযপ্তলোও 
পাওয়া যায় না । 

২. -গুলা- বদি সামান্য মেলে, -গুলি- এই উপভাষায় একেবারেই নেই? 
-শুল।->-গিলা->গ্‌লা, মা এবং -লা- বাক্তি, বন এবং ইতর প্রাণীর সঙ্গে 
বাবহৃত হয়ে খাকে । উদা: চেঙ্ষেডাগিলা, চ্যাংড়াগুলি। ইগ,ল! কাথা, 
এই সব কথা । তোমারলা, হামারলা, তোমরা, আমরা | মান্ষিলা, 
মাস্কঘগ্ুলি । বাক্তি-বাচক সবনাম পদের শেন -গিলা' 
সময় সেশুলোকে খান্ত করে নিতে হয় ॥ এ ছাড়া, - 
পাই । -গুলা- এবং -গিলা- প্রভাষ ছুটি অসমীয়া ভাষাতে বিশেষত বাঙলাদেশের, 
সীমান্তে, পশ্চিম আসামের উপভাষাতে লক্ষ করা যায়, কাকতি, পূঃ ২৯৯1 
£ সংস্কৃত পম্রি-বাচক শব্দ কুল- থেকে -গুলা- প্রতায়টি এসেছে. বলে . ডাঃ 
স্বনীত্তিকুফ্ার : চট্রোপান্দায়_ মনে করেন, 4 ডি. নি. এল, পুঃ -+২৭1 জা 
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কাকতি একথা স্বীকার করেন নি। তার ॥ঘতে এটি দেশী -গুলিয়া- থেকে 
এসেছে । ডাঃ ্হকুমার সেন মশাইও ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের মত মানেন নি। 
তিনি বলেন, -কুল- শব্দের সঙ্গে -গুলা-, -গুলি-র সম্পর্কের কোনো প্রমাণ নেই ; 
বরং নির্দেশক -গোটা-, -গুটি- প্রতায়ের সঙ্গে যোগ আছে, সেন, পৃঃ ১১৮ । 
চলিত বাওলায় আদরে -শুলি- এবং অনাদরে -গুলা- বাবহৃত হয় । তা ছাড়া, 
উচ্চশ্রেণীর বাক্তির নাম-বাচক শব্দে -গুলি- বা -গুলা- প্রযুক্ত হয় না। আলোচা 
উপভাষায় -গিলা- এবং -লা-র আদর এবং অনাদরের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ নেই। 
উচ্চশ্রেণীর বাক্কির নাম-বাচক শব্দের উত্তরও -গিলা- প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 


৩. প্রতায় ছাড়া, বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দ দিয়েও বহুবচন নির্দেশ করা হয়ে 
খাকে । সাধু বাঙলা ভাষার -লোক- এবং -সব- শব্দ ছুটি এ উপভাষায় পাই। 
-লোক- শব্দটি বহুবচন বোঝাতে বাঙলায় বিশেষ বাবহৃত হয় না; চট্টোপাধ্যায় 
পুঃ ২৫*। আলোচা উপভাষায় কিন্ত বেশ বাবহৃত হয়। উদ: সাহেবনোকের 
দৌড়াদৌড়ি, বিবিনোকে হাসেছে, সাহেবদের দৌড়াদৌড়ি, বিবির! হাসছে । 

-সব- শব্দটি , *সগ- রূপে পাই । হিন্দী -সগর- এই প্রসঙ্গে তুলনীয় 
তবে, এই উপভাষায় ওষ্ঠাবর্ণের কণ্ঠা বর্ণ হবার প্রবণতা বেশ রয়েছে, 
ধ্বলিতবের আলোচনা কালে সে বিষয়ে উল্লেখ করেছি। -সগ,- 
আঞ্চলিক উচ্চারণ বিশেষত্রের জন্য -সউগ-, -শৌগ- কূপ ধারণ করেছে। 
ঘোষধ্বনি অঘোষ হয়ে যাওয়ায় একে -লক-বা। -সোক- রূপেও পাই । উদাঃ 
যত জ্ঞান্তা সগ আনিল্‌ রাও দিয়া, যত জ্ঞাতি সব আনল ডাক দিয়ে, মাণিকচন্দর 
রাজার গানে । সক মানুষি উয্নার পাখে, লব মানব ওর দিকে । নিশ্চগার্থে 
এবং যী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপন করতে -সন্জলের- স্থলে -সগ.গার-, -সগ.গারে- 
মেলে । উদাঃ সগ.গারে পাইসা আছে, মোরোঠে নাই, সকলেরই পয়স! 
আছে, আমার কাছে নেই। -সবই- বোঝাতে কখনো পাই -কুল্টাকে-। 
এখানে -বিলকুল- এর প্রভাব থাকা অসম্ভব য় ॥ -সব- অর্থে আরবি -তমাম্‌ন 
থেকে -তামান্‌- ব্যাপকভাবে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। উদাঃ ওরে, মোর 
কোপালত, তামান্‌ ছুল্হালায় মগী-ষর1! আসেছে, ওরে, আমার লব কটি 
সন্বনধই বিপত্থীকদের কাছ থেকে আসছে। 

কাব্যে ইতর প্রাণীর বহুবচন বোঝাতে -গণ- ব্যবহৃত হয়েছে কখনো ॥ উদাঃ 
ভারু দিয়া আন তবে সত সর্পগণ, শৃঙ্ঘল দিয়ে আনো! তবে সব সাপগুলো, 


বঅগজ্জীবন ঘোষালের ভাসানী পালায় । এই উদ্াহরণে -সব- অর্থে যত" 
ব্যবহৃত হয়েছে । 

“যতসব- অর্থে পাই -যতমোনে-। এটি মানব১মান বলে মনে হয়। 
বহুবচনে -মান- এর ব্যবহার, দৃক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্ষের উপভাষাতে ওড়িয়ার প্রভাবে 
লক্ষ করা যায়, ও. ডি. বি. এল্‌, পূঃ ১৪৪ । অসমীয় ভাষার প্রাথমিক 
যুগে বহুবচনাত্মক প্রত্যয় মেলে -মানে-; অবশ এটি বাঙলাতেও একদা ব্যবহৃত 
হত। আলোচা উপভাষায় এটি একেবারেই নেই, হঠাৎ এটি ব্যবহৃত হয়েছে । 
উদাঃ চলিল্‌ যতোষনে সপ্পের সারি, চলল যত সব সাপের সারি, জলপাইগুড়িতে 
চলিত কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-ভাসানের পালাতে । যতমোনে 
গিয়ান্তা ডাকিয়া আনিল, যত সব জ্ঞাতিকে ডেকে আনল, গোপীচন্দ্রে গানে । 
“ঘমানে- কথা ভাষাতে ব্যাবহৃত হয় ন! । বলা দরকার, -মান- প্রতায়, শব্দ 
নয় । -যত- র পরে বাবহৃত হয়েছে বলে আমরা এটিকে শব্দের সঙ্গে আলোচনা 
করলাম । 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বুত্ব-বাচক শব্দ যা সবচেয়ে বেশী বাবহৃত হয়, 
তা হল -ঘর-, এটি বাক্কিবাচক এবং যে শব্দের উত্তর এটি বসে, সেই শব্দের 
সঙ্গে আগে যষ্ঠী বিভক্তি বাবহার করে নিতে হয়। উদাঃ রামর ঘর, রামরা । 
হামারঘর, আমরা ; উয়ারঘর, শুরা । ডাঃ শ্রহ্রকুমার সেন মশাই মধ্য 
যুগের বাঙলার অন্থসর্গ হিসেবে -ঘর- এর ব্যবহারের নিদর্শন দিয়েছেন 'প্রীরুষণ- 
কীর্তন’ থেকে । সপ্রদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তীর্ঘক কারকে বহুবচনের বিভক্তি 
কপে -ঘর- এর প্রয়োগ লক্ষ করেছেন ভারতচন্দ্রের রচনায় ॥ তার মতে, -খর- 
এর সঙ্গে আরবি, ফারসি -বগয়রহ-, ইত্যাদি অর্থে, শব্দের যোগে এটির উদ্ভব 
হয়েছে । -সযূহ- অর্থে তৎসম -ঘটা- শব্দের প্রভাব অন্তমান করেছেন এর 
সবলে । কিন্তু ডাঃ প্রীক্সনীতিকষার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটি পূর্ববঙ্গের বিভক্তি 
চিহ্ন -গো- রই প্রসারিত রূপ, ও. ভি. বি. এল পুঃ ১৪৫। পূর্ববঙ্গের 
মৈমনসিংহ জেলায় পাই : আমুগরের, আমাদের । তুমুগরের, তোমাদের । 
হেগরের, তাগরের, তাদের । __রাজেন্রকুমার মজুমদার : ময়মনসিংহের 
গ্রামা ভাষা, সাহিতা -পরিষৎ- পত্রিকা, ১৩১২, চতুর্থ সংখ্যা । 


-সমাজ- আর একটি বহুত্ব-বাচক শব্দ। এটি কাব্যেই বাবহৃত হয়, কথা 
ভাষায় কদাচ নয়। মধাযুগের বাঙলাতে এর প্রয়োগ যথখেউই ছিল, 'জীরুষ্ণ- 








১২২ প্রান্তস্উত্তরবঙ্গের উপভাদ্ব। 


ক্টীত্ভন'-এর পাঠক তা জানেন ৷ কোচবিহারের একটি লোকসঙ্গীতে পেয়েছি = 
দীঘল কেশে আলে! করে যুবতী-সমাজ 

৪ -ভেল্‌-, -ভেল্‌ভেল্‌-, -ভেল্লা-, -5ভলেলা-, একটি দেশী বহু-বচনাত্মক 
শৰ বলে মনে হয় ॥ কোচবিহারে পাই -ভালেগ্ুলা-. -ভাইল্লা-, -ভিলেইল1-॥ 
ডব্র, ডবল: হান্টার তার 'নন্‌-এরিয়ান ওয়া্ডল অফ, ইতিস্বা আ্যাশু হাই এশিয়া" 
(১৮৯৮৮) বইটিতে এটিকে অনাধ শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন, পৃঃ ৮+ । -অনেক-, 
-অনেক-অনেক-, ইত্যাদির অর্থ জ্ঞাপন করতে এটি আলোচা উপভাষায় 
বাবহৃত হয়। উদ: ভেল্‌ মান্স্বি গট হইসে, আনেক লোক জমা হয়েছে। 
ভেল্লা, ভ্যাল,লা টাকা, অনেকগুলো টাকা | এখানে -ভেল, এর উক্তর 
বন্ৃত-নাচক -লা* যুক্ত হয়েছে । স্থরসঙ্গতি এবং স্বিমাজ্িকতার অগ্রপস্থিতির 
দকন এটি -ভেলেলা- রূপে পাওয়া যার । এর দ্বিত্রূপ -ভেল্ভেল,- কারোই 
বেলী বাবহৃত হয় ॥ জলপাইগুড়ির একটি লোকসঙ্গীতে : শোবোদে শুনিচু 
ভেল.ভেল, তোর ভাইগ গে, লোক মুখে শুনেছি অনেক-অনেক তোর ভাই রে। 
-ভেল,লা- এই একই অথে পশ্চিম আসামের উপভাষাতে চলিত আছে, কাকতি, 
পুঃ ২৯2 । 

হ. ঢেল্‌এহিন্দী -ঢের-, অনেক, এবং -ঢেল,ল।-, অনেকগুলি অখে প্রচলিত 
আছে । -ঢেল,ঢেল- এর প্রয়োগ কচি । উদাঃ ঢেল, ড্যাল, দিন হইছে 
নোকট। ঘরিছে, অনেকদিন হয়েছে লোকটা মরেছে । ঢ্যাল, মান্ষি, অনেক 
মান্য । ড্যাল, টাকা, অনেক টাকা ৷, 

৬. বিশেশ্ষ, বিশেষণ, সবনাম এবং অসমাপিকা। পদের আমেডিত ব্যবহার 
কারে সাধু ও চলিত বাঙলার তো! বহুবচন নিনে শের রীতি এ উপভাষাতেও 
মথেই আছে | উদাঃ ছামে-ছাষে কূকায় ধান, উদ্খল বোঝাই বোকাই 
ধান ডানে বরের খরের বৈরাতী, ধুমা-ধূম। কাট, নরপক্ধীত্নদের লঙ্গে আস! 
বরযাতিনীদের বড়ে। বড়ো কোমর ৷ বাসায় আসিবে, তাত্-ভাগ্ন টাক! পাবে, 
যে-যে আসবে, সে-পে টাকা পানে |: নিকরি কাটি কাটি বাঙেলা বান্গান্ত হো, 
খড় কেটে কেটে বাঙলা ঘর তৈরি করলাম হগা উল 2 


১. কয়েকটি শব্দের আস্মেডিত প্রস্থোগ কেবল কাবোই দেখা বার | উঃ 
৯৩ 7৯ গান জানে সারি 
জী 


El 








প্রাস্ত-উন্তরবঙ্ষের উপভাষা ১২৬ 
খানি-খানি, সারি বেধে বা গোটাগোট! হাতী সাজল । কাকে-কাকে পড়ে 
জাগার, অনেক-অনেক, ঘন-ঘন উলুধ্বনি হচ্ছে । বোয়াল মাছ দৌড়ায় হালি- 
হালি, অনেক অনেক বোত্বাল মাছ দৌড়াচ্ছে । শুজ্ঞা স্যাছে জোড়ে-জোড, 
সুপারি নিচ্ছে জোড়ায় জোড়ার, অনেক অনেক । পাটানী আনেক জোড়- 
বেজোড়, ‘পাটানী' অথাৎ অ্রীলোকের পরিধেয় বন্দু নিয়ে আয় অনেক রকমের, 
আনেক-অনেক । পরিমাণ বোকাতেও এটি পাই : শুকান চুঁডা জোড়-বেজোড, 
শুকনে। চিড়ে অনেকখানি । 

৮. সমষ্টিনিদেশক কিছু শব্দ পাই, যেশলো। কথাভাধান্ ও কাবো ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে £ -কাঁকে ঝাকে-: উদা: আইসেক পানি ঝাকে-কাকে, আয় রে 
বৃষ্টি অনেক পরিমাপে, বহুবচন খোক্াতে । কাকে-কাকে পডে জোগার, ঘন-ঘন, 
আনেক অনেক উলুক্বনি হচ্ছে । 

স্রকি-এখুকি-ধোকা <প্তবক : কলোর কুকি, কেলার কুকি, কলার ছড়া । 

-তাড়,-< আরাবি তুর,রাহ,.> তোড। : বান্ধা আছে টাকার তাড়.. বাধা আছে 
টাকার তোড়া । 

সুকি-এস্তবক খোকা : তাংক্র খুকি, তামাকের খোকা। । 

পাঞ্জ৷-<সং পুঞ্জ; রাশি ইত্যাদি অথে। স্বিত্ব প্রয়োগ পাওয়া মায় । 
উদা: কি তুই নেহেলাইল নটী তোর পালায়-পাক্সাপ্স চুল, কি তুই দেখাস 
নটী তোর রাশি-রাশি চুল, গোপীচন্দের গানে । 

-মঠা-<মৃষ্টি : বিডির মঠা, শিডির প্যাকেট, বিডির মুঠি । কাব্য 
কথাভাষায় সমান পরিমাণে চলে । 

-সারি-: বাড়ীর পাছত, আছে কেলার সারি, বাড়ীর পেছনে আছে 
কলাগাছের সারি. সারি-সারি কলাগাছ ৷ ভ্ধিত্ত প্রয়োগ : নেছি তে নেছি পান 
সারি সারি, নিয়েস্ধি তত! নিয়েছি অনেক-অনেক পান । কারো এ প্রয়োগ 
লক্ষ কর] যায় ॥ 

কহাঞ্জা-<ক্পাঞ্জা <পুঞ্চ, মহাপ্রা তার ফলে 5: বহর হাক, খোঁষাছির ঝাক । 
পাটার হারা, পাটের বোঝ? । মম 

হাত ২ আরো না কেনে শিব কলা হাতা চাবি, আরো না কেনে শিক 
চার: ছড়া কলা, গাক্সালপাড়ায় ! কুলনীয়, পুববাক্ষে- সানা -॥বা ফালা হ তিল 
ফ্যান। কলা, তিল ছড়া কলা: চর আট ডিসে এ লাউ) দর ১১২৯৩ 
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-হালা-, -হালি-: -গুচ্ছ- অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাঃ ধারিরে| গোড়ে- 
গোড়ে বেইগনের হালা, ঘরের ভিটার পাশে পাশে বেগুন গাছের সারি, শ্রেণী। 
সেইটে পান্থ মুই পয়া মাছের- হালা, সেইখানে পেলাম আমি ‘পরা’ নামীয় 
মাছের সারি, মাছগুলিকে । '‘হালি-বান্ধা গান, শ্রেণীবদ্ধভাবে, গোছাধরা 
গান । দ্বিত্বপ্রয়োগ আছে । বোয়ালি মাছ দৌড়ায় হালি-হালি, বোয়াল মাছ 
দৌডায় সারি-সারি। হালে-হালে, এবং -হালায় হালায়- ও মেলে। পূর্ববঙ্গে 
‘গুচ্ছ’ অে-হালি- পাওয়া যায় ।--চিন্তাহরণ চক্রবর্তী £ ফরিদপুর, কোটালি 
পাড়ায় গ্রামাশব্দ, সাহিতা -পরিষৎ- পত্রিকা ; ১৩৩৪, চতুথ সংখ্যা ॥ 


॥ সাত ॥ 
৷ পদ্যাশ্রত নিদেশক (Enclitic Definitives ; Articles) n 
প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় পদাশ্রিত নিদে শকরূপে এইগুলো পাই £ 

১. -কোণা-, -কুণি- -কুণিক- এবং -কেনা-, -কিনা- -কানি-। বাক্তি, 
ইতরপ্রাণী, ভাব ও পদার্থ বাচক শব্দের সঙ্গে এগুলো বাবহৃত হয়। -কোণা-, 
“কুণি-, ইত্যাদি সংস্কৃত -কণা- থেকে আসতে পারে। _'কুণি-র মূলে চলিত 
বাঙলার -টুকুন- থাকতে পারে। -কুণি-র উত্তর স্বাথে' ও অল্লার্থে -ক- যোগ 
করে -হপিক- হয়েছে । অসমীয়া ভাষাতেও পদাশ্রিত নিদে শকরূপে -কণ-, 
ক্ষত্বাথে, -কপি-, পাওয়া যায়, কাকতি, পৃঃ ২৭৯। 
একেনা-, কিনা, -কানি- প্রভৃতি নির্দেশকগুলোর মৃত 
কান +আ, কানা১-কেনা- -কিনা- এবং -কানি-॥ ব্যক্তিবাচক শব্দের সঙ্গে 
যখন ওপরের নিরদেশকগুলো৷ ব্যাবহৃত হয়, তখন একই সঙ্গে তা আদর বা 
অনাদরে বাবহৃত হতে পারে । নীচে এদের প্রয়োগ দেখান হল । 

-কোনা-হ মান্ষিকোনা-, মানুষটি, মাশ্ুষটা, বাক্কিবাচক ৷ গোরুকো লা, 
গোরুটা, ইতরপ্রাশিবাচক । ভাববাচক শব্দের সঙ্গেও এটি ব্যবহৃত হয়। সব 
পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো। যেখানেই সর্বনাম বা সর্বনামজাত বিশেষণের সঙ্গে 
বাবহৃত হয়েছে, সেখানেই এগুলো সর্বনাম এবং সর্বনামজাত বিশেষণের পরে 
এবং বিশেশ্বোর আগে ব্যবহৃত হয়েছে £ যে কোনা কান্দন্‌ তুই কান্দলু আমার 
বরাবর, যে কাদনখানি তুই কাদলি আমার কাছে, গোপীচন্দের গানে । 

ককুণি-, -কুশিক-3 দুটিই অ্লাঞ্ে” বাবহৃত হয় এবং পদাখে নির্দেশক । 
প্রাশিবাচক শব্দের সঙ্গে এগুলো ব্যবহৃত হয় না। -কুনিক- অল্পতার আধিকাকে 
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নির্দেশ করে । উদা: তেঁতেলিরো গোড়ে রে, ধানকুশি শুকান্গ রে, তেঁতুল 
গাছের গোড়ায় রে, ধান চারটি শুকোলাম রে, বিশেস্তের শেষে । এই কুশিক 
ধান দিয় নাচালো৷ গে, এই চারটি ধান দিয়ে আমাদের নাচালি গো, নির্দেশক 
সর্বনামের পরে, বিশেস্কের আগে । 

-কানি- £ সচরাচর ক্ষুদ্র ও ইতর প্রাণী নির্দেশ করতে এটি বাবহৃত হয়, ভাব ও: 
মানুষ বোঝাতে কদাচিৎ মেলে । উদাঃ নেন্দুরকানি, ইছরটি । 

-কেনা- £ মাহুষ, অঙ্গ-প্রতাঙ্গ, ইতরপ্রাণী, পদার্থ এবং ভাববাচক শব্দের উত্তর 
বাবহৃত হয়ে থাকে । উদাঃ উনার মাওকেনা। হাসেছে, ওর মাটি হাসছে। 
গাওকেনা। দেখু রে বাপোই, গাটি দেখি রে বাপু, আদরে । পয়া সে মাছকেনা' 
সেইঠে পাস, পশ্না সে মাছটি সেখানে পেলাম, ক্ষত্ার্থে। সেওকিনা বাতি, 
আধোকেন। রাশ্তি, সেই বাতিটি, অর্ধেক রাতটি ; বিশেস্বের আগে । সংখ্যাবাচক 
শব্দের সঙ্গে: এককেলা১এক্েনাএকেনা, একনা । এইরকম 2 -দুখনা-, 
-ছুকনা-। স্বরসঙ্গতি এবং দ্বিমাত্মিকতার অন্থপস্থিতির ফলে -ছুকুনা-। উদ! £ 
ভোটা একেনা৷ পিকিড়া- মোটা একটি পিপড়ে, গোপীচন্দ্রের গানে । একনা 
মাইয়া, একটি বউ। একনা চেওয়ারী ঘর, একটি চারচালা ঘর, বস্তবাচক । 
অক্ষয়বটের পাত ছকুনা আনছে ছিড়িয়া, অক্ষয়বটের পাতা ছুটি এনেছ ছিড়ে, 
গোপীচন্দ্রের গানে । ডেনা দুখ,না. বাহু ছুটি, গোয়ালপাড়ায় । 

-কিনা- £ মাসুম, শক্ত ও তরলপদার্থের উত্তর, 'আদর-অনাদরে, ক্ষুদ্রার্থে ও. 
অল্লার্থে বাবহৃত হয় । ইতর-প্রাণীর উত্তর -কিনা-র ব্যবহার মেলে না| উদাঃ ও- 
কিনা মাইয়া মোরে, ওই বউটি আমারই, নির্দেশক সবনাষের পর, বিশেষের 
আগে । মোর সতিনকিনা কয়, আমার সত্তিনটা বলে, বিশেস্বোর পর, অনাদরে ॥ 
হামার বাউটা যে ভাত খাচে, ওই এযাখেকিন। দাত, আমাদের ছেলেটি যে ভাত 
খাচ্ছে, একটিই দাত, আদরে, ক্ষুত্রার্থে। জলকেনা, জলটুকু, অলার্খে, 
বিশেশ্বোর পর । লেকিনা মাটি নিলেক ডাকাতি করিয়া, সেই যাটিটুকু নিল 
ডাকাতি করে, সর্বনামের পর, বিশেশ্যোর আগে, অল্লাখে। 

২. খান্‌এখণ্ ২ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,তরলবস্তধ, ভাব ও গুণবাচক পদার্থের শেষে এটির 
প্রয়োগ পাই । উদাঃ পিঠিখান, হাতধান, পিঠটা, হাতটা! । পানিখান, বুষ্টিটা । 
মুখের অগ,লা পানখান, মুখের সেরা পানটি । বাড়ীখান, বাড়ীটি । গছাখান, 
দীপগাছটি, ক্ষুদ্র বস্তর সঙ্গে । কামখান, কাজটা । কলক্ষখান, কলক্কটি ৷ 
হিখান জর, এই জরটি, বিশেস্বোর আগে, ভাববাচক্ড ' কোনখান জিনিস হয় 


বি? 
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তোর. কোন জিনিষটা তোর. বিশেষের আগে, বন্ধবাচক । -বানি-র প্রয়োগ 
কথ্য ভাষাতে একেবারেই নেই, কিন্ত আম্েডিত করে ধভুবচনের অথক্ঞাপন করতে 
কারো বাবহৃত হয় ; হন্ধী সাজিল্‌ খানি-খানি, হাতী সাজল গোটাগোটা!, এক 
একটি । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 'কবিতাশানি', “গানখানি? । 

৩. গাছ, -গাছা-"গজ্ছ-র প্রয়োগ নেই, -গাছি-র প্রয়োগ কাবে হয়। 
কিন্তু তা’ও চলিত বাঙলার মতো অখণ্ড. সক, দীঘবস্ধ বোঝাতে নয় : বারোগাছি 
প্রয়া রে মোর তেরোগাছি পান. বারোটি ্থপারি রে আমার তেরোটি পান । 

৮. -গট।-. -গটে- চলিত বাঙলার -গোটা- রই পরিবন্ডিত ধর্বনিকপ | 
'বাচক শব্দের আগে-পরে এছুটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে । উদাঃ শতগোটা, একশটি ৷ 
ভিনোগটো নারিকেল, ক্িনগোটা নারকেল । গট! চারিক, গোট! চার । 

-প্তট্টি-< গোষ্ঠী হ সাধারণতঃ বন্ধর পরিমাণ নির্দেশ করবার জন্যেই বাবহৃত হয়, 
তবে প্রাণী নিদেশ করতেও পাই । উদ; 'অস্রগুটি. ভাতচারটি, অল্লাথে, 
জগঞ্ষীবন ঘোষালের ভাসানী পালাতে, গোপীচচ্ছের গানে | নগ্তলগুটি,.আড_লটি, 
অঙ্গনিদেশ করতে, গোয্ালপাড়ায় । -পুটি-র উন্কর -ক- যুক্ত হয়ে -ুটিক- এবং 
শ্বরসঙ্গতাতে -গোটেক- হয়েছে £ খড়ার-গুটিক চাউল. অল্প চারটি চাল, পরিমাণ 
বোঝাতে । পাখী গোটেক, একটি পাখী; পাখীটা, প্রাশিবাচক । ফুলগোটেক 
দেখিয়া ফুল না৷ ফাডিমু, ফুলটি দেখে ফুল ছিড়ব না, অপ্রাণিবাচক, গোপীচল্জের 
খানে । পরিমাণ বোঝাতে -চারটি-র সঙ্গে -গুিক- যুক্ত হয়ে অথবা সাদুশ্বো -চাটিক- 
হয়েছে : চাটিকচু ডা, ভারটিখানি চিডে। -গোষ্ঠী-থেকে বস্তুর পরিমাপ নিদেশ 
করতে -গষ্টি- বাবহৃত হয়ে থাকে কাব্যে : চাউলের একটা গুষ্টি নাই, এক কণা 
চাল নেই । 

-কুটি-এ< পটি < পুষ্টি থেকে আসতে পারে ৷ বস্ত এবং অপ্রাণিবাচক শব্দেরসঙ্গে 
এটি বাবহৃত হয় £ ফুলকুটি নাশ করিবে রাজার কুঙ্র, ফ্ুলকটি নাশ করবে রাজার 
কুমার । চুলকুটি, চুলকটি। 

৪. -টা--টি-এবুন্ত 2 এ ছুটির মধো কেবল -টা- চলে. চলিত বাঙলার মতো 
আদর-অনাদরে ভিন প্রয়োগ নেই । উদাঃ নলভংনাকা দুলুদ্বাটা আনিয়া দে গে 
মোক, লঠনমাকা। বরটা এনে দে আমাকে, আদরে | বাপটা, আদর, অনাদর, 
ছইই । হামার বাউটা, আমাদের ছেলেটি, আদরে । বাক্তিনামের উত্তর যখন 
-টা- ব্যবহৃত হয়, তখন সর্বত্রই অনাদর জ্ঞাপন করবার জন্যে নয় : মাছ ারিহা 
OD EE উজান ও ভাটির হোতে গোদানামীয় লোকটি 














মাছ মারতে গেল। অনভ্ুলাটা ফোক 
আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, অনাদরে । 


প্রাস্থ-উত্তরবঙ্গের উপভাষ। 
লেগাছে, মনভুলা নাষীয় লোকটা 


১ 


সবনামীয় বিশেষণের লঙ্গেবাবহৃত হলে -টা- তার পরে এবং বিশেশ্যের গে 





এইটা রোগ, এই রোগট? ॥ 


|, ওই বউটা. বউটি। 


কনট! ভ্যাৎডা, কোন চ্যাংডাটি, 


H আট uu 
॥। কারক ও বিভক্তি (Cases and Inflexions) | 


>. আলোচা উপভাষার বিভক্তির মধো বিশেষ আছে । 


কারকের বিভক্তি চিহ্নন্ডলো দেখানে। হল: 


একবচন £ 
কর্তা, প্রথমা বিভক্তি পর বিক্কি । 


-এ,-য়ে, তত, 


কম, দ্বিতীয়! বিভক্তি ; শ্কা বিভক্তি । 
স্বৱাস্থ শব্দে -কৃ, হলস্ শব্দে -কাক্‌, 


কডিৎ ॥ -অক্‌> ক । -য়। অন্ন 
কাবিক বিশেষত । 

করণ. তৃতীয়া বিভক্তি ই -এ, -য়ে, 
নয এত, -তে ।. -ক দিয়া, -কৃদি। 
সম্প্রদান, চতুর্থ বিভক্তি; যুলত £ 
দ্বিতীয়াবৎ । অন্যান্য কাবিক 
বিশেষত্ব । 


স্থানীয় প্রতাম -খাকি. -তকা, 
যন্ধান্তকূপ 4 ঠাই, -ঠে, =টে. 


“হাতে । 
ঠেলা, থলে, -ঠে ভাতে । 
কুললার্থে -তে । 


সন্বন্ধ পদ, ষষ্ঠী বিভক্তি ৯ স্বরান্ড 


নীচে বিভিন্ন 
বহুবচন = 
শা এরা । গলা, -গুলি, -লা 


শ্রভৃত্তি বনুবচনাব্যমক প্রতায়, -য়; 
বহুবচনাত্মক প্রতায়, -ঘর- । 
গুলা, -গিলা. লাক+ক। “খঘরণঁক। 


“পুলা. -গিল৷. লা+-কৃ দিয়া, 
দি। -খর+-ক+দিয়া,-দি। 
দ্বিতীয়াবহ । 


-গুলা- -গিল৷. -লা+যষ্ঠান্তকূপ + 
বিভক্তি স্থানীয় প্রতায় । ঘর + যষ্ঠান্দ. 
কূপ +- বিভক্তি স্থানীয় প্রত্যয় ॥ 


গুলা, -গিলাং -লা+-শ্র। -ঘর+ 





শব্দে -এর, -র ; হলস্ক শব্দে -অর্‌ ।  -অরু, -এর, 'বু। 
অন্যান্য কাব্যিক বিশেষত্ব । 

অধিকরণ, সপ্তমী বিভক্তি : শত “গুলা, -গিলা, -লা4+- ত,। -গুলা, 

বিভক্তি। -এ, -, কচিৎ। -গিলা, -লা, “ঘর+-র+ঠে, -টে, 


স্বরাস্ক শব্দে -ত,+ হুলস্ত শব্দে -অত.,  -ঠেনা, ইত্যাদি । 


সম্বোধন : -ওগে, -গে, স্ত্রী লোকের । একৰচনের কূপ +-গুলা, -গিলা, 
শ্বারে,-বা ছে, -রে বা, -হ, -লা. -ঘর, সবল শব্দের আগে ও 


পুরুষের | অন্যান্য কাৰবাক বিশেষত । পরে, অন্যান্য বাতিক্রম সহ । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥। 


২. কর্তৃকারক, প্রথমা বিভক্তি ; 

কে) সাধারণ ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষায় কর্তৃকারকের একবচনে যেমন কোনো 
বিভক্কি বাবহৃত হয় না, এই উপভাষাতেও তাই । উদাঃ আম বাড়ী যাছে, 
রাম বাড়ীতে যাচ্ছে । 

(খ) কর্তা অনিদিষ্ট হলে সাধু ও চলিত বাঙলায় -এ, -য়ে, -য় প্রভৃতি যুক্ত 
হয়ে থাকে। এখানে কর্তা অনিদি্ট হলে তো বটেই, নিদিষ্ট হলেও এই 
বিভক্তিগুলো৷ যুক্ত হয় । উদ্দাঃ 

-এ, কর্তা অনিদিষ্ট £ পুলুশে ধরিয়া ও মোক নিগালে খানা, পুলিশে ধরে 
আমাকে নিয়ে গেল খানায়। গবরমেপ্টে দিলেক টাকা, সরকার দিল টাকা । 
কর্তা নির্দিষ্ট : নেমনমৃহীটাক ভাতারে মারে, মুখচোরা বউটিকে তার স্বামী 
মারছে। শ্বশুরে খালেক, সোয়াদ গে পালেক, শ্বশুরটি খেল, স্বাদ পেল। 
চিতে যে না মানে ভাণ, চিত্ত যে প্রবোধ মানে লা । রোজায় ঝাড়ে, গুশীকে তি 
কাড়ে. রোজাটি কাড়ে. গুীন্তি ঝাকে । 

-য়ে, কর্তা অনির্দিষ্ট £ ঘুগয়ে করে খুক্‌, ঘুঘু করে -“ঘুক'- শব্দ । 

য়, কর্তা অনির্দিষ্ট : কাউয্া় আনিলেক ব্যাডে-খড়ি, বশুলায় আন্দিলেক 
শা, কাক আনল খত্ভ-কুটো, বক ্লাবল কাত । ভিপাত, শক্তি কাউয্ায় নাচে. 














প্রান্ত-উত্তরবঙ্ষের উপভাষা ১২৯ 


ঢিবিতুলা বরের ভিটের ওপর কাক নাচে ৷ বেটায় বাপোক ভাবে ভিন, ব্যাটা 
বাপকে ভাগে ভিন্ন । যার চায় করে চুরি, তাস্স শিক্ষেছে শাড়ী, যে নারীর 
চোর-স্বামী ছুরি করছে পে পরছে শাড়ী । মাছ আরানে কত চিলায় বারে, 
ছই, মাছ বিনে কত চিল মারে ছো৷ । কতা নিদি3 : কালায় দিলেক কানর লনা, 
কালা দিল কানের সোনা, দুল । দেরায় ভরায় মাটি, দেবরটি মাটি ভরাহ্ন, 
কেলে । আজ্ঞা নিলেক আইজ্াভ!র, রাজাটি নিলে রাজাভার । বজ্জর-পড়া 
বেনাটায় আন্ছার কহছে, বক্স-পড়া বেনা-বাশিটি ভালোই বাজছে । ধন 
শাঠাইছে মোক মাটিরে কারণ, ধর্মঠাকুর পাঠিয়েছে আমাকে মাটির জক্তে । 

-এ, -গে, এ বিভক্কিগুলো। কাবো ও কথ্যভাষাস সবত্রই দেখা খায়। 

(গ) সাধু ও চলিত বাঙলার প্রথমা বিভক্তির চিন্ছ -এতে, -তে এই উপভানাতে- 
-ত,- হয়েছে। উদাঃ পাঁচো বৰ নীত, দিলে পাচো নেউকা, স্ত্রীর বড্ে! ভাই পাচ 
জনের স্বী দিল পাচটি নৌকা । -তে-র প্রাচীনজ্ূপ -এ- স্বরসঙ্গত্তির বশে এই 
উপভাধায় কখনো -ই- কূপ নিয়েছে । উদাঃ কোন্‌ শুরুই তোক ময় দিছে, ব্ক্দিবারর 
আছে ভুল, কোন শুরুতে তোকে মত্ত দিয়েছে বোকার হয়েছে ভুল ॥ শুকুএ, 
আগে -উ- কার থাকার জন্যে -এ- -ই- হয়ে গেছে । গিরি না| দে ধান, পৃহস্ষে 
বা গৃহস্থ না দেয় ধান । গিরি-এ, -ই-র লক্ষে লক্ষতিতে -এ- -ই- হয়েছে । 


(ঘ) প্রথমার বক্তবচনে কখনো সাধু ও চলিত ভাগার -রা- সিভক্তিঈ যোগ করা 
হয়। এ প্রবণতা জলপাইগুভিতে তেষন নেউ. কদাচিত কাবো এ লবনাষে দেশা 
যার । উদ্দাঃ হামরা, আমরা ॥ রঙপুর ও কোচবিহারে -গ্রা- সেই তুলনাস্স অনেক 
বেলী । ইতরাপ্রাণী এবং অপ্রাপিবাচক শব্দে এটির প্রয়োগ নেই | -এরা- রঙপুর- 
কোচবিহারে দেখা যায়, জ্বলপাইপ্ডিতে কদাচিৎ কাবো ও সব্নামে দেখি । 
উদাঃ হামেরা, আমরা । 

ডে) -গুলা-, -গিলা-, -লা- এবং -ঘর- দিত্রেই এই উপভানাতে অধিক্ষ পরিমাশে 
ৰহুৰচন নির্দেশ করা হস্স। উদা: মান্ষ্িগুলা, বান্সিগিল।, যান্সষিলা । 
বাডীগুলা ৷ পৰীলা, পাখীগুলি ৷. -গুলা-র কাক্কার কোচবিহারে সবচেয়ে বেশী, 
রগুপুরে কিছু, জলপাইগুড়ি-দাক্ফিলিডে একেবারেই নেক । তেষলি. -গিলা- ও- লা- 
জলপাইগুড়ি-দাজিলিছেই বেশী ৷ -গিলা- এক -লা-র উন্তর একবভলের -- বুক হয় 
কখনে। ৷ উদ্দাঃ চেঙ্গেডাগিলান করে বুদ্ধি, ভ্যাংডাগুলো! করে বৃক্চি । আ'জীগিলাস্ষ 
পিক্ষেছে, বিধবাণ্ডলো পরচ্ছে । মান্নিলানা ভাত খাচ্ছে, নানুত্বগুলো। ভাত খাচ্ছে ॥ 

৯ 
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(5) -ঘর- কোচবিহারে অপেক্ষাকৃত কম, রঙপুরে বেশ, জলপাইগুড়িতে বেশী | 
যে বিশেশ্বোর শেষে বন বচনাস্মক প্রতায় -ঘর- যোগ করা হবে, সেই বিশেস্বের সঙ্গে 
আগে যী বিভক্তি যোগ করে নিতে হবে। উদাঃ হদুমেরঘর, হুদুমর। | আমর 
খর, রামরা । ইতরপ্রাণী এবং অপ্রাণীর বহুবচনে -ঘর- যুক্ত হবে না । 

৩. কর্মকারক, দ্বিতীয়া বিভক্তি £ 

(ক) সাধু ও চলিত বাঙলার যতো আলোচা উপভাষাতেওড বিভক্তিশুন্ধ 
কর্মপদ মেলে। তবে, এখানকার বিশেষত হল এই যে, নির্দিষ্ট প্রাণিবাচক শব্দে 
কর্মকারকের বিভক্তি কখনো! অবাবহৃত খাকে। উদ্দাঃ কেমনে দেখিমো। মা- 
জননী রে, কেমন করে দেখব মা জননীকে, 'রে' এখানে বিভক্তি চিহ্ন নয়, 
সন্বোধন । চান্দ বাপোই দেখি হাসেছে. চাদ ছেলেটিকে দেখে হাসছে। 
মারো যে পতি দেখি আসিম্ জীখোলার হাটি, তোমার পতিকে দেখে এলাম 
ভ্রখোলার হাটে । যেই দিন মাই মোর উঠে তাও, বাচ্চা-দুরাণী খোয়াড়ত, দে, 
যেদিন গুগো মেয়ে আমার তাপ ওঠে অর্থাৎ রাগ হয়, সেদিন তোর ছাগলের 
বাচ্চা এবং বাচ্চার মাটিকে খোয়াড়ে দিই । ভুরানীএগা-ভুরাশী। সবকটি 
দৃষ্টান্ডে নির্দিষ্ট প্রাণিবাচক শব্দে কর্মকারক বোঝাতে বিভক্তি অবাবহৃত থেকে 
গেছে। এ বাপার কথাভাষার চেয়ে কাবোই বেশী দেখা যায় | 

তেমনি, মুখা কম নিদিষ্ট হলেও বিভক্তিহীন কমপদ হয় নি, বিভক্কিযুক্ত 
হয়েছে । উদাঃ নাটভাটগণ যারে অন্তক্ষণ স্তি করে গুণক প্রকাশে দেশে-দেশে, 
কোচবিহারের কবি শ্রীদেবকীনন্দন-কৃত কিছিদ্ধা। কাণ্ডে । সাধু ও চলিত 
বাঙলায় -গুণ- এর পর কোনে। বিভক্তি যুক্ত হত ন! । নিস্তারে জগৎ অমৃতক করি 
পান, কোচবিহারের কবি জগৎসিংহের গীতগোবিন্দের অন্তবাদে । 

(খ) মঙ্স্থাবাচক শব্দে, একবচনে, কখনো যুক্ত হয় -কাক- | এটির যূল এই 
অনে হয়ঃ -ক (-1)+ক-কক্ষ। -কাক- এর প্রয়োগ খুব বেশী নেই, বিশেষ 
ছুটি-একটি ক্ষেত্র ছাড়া । কাবো ও কথাভাষায় দুটি ক্ষেত্রেট,এর প্রয়োগ আছে। 
উদাঃ মামেল| করি কত ঝনকাক খিলায় দিছে যাস, মামলায় জিতে কত জনকে 
খাইয়ে দিয়েছে মাংস । 

(গা বাঞ্জনান্ত শব্দের সঙ্গে ক্কারক বোঝাতে -অক্‌- বেশ ব্যবহৃত হয়। 
উদাঃ লবণবেচী বলে, দিদি কোমরক ছাড়েক তুই. লবণবেচী বলে, দিদি কোমর 
ছাড় আমার । কি দিয়া মনক বৃঝাইম রে. কি দিয়ে মনকে বোঝার রে। 
শ্রীয়ারসন্‌ প্রদত্ত উদাহরণ : বালকক্‌- বালককে, এবালক+ক. বালক + 
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অক. বালকক. স্বর ভক্তিতে । সবক'টি -অক্‌- -ওক- ক্ূপেও উচ্চারিত হয়। অন্যান 
__ উদাহরণ : পরপুরুষক দেখিয়া গে মনটা হালেছে, পরপুরুষকে দেখে গো মনটা 
বিচলিত হচ্ছে । চোরক পিটিয়া ধোলে হয়, চোরকে পিটিয়ে ধরে ফেলত । অবশ্য 
এই -অকু- -ক- এরই প্রসারিত কূপ মাত্র । 

(ঘ) শ্বরাস্ত শব্দের সঙ্গে কমকারক বোঝাতে কৃত> -ক- পাই । সাধু ও 
চলিত বাঙলায় এটি -কে-। আলোচ্য উপভাষাতে সব সবনাম শব্দের সঙ্গে -ক- 
মুক্ত হবে । উদাঃ মোক. আমাকে । হামাক, আমাকে এবং আমাদিগকে । 
তোক, তোকে ৷ উয়াক, ওকে । তাক, তাকে । হুমাক, উমাক, গুদেরকে । 
বস্তবাচক সবনামেঞ -ক- যুক হয় । উদাঃ তাক্‌ দিয়া গাখিনো। মালা, তা দিয়ে 
"আমরা গাথলাম মালা । তাক খায়! ভাণ্ডী জুড়িলে নাচন, তা খেয়ে ভালুকটা 
নাচন জুড়েছে। '্বরাস্ত শব্দে : অসিয়াক, রসিক ব্যক্তিকে । অঝাক, রোজাকে । 
গাধাক, গাধাকে ৷ ভাগোনীক, অভাগিনীকে । মান্ষিক, মাহুযকে । পথীক, 
পাখীকে । হৈচালুক, ভৈচালু নাষীয় লোকটিকে । গোরুক, গোককে । 

(ঙ) দ্ছিতীয় বিভক্তির অপর দুই চিহ্ন -রে- এবং -এরে- এ উপভাষায় প্রায় 
নেই । -রে-র প্রয়োগ কদাচিৎ কাবো দেখি । উদাঃ মিনতি কর তোরে, 
মিনতি করি তোকে । -এরে- র প্রয়োগ একেবারেই নেই । 

(চ) কবিতায়, -এ, -য়ে, প্রভূত্তির বাবহার সারা বাঙলা দেশেই আছে। এ 
উপভাষাততেও -- পাওয়া যায় । উদাঃ সকল মাছ গুয়ায় পায়, ট্যাপায় না পায়, 
পব মাছ গুয়া অর্থাৎ হুপারী পায়, ট্যাপ! মাছই পায় না । লক্ষ করার বিষয়, 
সাধু ও চলিত বাঙলায় এখানে বিভক্কিই ব্যবহৃত হত না। 

(ছ) কাবোর ভাষায় একই সঙ্গে বিশেষ এবং সবনামের সঙ্গে -ক- যোগ করা 
হয়ে থাকে কমকারকে । অথ সমানাধিকরশে ছুটে। বিভক্তি যুক্ত হয় । উদাঃ 
মাইয়া নোকটাক মোক. কি করিব! কহচিত, আমি মেয়ে যাস্থযটিকে কি করতে 
বলছিস । মোক নারীক ফ্যালেয়া ক্যানে দেশাস্তরী হলু, আমি নারীকে ফেলে 
কেন দেশান্তরী হলি। তোক ম্যাঘক বান্দি খুইয মাথার ক্যাশ দিয়া, তুই 
মেঘকে বেঁধে রাখব মাথার কেশ দিয়ে । তোক দেওরাক দিবে বনবাসে, তুই 
দেবরকে অর্থাৎ দেবর তোকে আমার স্বামী বনবাস দেবে । বিশেষণের সঙ্গে 
বাবহৃত হবার সময় অন্য নিয়ম । তখন সবনামের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির 
চিহ্ন নেই; বিশেষণের সঙ্গে পদাশ্রিত-নিদেশক জুড়ে তার উত্তর দ্বিতীয়া 
বিভক্তির চিহ্ন বসবে । উদ: সুই ওভাগেনীটাক, আমি অভাগিনীকে । 
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লাধারপতঃ বাঙলা ভাষার বিশেশ্যোর শেষেই দি 
খাকে। এ উপভাদাদ, কাবে, লবনাষের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভক্তির চিহ্ু মুক্ত 
সাজিছে পালোয়ান রে, তুই 
মনকে অথাৎ মুর তোকে মারবার জন্মে সেজেছে পালেয়ান রে | -ময়রা- 
সম্বোধন হলে অবস্থা স্বত্ কখা ৷ 

(জর! বষ্টা বিভক্তির চিহ্ন -র- দিয়ে স্বিতীয়। বিক্ষির অথ: প্রকাশ কর! হয় 
কাবো, কখনো কখাভান্বায় । উদা: খুব খাটায় নেও চাকরটার, কাণেকও 
জিরিরার না দেন তার, খুব খাটিয়ে নিন চাকরষ্টাকে, একট জিরোতে দেবেন 
না তাকে ৷ কাক কি ভালোষন্দ কারয় বিশাস নাই, কাকে বলি ভালোমন্দ. 
কাউকেই বিশ্বাল নেই । 

(ক) বন্ধবচন নিদেশ করবার জন্যে -দিগকে-, -দিগে-, -ে 
ইত্যাদির প্রচলন নেক | মন্তঙ্গাবডক শব্দের উত্তর -ঘর-, প্রাণী এ বা্জবাচক শাব্দের 
উত্তর -গ্ুলা-, -গিলা-, -ল!-. প্রভৃতি বহ্তবচনাস্যক প্রতায় যোগ করে, শেখে 
দ্বিতীগ। বিভক্তির এক্বচনের চিঞ্চগুলে! ধাবঙার করা হয়। উপ" আমের ঘরক, 
রামদেরকে ৷ মন্দির প্বরক, মাস্সধদেরকে | মান্নিগ্রলাক, মান্সিগিলাক, 
মান্ষিলাক ৷ কাখাঞ্জলাক, কাখাগিলাক- কাখালাক, কথাগুলোকে । বাড়ী- 
প্লাক, বাড়ীগিলাক, বাডীলাক, বাড়ীগ্ুলোকে ৷ £গারুগুলাক, গোকগিলাক, 








হয়েছে । উদাঃ তোক মনগরা মারিবার বং 





+ “দেরকে- 





গোকুলাক, গোকণগুলোকে ৷ ্ 

ও. করপকারক, তৃতী্া৷ বিভক্তি £ 

(ক) সাধু ও চলিত বাল! ভাষায় প্রচলিত করণ কারকের বিভক্তি চি -এ, 
যে, -দ আলোচা উপভাষাতে বজ্জায় আাছে। উদাঃ 

-এ ও যে ভালাতে নাইরে। কইতর কি করিলে তার খোপে, থে নারীরো। নাই 
লোয়ামী কি করিবে তার কূপে : খে বাসাতে নেই কবুতর কি করবে তার খোপ 
দিয়ে, যে নারীর নেই স্বামী, কি করবে তার কূপ দিয়ে। বতর গেইলে কি 
করিবে চাষে, চাঁষের উপযোগী সময চলে গেলে কি করবে চাষ দিয়ে । 

এয়ে £ সনায়ে বান্ধিছে টানি, সোনার দ্বার বেধেছে টেনে । 

রঃ আন্দি করিল, গটো, হাকার-ডাকার গোল করি, মাঙ্গয করল *. 
আমারেত, হাক-ডাক দিয়ে শোর-গোল করে । সোনার ডালাক্ চারি ঘাটে, 
লোনা দিয়ে ঢালাই করলাম পুকুরের চার বাউ । ২. it { 

i (4) এ: বিভক্তির পাক -ত, -ে- বিকৃত ভাৱে এবং পরিবতিত 
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স্মাকারে এই উপভাষাতে পাই । উদাঃ দাগত,হাত কাটিছে, নাকে হাত 
কেটেছে । ছোণুয়ালা মরেছে পাটের ভোকেতে, ছেলেগুলো মরছে পেটের 
ক্ষিদে । ও টার চুই ক্যাখে, ট্যারা চোখে দেখে : চখুএ. আগে -উ- কার 
খাকার জন্য স্বরসঙ্গত্ভিতে -এ- হয়েছে 





(গ) করণকারক নিদেশ করতে দ্বারা এবং -কতৃক- এই 'অন্তদগঁ দু'টির 
প্রয্নোগ এ উপভাষাতে নেই । -দিয়া- এবং -দি- প্রচুর পরিমাণে বাবহৃত হয়। 
বাক্চিবাচক শব্দের উত্তর অস্তসরকূপে -দিয়া-, -দি- র ব্যবহারের সময় বিশেশ্বাকে 
বাঙলা ভাষার নিয়ম অক্পলারে দ্বিতীয় বিভক্তিতে আনা হয়। উদ: রামক 
দিয়া, রামকে দিয়ে । ভৈচালুক দি, ভৈচালুকে দিয়ে । তোর বামোনের জাতি 

' গেইল্‌ কালো ডুমনীক দিয়া, তুই বান্ষণের জাত গেল কালো ডুমনীটাকে দিয়ে, 
ভোমনীর দ্বারা । কিন্ত বিশেষত্ব হল. বস্ধবাচক সবনামের সঙ্গে -দিয়া-. -দি- 
বাবহারের সময় সবনামকে স্থিতীয়া বিজ্ক্ষিতে আনা হয়। উদা: তাক দি 
শাখিনে? মালা, তা দিয়ে আমরা গাথলাম মালা । তাক দি কিনিসে নালক্কুমি 
ফোতা, তা দিয়ে কিনেছে শাল রঙের ফোতা অর্থাৎ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় 
বস্তা । 





(খঘ) কখন কণন তৃতীয়া বিভক্তির অঙ্রপন্থিতি দেখী যায়। উদাঃ এক 
পাটানী ওরে চরা, দিনো যাছে মোর. এক পাটানীতে ভরে আমার চোর-্বামী, 
দিন যাচ্ছে আমার । “‘পাটানী' রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বক্ষ, পট । 

বাঙলাভাহার নিদ্ধম অন্রপারে করণ কারকে অপ্রাণিব্াচক শব্দে -এ. য় 
বিভক্তির পর এবং প্রাণিবাচক শব্দে -তে- এতে- লিভক্কির পর -করিয়)-. -করে- 
প্রভৃতি অন্তপর্গ বাবহৃত হয়। সআলোচা উপভাষা বিভক্তি স্থানীয় শব্দ -করি- র 
পুবে বা পরে কোনে! বিভক্তি চিহ্ন বাবন্ৃৃত হয় না । উদ্দাঃ বাশের পাতারি করি 
নাডু আনেছে, বাশের পাতার করে নাডু আনছে । তুইহে কাশেক ভুল্‌কা দেখি 
রে ছোয়াটাক করিয়া কলা. তুই-ই খানিক ভোলা দেখি রে ছেলেটাকে কোলে 
করে । ভু'টি ক্ষেত্রেই অধিকরণ কারকের চিহ্ন খোয়া গেছে। অবস্থা চলিত 
বাঙলাভেগ এই ধরণের প্রয়োগ চেশ। যায £ ডি করে আনা. স্থাডিতে করে 
আনা ৷ 

(ঙ) করণ € অধিকরণ কারকের মেশা-মেশি বাঙলা ভায়ায় এক সাধারণ 
ব্যাপার । এ উপভাষাতেৎ তা বেশ লক্ষ করা হায়। উদাঃ দূরে-দূরে যা রে 
বন্ধ, দূর-দূর দিয়ে. দূর পথ দিয়ে মা রে বন্ধু। শ্রাৎ ধান মোর গেইল্‌ বানায় 


A A 
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ভাসিয়া, সেও ধান আমার গেল বন্তায়, বন্তার দ্বার৷ ভেসে । গক্ষ.ফয-সফ.ফয় 
দিন কাটাইল,, গল্পে-সল্লে দিন কাটাল। ছাওযাক খুইয়৷ ডালুয়ায় পিরিতি, 
ছেলেকে রেখে দ্বিতীয় পতির সঙ্গে পিরিতি । শেষ দৃষ্টান্ত দু'টিতে যে বিভক্তিচিহ্ন 
ব্যবহৃত হয়েছে, চলিত বাঙলায় তা ব্যবহৃত হত না। 

(8) প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক শব্দের শেষে দ্বিতীয়! বিভক্তি যুক্ত -গুলা-, -গিলা-, 
-লা-, এবং বাক্তিবাচক শব্দের শেষে স্বিতীক্। বিভক্তি যুক্ত -ঘর- জুড়ে, তার সঙ্গে 
দিয়া, -দি- যোগ করে, করণ কারকের বহুবচন গঠিত হয় । উদা: মান্সি- 
গলাক দিয়া, মান্ষিলাক দি, মান্সমগুলোকে দিয়ে । মান্ধিরঘরক দিয়া, 
মানুষগুলোকে দিয়ে ৷ বলদাগিলাক দি, বলদগুলোকে দিয়ে । 

*, সম্প্রদান কারক, চতুখী বিভক্তি £ 

(ক) চতুর্থী বিভক্তি চিহ্ন -কে- আলোচ্য উপভাষায় -কৃ- হয়ে যায়। উদাঃ 
মোক কি আরো! আও কাড়ে, আমাকে বা আমার প্রতি কি আর কথা বলে। 
বন্ধু, নিদান দিনতে মোক আগা, বন্ধু, বিপদের দিনে আমার প্রতি অগ্রসর &, 
অথাৎ পাশে এসে দাড়া । 

(খে) বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় এবং কবিতায় উদ্দেশ্বধূলক 
সম্প্রদান কারকে -কে- যুক্ত হয়ে থাকে । এ উপভাষাতে তা কৃ হয়। 
উদাঃ পাগুড়ি বান্ধিয়া যদি বিহোক ন! ঘায় বর, পাগড়ি বেধে যদি বিয়ে করতে, 
বিবাহ স্থানে না যায় বর। তিন কইন্। 'জলক' যায় রে, তিন কন্তে জল 
আনতে যায়, জলের স্থানে যায় । শীক্র করি চলি ঘা জঙ্গলক বলিয়া, জঙ্গল 
বলে, জঙ্গলের উদ্দেশে শী চলে য1। 

কণ্ঠাব্ণ ও গুষ্যবর্ণের বদল এ উপভাষার এক বিশেষত্ব হবার দরুন -কে- 
-পে- হয়ে গেছে । উদাঃ পাচ ভাই পাণব যঞ্চপে নামিল, পাচ ভাই পাণ্ুব 
মরতে নামল, মতের উদ্দেশে নামল । 

(গ) নিমিত্বার্থক -তরে-, -জন্তে-, -লাগি়া- প্রভৃতি অন্থসগ্গের ব্যবহার 
করা হলে সাধু ও চলিত বাঙলাক্স আগে ষষ্ঠী বিভক্তি আসে | যেন, [কিসের 
তরে, কাহার লাগিয়া, আমার জন্য । আলোচা উপভাষায় এই ষষ্ঠী বিভক্তির 
জায়গায় পাই -কে- এবং -কৃ-। উদা: আগ বাযোত মোর পৃজাকে নাগিস্া 
আয় বামোত দেবী, আমার পুজার স্থলে, পুজা গ্রহণের জন্তে। পরামাশিকের 
মহলক নাগি করিল গমন, পরামাপিকের মহলের বা বাড়ীর উদ্দেশে করল 
গ্রমন। যা তুই কবিলাসক নাগিত্না, যা তুই কৈলাসের উদ্দেশে । কপেক 
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দোয়য়। ন! হয় তোর পরপুরুহ্ধক নাগিয়।, একটুও দয্ন। হয় না তোর পরপুরুষের 
জন্যে ৷ অবশা, এই প্রয়োগ কিছু নতুন নয়। শ্রররুফকীর্তনে" পেয়েছি ই কিসক 
লাগিয়া, নেহক লাগিক্সা । চতুর্থী বিভক্তির সঙ্গে সন্তমীর সম্পর্ক থাকা, 
সপ্তনীর চিহ্ন স্পষ্ট করে বাবহৃত হয়েছে এই উদাহরপে : ছিলান করিতে যাওঁ 
মহলত, লাগিয়া, স্থান করতে যাই বাড়ীর লাগিয়া, বাড়ীতে । 

খে) -প্রতি-, -উদ্দেশে-, -জন্যে- প্রভৃতির অরে যী বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ 
কর! যায়। সেই ষষ্ঠা বিভক্তির সঙ্গে কখনো -এ- বুক্ত হয় এই উপভাষায় । 
উদাঃ নারী হইয়। না করিবে যায় স্বাধীর ভক্তি, নারী হয়ে যে না করবে 
স্বামীকে, স্বামীর প্রতি ভক্তি । কইন্য৷ ভাবে! কারে নাগিয়া, কণ্যে, ভাবো কার 
জন্যে । ক্যান-ক্যান গুরুধন, অধমের ছাড়েন দক্গা, কেন-কেন গুরুধন অধমের 
প্রতি দয়া ছাড়ছেন, অথাৎ দক প্রদর্শন করছেন ন! । বিধি মোরে হইল, রে 
বৈস্বখী, বিধি আমার প্রতি অস্তখী অথাৎ অসন্ভ্ট হল । 

ও) অধিকরণ কারকের অর্থে -কে- -ক- অন্যান্য ভাবেও পাই । উদাঃ 
চৈতকে চাতকী পাখী বলে পিয়া-পিয়া, চৈত্ৰমাসে চাতক পাখী বলে প্িন্না- 
প্রিয়া । রবিবারক দিনা, রবিবারের দিনে, রবিবার দিন, গোপীচন্জের 
গানে, ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে । -গ- অঙ্গচ্ছেদ ভ্রষ্টবা । 

অধিকরণ কারকের অপর প্রয্রোগ £ পাইকারের হাতোত, না দেন বেটী, 
পাইকারের হাতে মেত্রে দেবেন না, অথাৎ মেয়ের বিয়ে দেবেন লা । 

(চ) নিমিক্তাথে' -এ- বিভক্তি পাই । উদাঃ আন্ধনে মোর নাই রে মাইগ্রা. 
রাধবার জন্যে নেই রে বউ । 





৬. অপাদান কারক, পঞ্চমী বিভক্তি : 

(ক) সাধু বাঙলা ভাষায় বিভক্তি স্থানীন্ন প্রত্যয় -হইতে-, -থাকিয়া- এই 
উপভাষা -হাতে-, -থাকি- কূপ নেয়। অন্তসর্গের পরিচ্ছেদে এর উদাহরণ 
দিয়েছি । 

(খ) সাধু ও চলিত বাঙলার ষতোক ব্টাক্ কূপের উজ্ৱ -কাছ,-খেকে-, -লিকট-. 
-হতে- প্রভৃতি বোঝাতে -ঠাই-, -ঠে-, -ঠেনা-, -টে-. এস্থান, স্থামিক ; 
-ঠে হাতে-, স্থান হইতে ; তুলনা -ত্তে- বাবহৃত হয়ে খাকে । উদাহরপের জন্তে 
অঙ্গস্গের পরিচ্ছেদ টব । 

(গ) অপাদান কারকের অর্থে সধিকরপ কারক্ের প্রশ্নোগ প্রচলিত আছে 
. লাধু ও চলিত বাঙলায়। এ উপভাৰাতেণড তা আছে, তবে বিশেষত্ব বিভক্ষি্ 
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দুয়ের খেকে সাধু 
ও চলিত বাঃলায় হয় কোনো বিভক্তি যুক্ত হত, -খেকে-হইতে- ব্যবহৃত হলে, 
নয়ত ষষ্ঠা বিভক্তি যুক্ত হন্ত ৷ দূরে হাতে ছুই নয়নে পসন্‌ করিয়া দেখ, দূরের 
খেকে বা দূর হতে তাচোখে দেপে পছন্দ কর । সাধু ও চলিত বাঙলায় এখানে 
-এ- বিভক্তি যুক্ত হত না। সঙ্গত, বর-খর না আসে এশয় ঘরে, স্তলঙ্গত বর 
ঘরের সন্্ধ ত * ঘর থেকে । এখানে -এ- ব্ভিক্ষিই অপাদান 
কারকের নিদেশক । তেমনি. আই, মোর চোখে পড়ে জল, মাগো, আমার 








চোশ খেকে পড়ে জল 
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(ক) সাধু € চলিত, বালা ভাঙ্গার ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন -এর-, রী 
আলোচা উপভাষায় হলন্থ পক্ষ -ছর- হয়ে যায়। স্বরাস্ত শব্ষে এবং কাব্যের 
ভাষায় অবপ্রা -এর-, -র- জঅবিরুতই থাকে। উদাঃ 





হলস্ক শন্দে; কনর সনা. কানের সোনা. দুল । কোপালর নেখা, কপালের 
লেখ।। পাইকর হ'তোত, না শাক ওয়া, পাইকের হাতে না খাব স্বপারী । 

্বরান্ত শান্দে : মান্ষির, যাজিষের । পরীর, পাখীর । গোরুর ॥ ুছমের 
ঘর, ভদুমরা ॥ মঞ্চের, মরিচের । কের মাইয়া, স্বন্দর বউ । 

কাবো হ মোর নিরাশীর চোর, জামি আশ-শৃক্কের চোর । তোর বাউদিয়ার 
[কি ন। খা, তুই উদাসীর কিবা খেলাম । 

(খ) কাব্যে ব্জী বিভক্তির অকারণ প্রয্োগ এ উপভাষার এক বিশেষত্ব । 
সাধারণতঃ হলন্থ শন্দেরে সঙ্গে -এর- এবং স্রাস্থ শব্দের সঙ্গে -র- যুক্ত হয় । উদাঃ 


হলম্ত শক্ষে. -এর-হ কতয় লোকের হলেক খুন, কতই লোক খুন হল। 
মাহাকালের ফল, মাকাল কল। আছে তে ডালিমের কল, খাবারে নাই 
মান্ষি, আছে, ততো ডালিম ফল. বাবার নেই মানু | . হই গালের মুই চুমা খাও, 
দুই গালে আমি চুমো খাই । অন্দর নারীর জানের নিঠা যদি কাড়ে আও, 
টি কি 
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মেয়ের পরিধেয় বস্ । চাতুরের বেটা, চতুর বেটা । আতুল-তুল নরমের গা, 
তুলতুলে নরম গা । তোমার বিনা এই পিলশান!। হইবে অন্ধকার, তোম! 
বিনে এই পিলখানা হবে অন্ধকার । 

স্বরাস্ত শব্দে, -র- : পাগেলা নিতাইর চান, পাগলা নিতাই চাদ । কইনা- 
মার যাণ্ড কান্দে মৃষ্টরি টানেয়া, কন্যাবতী মা কাদে মশারী টালিয়ে |, আস্তে- 
আস্তে খপি পড়িবে ও তোর দোলান কোঠার বাড়ী. আন্তে আস্তে শসে পড়বে 
"ও তোর দালান-কোঠা। বাড়ী । যদি বন্ধুক মানেয়া দিবো. শুকুল পায়রার 
বলি খাবে, যদি বন্ধুর সঙ্গে আমার মিলন খটিয়ে দিতে পারিস্‌, তবে 
তুই শাদা পায়রা বলি ছিসেবে পেতে পাবি । হামার ধান কাইঞ্চার সন, 
"আমাদের ধান কাচা সোনা । ' মলেমনার বহে বাঁ, মলয় বাতাস বয় । 


গে) কাৰো সষ্টা বিভক্ষির -র- এর উত্তর স্াথিক -এ- যুক্ত হয়। উদাঃ 
শুন মোরে সাউদানীয়া. শোনে। আমার সাধুনী॥ সনারে নাঙল, উপারে ফাল, 
সোনার লাঙল, কূপোর ফাল । এলুয়। কাশিরে ফুল, আলের ওপর হণ্ডয়া কাশের 
ফুল । , হাতত, দিলে হাতেরে বান্ধন, হাতে দিলে হাতের বাধন । মধুরে না 
“মার ভরেতে রে হে ডালে! ভাঙিয়। ন! রে পড়ে, আমার মধুর ভরে রে ডাল 
চভটে পড়ে । মাইয়। ছিল মোরে চাতুরী, বউ ছিল আমার চতুর ॥ মরিয়া 
একোলারে সোয়ামী, চিতুল ৎ’লে হস্ত আড়ী. কোলের স্বামী অথাৎ আদরের 
স্বামী মরে যাওয়ায় উল বয়সে বিধবা। হলাম | কইনা, ভাবে। কারে নাগিয়া, 
কন্যা ভাবো কার জন্যে । মায়েরে আগত যায়! কান্দিবাকো। ধইল, মায়ের 
সন্মুখে গিয়ে কাদতে ধরল । কাহারে শান্ত মুই শটুয়ারে গুয়া, কার খেলাম আমি 
কোটার স্থপারি । আলিরে গোড়ে-গোড়ে নাগাইসে কুহু. আলের গোড়ায়- 
গোড়ায় লেগেছে কুয়্াসা । না বাজান মৈষাল তমার খুটারে দতরা, ন! বাজ্জান 
মহিষপাল আপনার কাঠের দোতলা ॥ তাহারে ন! পুত্র হইল ছুলভ লবিন্দর. 
তার পুত্র হল ছুল'ভ লখিন্দর । জগতেরে উনি-ঝুনি, জগতের উনি-কুনি 3 
বাড়ীতে গেলে খপারে যতন, বাড়ীতে গেলে খোপার যন । 

লক্ষ কর। দরকার, প্রাস্ত-উন্থ্রবক্ষের উপভাষাহ় নিশ্চয়াখ'ক -ই- -এ- হয়ে 
যায়। যেমন, -আমারই- -মোরে- ৷ কিন্তু; ওপরের -এ-গুলে| নিশ্চযাখক 
নয় । আঅবন্ত নিশ্চয়াথক কূপে এগুলোর কয়েকটির ব্যাখ্যা করা! সন্ভব | 
আখ) দ্বিতীয়া-চতুীর আকলিক কূপ -কু- এবং সাধারণ কাপ -কে- হষ্টা বিভক্তির 


অর্থ জ্ঞাপন করতে এই উপভাষাতে বহুশঃ ব্যবহৃত হয়েছে । উদ। : একেলা 
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থাকিয়া অভা না মনায় মোকে, একলা শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না আমার । 
বাবাকে জামাই নাগে, সেই সোয়ামী হামার, বাবার জামাই দরকার, সেই 
হবে আমার স্বামী। সিদল নাগে তোক এক আখা, শুকনো মাছের তরকারী 
লাগে তোর এক আখা, অর্থাৎ অনেকখানি । মনত্‌কয় ছাগল আউলীক 
ধড়ফড়ি ওঠাওঁ, মনে হয় ছাগল-ওয়ালী মেয়েটির মনে ধড়ফানি উঠিগ্রে দিই, ভন 
এনে দিই । ন! নাগে মোক তিষাভোক, না লাগে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা । হামাক 
নাগে ধান্দা, আমার লাগে ধাধা । মোক তে! নাগে কুলসন, আমার কুলক্ষণ 
বলে মনে হয়। নামী মরে নামক লাগি, নামী ষরে নামের জন্য । হাত 
ধরে! গুরুবাপ, পাও ধরে। তোক, হাত ধরি গুরুবাপ, পা ধরি তোর । 

উল্টোদিকে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন -র- দিয়ে দ্ধিতীয়া-চতুর্ধীর, অর্থ জ্ঞাপন করা 
হয়েছে । উদাহরণের জন্য কর্ম কারকের আলোচনার -জ- অগ্রচ্ছেদ এবং 
সম্প্রদান কারকের আলোচনার -গ- অন্তচ্ছেদ ভ্রক্টবা | 

(ও) দ্বিতীয় বিভক্তির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তির আরো একটি সম্পক লক্ষ করা 
যায়। দ্বিতীয়া বিভক্কিতে যেমন একই সঙ্গে বিশেশ্থা ও সবনামের সঙ্গে -ক- 
যুক্ত হয়, ষষ্ঠী বিভক্তিতেও তেমনি একই সঙ্গে বিশেশ্ত-বিশেষণ এবং সবনামের 
সঙ্গে র- ব্যবহৃত হয় । উদাঃ মোর নারীর চা মরিছে জেহেলের ভিতর, 
আমি নারীর চোর স্থামীটা মার। গেছে জেলখানাস্্। এল সেনি বুজিম রে 
তোর বাউদিয়ার মন, এখন তবে বুঝব রে তুই প্রেমিকের মন । মোর চেনাটার 
অন্তর ঝুরেছে গে, আমি বিপস্ীকটার অন্তর কাদছে গো । মোর নিরাশীর 
চোর, আমি আশাশৃন্যের চোর স্বামী । 

(5) বন্ধদ্-জ্ঞপক অপর চিহ্ন -কার- এবং -কের- র মধ্যে -কের- এ উপভাষায় 
নেই। -কার- কয়েকটি ক্ষেত্রে মেলে । উদা: উতরতিকার, উত্করদিককার । 
দখিশতিকার । কুন্তিকার, কোথাকার ৷ আপেনকার, আপনার । 

(ছ) কখনো বগ্তী বিভক্তি অন্রপস্থিত থাকে । উদ: মোর মেছেলী 
অঙ্গতে মন, আমার মেছেনী ঠাকুরের রক্গে নন । খন ডালিম মোর কোণ, 
ধরে, যখন আমার ডালিমের কুড়ি ধরে । 

৮... অধিকরণ কারক, সঙ্গী বিভক্তি : 

(ক) অধিকরণ কারকের বিভক্তি চিহ্ন -তে-, -এতে- এই উপভাষাতে 
-শ্ত,, -গুত,-, -ত,-, -অতে- কূপ নিয়েছে । -ত,- কেবল স্ষরান্ত শব্ের 
সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, বাকীগুলো ব্যজ্নান্ত শব্দের সঙ্গে । উদ 
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হলন্ত শব্দে, -অত,-. -ওত,- £ সরকারের হাতত, না দেন বেটী, সরকারের 

হাতে মেয়ে দেবেন ন।। আগত, দিলে জ্যাবত, হাত, আগে দিলে পকেটে 

হাত। কোপালত,, কপালে । তলত তলে । হ্যাটত, নীচে । উপরত,, 

ওপরে । 9ইঠেকোনা। মন্ধনামতী ধেত্বানত, বসিল, ওখানে ময়নামতী ধ্যানে 
বসল । 

হলন্ত শব্দে, -অতে- £ আহততে, রাতে । দিনতে ডাকাতি পড়ে, দিনে 
ডাকাতি পড়ে । চিরগ্নদিন করিনা চুরি ডুবিস্ত পাপতে, চিরদিন চুরি করে 
ভুবলাম পাপে । 

স্বরাস্ত শব্দে, -ত.-$ মান্ফিত,, মান্থষে । গোৰুত,, গোকুতে। পানীত, 
জলে । বাড়ীত,, বাড়ীতে । দেহাত,, দেঙে। 

(খ) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এবং কি কাবো -এ-, -স্রে- পাই। 
উদ। £ কোন্ঠে, কোঠে, কোটে, কুঠে “কোন স্থানে । ওঠে ওই স্থানে । 
তেতেলিরো গোড়ে রে ধানকুনি শুকান রে, ঠেতুলগাছের গোড়ান্স রে খানচারটি 
শুকালাম রে ॥ খর হাতে হীরানটা বাহেরাে ব্যারাল, ঘর থেকে হীরা নটী 
বাইরে বের হুল, গোপীচন্জের গানে ॥ 

(গ) বঙ্জী বিভক্তির উত্তর -স্থানে- থেকে আগত -ঠে, -টে-; এবং -তি-, -ক্বি- 
এখি <খে এ<ঠে প্রভৃতি অঙ্সসগ দিতে অধিকরপের অর্থ প্রকাশ করা হয়। 
উদাঃ উন্নারঠে. ওর কাছে । মান্ষিরঠে, মান্তষের কাছে । ওইতি, ওইখানে, 
ওইদিকে । ওকত্তি, ওইখানে, এইদিকে । হত্তি তি, -উত্তি, -উতি-, 
প্রতৃতিও্ড আছে । -স্থানে- থেকে আগত -ঠে-, -টে- র পরও স্থানবাচক ফারসী 
-খানা- যুক্ত হয়ে থাকে -খানা- -কেনা- এবং -কোন!- রূপ নিশ্রেছে। 
কখনও -খানা-র উত্তর সপ্তমীর -দর- ব্যবহৃত হযেছে । উদাঃ কোন্ঠেখানা, 
কোথায় । কোন্ঠেধানায় গেলে এল! হুছুমার দেখা পাওঁ, কোথায় গেলে এখন 
হহুমার দেখা পাই । এইঠেকেন। চড়িয়া বন্ধ ছাড়িল্‌ লিকৃকাশ, সেখানে চড়ে 
বন্ধ ছাড়ল নিশ্বাস । এইমন্‌ সম্‌ হরিনাথের যাইবা ওটিকোন। গেইল্‌, এমন সময় 
হকিনাথের বউ সেখানে গেল । এইঠেক্তোন। মঙ্গনামতী বধেয্নানত, বসিল, 
সেখানে ময়নামতী ধ্যানে বসল । 

(খে) স্বরসঙ্গতির কলে কচি সপ্তবী বিভক্তির নতুন কূপ দেখি। উদাঃ 
পাইকার আবিনে মোর চধুই না আইলে নিন্‌, পাইকার বিনে আমার চোখে না 
আলে খুম । চেক্ষুএ, চখুএ : স্বরপক্ষত্ভিতে -এ- -ই- হয়েছে । 
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(ড) কখন? সপ্পমীবিতক্তি অন্তপস্থিত থাকে | উদাঃ সরকার যাবে ইন্মুল 
পড়িবা, সরকার যাবে ইক্ষুলে পড়তে । উপ দেখিবে মোর বেলা-ভাটি, ৰূপ দেখবে 
আমার ভািবেলায় অর্থাৎ বিকেলবেলায় । মোর বাড়ী ন! যাইস কানাই রে, 
আমার বাডীতে যাস না কানাই রে । পাটানী শুকিবা ওদ্‌ ছ্যাছো, পাটানী অর্থাৎ, 
পরিধেয় বন্ধ শুকোতে রোদে দিচ্ছি | হাট যায়! শুনে হাটুয়া নোকের গালি, 
হাটে গিয়ে শুনি হেটো লোকের গাল । হপ্রঘা সন্দাইল্‌ ঘর, হুমা ঢুকল ঘরে । 
কাচারী করিবে দাখিল, কাচারীতে করবে হাজির । তুইহে কণেক সুল্কা 
দেখি রে ছোয়াট'ক করিয়া কলা, তুই-ই একটু ভোলা দেখি রে ছেলেটাকে কোলে 
করে। এগে, নদী পিনিবার আইচ্চেন দাদা, ওরে নদীতে জান করবার জন্যে 
এসেছেন দাদা | রাতি মোক নিন্‌ ধরে না, রাতে আমার ঘুষ ধরে না । 

সপ্রমীর বিভক্তির অন্তপস্থিতি সাধু ও চলিত বাঙলায় এক সাধারণ ব্যাপার । 
আলোচ্য উপভাষাতে সপ্রমী বিক্ডক্র অন্তপন্থিততি সাধু ও চলিত বাঙলার তুলনায় 
‘অনেক বেশী । 

(চ) কাবো ষষ্ঠী বিভক্তির -র- দিয়ে ছধিকরণ কারকের অথ প্রকাশ করা 
হয়ে থাকে । উদ্দাঃ পারো মাখার চৈতনটিকি জ'খিছে, এবং মাথায় চৈতন-টিকি 
রেখেছে । বামনী নদীটার উঠিসে বান, লামনী নদীটাতে উঠেছে সন্ত! । 

{(ছ)' সমাসের ক্ষেত্রে. সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন শেষ পাদেই যুক্ত হয়ে থাকে 
বাঙলা ভাঙ্গার । আলোচা উপভাষায় সমাসের ক্ষেত্রে সপ্পমী বিভক্তির চিন্ন শেষ 
পদের পরিবতে প্রথম পলে মুক্ত হয়েছে । উদাঃ দিনে-আতি মন ঝুরেছে 
নদারীর বাদে, জিন-রা, শা দিন-রাত হন কাদছে নবদারার জক্যে । 

৯. সঙ্গোধন পঙ্গ 2 

(ক) ছোট্ট ছেলে-ম্বেয়েকে সঙ্োধন : ছোট ছেলেকে সহ্ছোধনের মে) 
প্রধান হল, -হ বাউ-, ভরে বাপু । এই -হ- -হে- জাত নয় , -ও- -অ- হয়ে শেষে 
হু হয়েছে ॥ -বাপু- -বপ্রা- আদরাখে -বাপোই- । উদাঃ হ বাপোই, ওতে 
বাপু, ছেলে। কডিং জাদরে এনং প্রধানতঃ কাব্যে সঙ্ছোধন যূলক অবায়পদ 
পরে বাবহৃত হয় : ৰাউ রে. বাপ রে. বাপোই রে। শিশুকে আদরে, কখনও 
কাবে লঙ্গোধন করা হয় -বাব,জী- এবাবাজীবন বলে। -বাবজী-র পর 
সষ্বোধনসূলক্ড অন্য্পদ -গে- বাবস্ধত হ : বাবজৌ গে। ছোট ছেলেকে কাব্যে 

_ অপর সম্বোধন হল : হে রে-। উদাঃ হে রে বাউ, হে বাপু।। 


_ কাকো 5 কথাহাহাত ছোট মেয়েদের সাঙ্গোধনের মধ্যে প্রধান হল, -হ যাই-, 


EEE Scie « 
০০০ 








পরান্ত-উন্তরবঙ্ের উপভাসা ১৪৪ 
“মাই গে-। মাউন্ষাতকা । -গে- মূলতঃ স্বীলোকের সম্বোধন, তবে কাবো ও 
আদরাখে অন্যান্য লিক্ষেও দু-এক পমরে মেলে। প্রসারিত অথে -মাই- এর 
ব্যবহার আছে । 

(খে) স্বীলোককে এবং স্থীলোকের সম্বোধন, কাবো ও কথাভাষায় : 

"এ হে- £ এহে শুনোচিত, না| কি, ওরে শুনছিস না কি। কাব্যে স্বামী-কর্তৃক 
ক্বীকে সপ্গোধন । 

"৪8-7 ওই কাখী গে, ওগে। কাকীমা গো | কৰবো পুকুষ-কৰ্ডৃক স্বীলোককে 
সম্বোধন | 

“কি গে- £ ওকি গে ননন ছাই-পড়ী, ওরে ডাই-পড়। ননদিনী। কাবে, 
আ্ীলোক-কক প্লীলোককে সম্বোধন । -গকি- কাবো পুরুষ-কর্তৃক পুরুষকে 
সঙ্গোধনের জন্যই বেশী বাবহৃত হয় । স্বীলোকের সঙ্গোধন বলে -গে- যুক্ত হয়েছে । 

-ওগে- £ ওগে ননন-বাই, -গুগো ননদিনী দিদি । শুন মোরে ওগে বাই, 
শোন আমার ওগো দিদি। কাবো, ক্রীলোক-কতৃক স্বীলোককে সম্বোধন । 
-গগে- ই কাবো স্বথীলোককে এবং শ্রীলোকের প্রধান সৃস্বোধন । 

-ওহোই- : ওহোই-ওহোই আবে৷ গে, ওগে। ঠাকুরমা গো। পুকুষ-কর্তৃক 
স্বীলোককে সম্বোধন, কাব্য দ্বিত্ব প্রস্নোগ কচিৎ। 

-ওহে। রে-, -কি ওহোরে- : ওহোরে বাউদিক্া, ওরে আমার প্রেমিক । 
ওহোরে হাড়িয়া, জল নিগা। ধরির।. ওরে হাডিয়া নামক ব্যক্তি, জল নিয়ে যা। 
কি ওহে। রে পোরাপের বন্ধুয়া, ওরে প্রাণের বন্ধু । স্বরীলোক-কর্ড়ক পুরুষকে 
সঙ্গোধন, কাব্যে । 

হা গে-£ হা গে ভোজী, ওগে। বৌদি । হা গে বাই, ওগো! দিদি । 
স্বীলোক-কর্তৃক স্্রীলোককে সন্বোধন, কাবো ও কথাভাষায় । 

-হে-£ হে শুনেচিত, না, ওরে, শুনেছিস কি। শ্বামী-কতক শ্রীকে 
সম্বোধন, কাব্য । 

কৌতুকের কথা এই, কাবো প্রেমিক-প্রেমিকা এবং '্বামী-স্বরীর সস্বোধনে 
শভাই- বাবহৃত হয়, আদরারে । 

কথাভামায় স্রীলোকের পরস্পরের মর্জো এবং পুকুব-কতৃক স্বীলোককে 
সঙ্গোধনের জন্যে -গে- ব্যবহৃত হয়। কথাভাবার স্বামী-কাতক স্বীকে লক্ষোধন = 
কইরো-কই বে, কোখায় রে। উল্টোদিকে. স্বী-কতৃক স্বামীকে স্থানের জনা 


নির্দিষ্ট কিছু নেই । 
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(গ) পুকুষকে এবং পুরুষের সহ্গোধন. কাবো € কথা ভাষায় £ 

এ এ তোমারেঠে আসিনো, এই যে আপনাদের কাছে এলাষ। কাবো 
ও কথা ভাষায় । 

=হ-ঃ হ ঠাকুর, তমার রথখান্‌ কণেক আখেন এইঠে, গগো ঠাকুর, আপনার 
রখখানা একট রাখুন এখানে । কাবো ও কথা ভাষায়। পুরুষ এবং কী 
উভয়েরই ব্যবহার্য । 

“হু বা রে-. -বা রে-, -বা রে হে-. -বা ছে-. -রে বা-. -বা-: এই সব 
সদ্বোধনগুলোর মূল -বাবা- -বাপু- অর্থে । হ বা রে কোঠে যাছেন, ওহে 
বাবা যাচ্ছেন কোথায় । বাকোর প্রথমে । কোঠেঘ! ছেন বা রে, বাকোর 
শেষে । কোঠে যাছেন বা রে হে । 'আইসেন বা রে. আইসেনবা রে হে। 
হিততি শুনেন কা হে, এদিকে শুগ্ন বাবা হে । কোঠে আর যাইম রে বা, 
কোথায় আর যাব রে বাবা । বাকোর শেষে । সব কটি প্রয়োগ মূলতঃ কথা 
ভাষায়, কাবো এদের বাবহার প্রায় নেই । পুরুদ-কর্ঠৃক এবং পুরুষ-কে সঙ্ছোধনে 
ব্যবহৃত হয়। 

হৈ-<ওই £ হৈ গুরুজী, হে গুরুজনী। এটি কাবোই পাওয়া যায় এবৎ 
কচিৎ। 

(ঘ) কাবো পেশার উল্লেখ করে, কিংবা (্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে 
বিচিত্র নাযে সম্বোধন করা হয়। উদাহরণের জন্থা কাবা-ভাষার পরিচ্ছেদ 
জগ্টব্য। সঙ্ছোধনের প্রসঙ্গে গালি-গালাজের কথাণ্ড এসে পড়ে । কয়েকটি 
বিশিষ্ট কাব্যিক গালি-গালাজ পায়৷ যায়। বিশেষণের পরিচ্ছেদে তার 
উদাহরণ দিয়েছি ॥ ke 

॥ নয় ॥ 
॥৷ অনুসগ" (Post Positional Words) | 

সাধু চলিত বাহলার মতো আলোচ্য উপভাষাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অনতুসগন্ডলো ফঞ্টান্ত পদের সঙ্গে বাবহৃত হয়ে থাকে। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের = 
বাঙলায় ব্যবহৃত হত, 'অথচ সাধু ও চলিত বাঙলায় এখন আর বাবহৃত হয় ন! 
এখন কয়েকটি অন্তসর্গকে এই উপভাষায় জীবস্ত দেখা যাবে । বিদেশী অঙ্লসগেঁর 
অধো ফারসীই একমাত্র । অসমাপিকা-অন্ুসর্গের বাবহার রয়েছে সাধু ও চলিত 
বাঙলার মতোই 1 ডাঃ জঁস্থকুমার সেন মশাই লক্ষ করেছেন, মধ্যযুগের 
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বাঙলায় অল্প কয়েকটি অন্তসর্গ সপ্তমী বিভক্তির সঙ্গে ব্যবহৃত হত কিন্তু আধুনিক 
বাঙলায় আর তা হয় না। কিন্তু এ উপভাষায় সে প্রাচীন রীতি এখনো লক্ষ 
করা যায় । উদাঃ মোরঠে হাতে, আমার কাছ হতে । নীচে এ উপভাষাক্স 
ব্যবহৃত কিছু অন্তসর্গের উদাহরণ দেওয়া হল। 

শঅবিদে-: পক্ষে, জন্যে । উয়ার অবিদে, ওর পক্ষে বা জন্যে । এটির মূল 
জানা গেল না৷ । 

“আগত,-, -আগে--5অগ্র £ মোর ঢেনাটার দুখের কাথা তোরে আগত, কণঁ, 
আমি অবিবাহিতের দুঃখের কথা তোরই সন্মুখে বলি, ফষ্টান্ত পদের পর, চতুণী- 
সপ্রমী বিভক্তির অর্থে। ছুয্ারের আগে মানার খোপ, দুয়ারের সপ্মুখে যানকচুর 
ঝোপ। 

-আড়-, -আড়!|--অন্তরাল £ বাশের আড়ে-আড়ে, বাশ-ঝাড়ের অন্তরালে, 
ফাকে-ফাকে. তলায়-তলায়। ফষ্ঠী বিভক্তির পর, সপ্রমী বিভক্তির অথে। 
বাশেরো আড়ায়-আড়ায়, বাশ ঝাড়ের অন্তরালে, ফাকে, চলে । 

-আবান-এ<বিন। £ তুই আবানে, তুই বিনে । মাছ আবানে কতো 
কতো চিলায় মারে ছই, মাছ বিনে কতো চিলে ছো৷ মারে । 

-উপর-, -উপরে- £ আমার নাকান পাপী, নাই দরবারের উপর, আমার 
মতো পাপী নেই দরবারে, গোপীচন্জের গানে । এই প্রয়োগটির বিশেষত্ব হল, 
সাধু ও চলিত বাঙলায় -উপর- এই অন্থপর্গ টির যথেষ্ট প্রয়োগ থাকলেও বর্তমান 
ক্ষেত্রে এটি যে পদের পর বলেছে, তা বসত না। ষ্ঠী বিভক্তির পর, সপ্রমীর 
অরে । চুঙ্নী-পালাটী গোরু হউক তোর পালের উপর, চোর ও পলায়নপর গোকু 
হোক তোর পালে । দরজার উপর । 

-কাইন্টা-, -কাইঠা--কঠ, উপকণ্ঠ : বাড়ীর কাহণ্টাত,. বাড়ীর পেছনে । 
বষ্ঠা বিভক্তির পর, সপ্তমী বিভক্তির অর্থে । 

-কারণ- £ আশী হাজার পীর আসে ফেব্সার কারণে, আশী হাজার পীর 
আলে 'ফলনা'-র বা “অমুকের জন্যে । চতুর্থী বিভক্তির অর্থে । ধর্থয় পাঠাইছে 
মোক মাটিরে কারণ, ধর্মঠাকুর পাঠিয়েছে আমাকে যাটিরই জন্মে, নিষিত্তার্থে 
চতুৰী । 

-কুল- £ পরীক্ষার কুলে যাইয়া দিল দরশন, পরীক্ষার স্থলে গিয়ে দিল দর্শন । 
গোপীচক্দের গানে, সপ্তমী বিভক্তির অর্থে । পবতের কুলে যাইস্সা গায়ে হইল 
বল, পবতের সমীপে বা কাছে গিয়ে গায়ে হল বল । 








১৪১ পান্থ উন্তরগঙ্গের উপভা। 

এক্যোল--ক্রোন্ড 2 পররতেরে; কোলে-কোলে ও মোর হম্ত্রী চলি যায়, 
পাহাড়ের কোলে-কোলে, কিনারায়-কিনারায় ও আমার হাতী চলে খাস 
শঙষাদ্ধৈত, কারো 

গোড-এগোডা ২. তেঁতেলিরো গোড়ে রে ধানকুনি শ্ুকাল্স রে, তেঁতুল 
গাছের গোড়ান্ধ রে ধান চারটি শুকোলাম রে। সঙ্গমী নিভক্ষির অখে। 
ম্যাথেরে। গোডে-গোডে, মেখের মধো-যধো, ভেতরে 7. কারো, শব্মদ্ধৈত । 

গুপ-২ যে শপে চিলা মোক নিশা গেইল. , যে জন্যে চিলা আমাকে নিয়ে 
গেল... -", চতুৰ্থী বিভক্তির অর্থে, কাৰো । কোন্গুশে নাগিবে ছিখান, 
কোন কাজে লাগবে এটি, কাবো। 

এট, +-, -ঠেনা-শ্কান, স্থানে : উদ্ধারটে বা ঠে. ওর কাছে, চতুর্থী 
নিক্ষি। ত্েসারেঠে স্বাসিনো. স্বাপনার কাছেঈ এলাম! হামার! তোর 
ঠেলা আসিনো, আমরা তোর কাছে এলাম | জরের আলে তোর নাক্ত্রিঠে 
চিপি নেওঁ গে পাও. জরের অভিলার তোর নাতির কাছ থেকে প! টিপিয়ে 
নিই, পঞ্চমী লিভক্ষির সর্ণে । 

কেকা, পাকি-খাকিয়!, থেকে : উদ্না কি সেইঠে তকা আসিচে, একি 
সেখান থেকে এসেছে, সপ্তমী বিভক্কির পর, পঞ্চমী বিভব অর্থে, এটির প্রয়োগ 
বিরল । কত ধুন থাকি থেছাছি, শিক্ষা মিলে কট, কতক্ষণ থেকে প্যান্-খ্যান্‌ 
করছি, ভিক্ষে মেলে কট । 

_তরে-এঅস্তরে £ জননীর তরে কথ। বলিতে লাগিল, জননীর প্রতি কথা 
বলতে লাগল । থাক বাছা মাওর বুকতরে, শাক বাছা মায়ের বুকের কাছে, 
চতুৰী বিভক্কির অর্থে । 

কতাল- £ খাজেনার তালে ধনীগিলা আারে| বেচাছে ধান, খাজনার জন্কে 
ধনীগুলোও ধান বেচছে, চতুর্থী বিভক্ষির আখে । ॥ 

কতোন-<তাল ২. সাদ-কাঠোল খাবার তানে বাডাইলাম পিরিতি, গাম, 
কাঠাল খাবার জন্যে পিরিতি বাড়ালাম বা. করলাম, চতু্ী বিভক্ষির অশে। 

তি-, -ত্ি-খিএপেকঠেএস্থান ২ ছাইল কুতি, ফাল কোথা, সপ্তমী 
বিক্রির অবে ।  স্াখেড' মুই হিতি-হতি: দেখছি আমি এখানে-লেখানে, 





এদিকে-গুদিকে ৷ ওল্তি মাগা খেলা খেলাই, এখানে গিয়ে গেলি । হিক্তি করি 


আয় না, এখানে রা এদিক পানে আছ না, অলমাপিকার পঙ্গে । 
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“তে- : ভালো তে ভালে৷ আছে, ভালোর চেয়ে ভালো আছে, পঞ্চমী 
বিভক্তির অর্থে সপ্রমীর -এ- বাবহৃত হয়েছে । 

॥দাতি-, -দাত্বি-. -দাত্তিল,--দস্তিক : কাঞ্চা জোঙ্গলের দাতি, কাচা 
জঙ্গলের অর্থণৎ গভীর জঙ্গলের নিকটে । হালুস্বার চিন্‌ আইলর দাতিত,, 
করুদধকের চিক্ন বা পরিচয় "সালের গোড়ায়, অর্থাৎ আল বীধবার দক্ষতায়, 
চতুর্থী বিভক্তির আথে। 

-দি-,-দে-এদিক : এই কাথা শুনিয়া মুকুন্দ দৌড়ায় বাড়ীর দি, ওই কথা 
শুনে মুকুন্দ নামীয় বান্ধি দৌডায় বাড়ীর দিকে। অবশা এই -দি- -তি- থেকে আসা 
অসম্ভব নয় | দ্র. পূর্বে -তি-র আলোচনা | এই দে গেম্ছ, ওই দিক দিয়ে গেলাম, 
তৃতীয়। বিভক্তির অর্থে । 

“ধরা- £ ঢাকি ধরি' মাথাত, করি’ তুলে? গিরির গোলাত,, ডালিতে করে, 
তুলি গৃহস্বের গোলায়. অসমাপিকার অর্থে“ । 

-নগত,-. -নগদস্এলপ্র৯ লগ+সপ্ধমীর -ত- : তোর মাওর নগত, বলিয়। খা, 
তোর মায়ের সঙ্গে বা কাছে বসে খা।  পূর্ববঙ্গে -লগে- £ লগে-লগে যামু, সঙ্গে- 
সঙ্গে যাব । কাহোয় উদ্নার নগদ নাই পারিবে, কেউই ওর সঙ্গে পারবে না। 
তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির অর্থে । 

-নাগি-, -নাগিয়া-এলাগিয়া, আঅপমাপিকা £ পরামাপিক মহলক লাগি” 
করিল গমন, পরমাশিক বাড়ীর জন্য বা দিকে গমন করল ; ষষ্ঠী বিভক্তির 
অর্থে” -ক- প্রযুক্ত বিশেশ্নোর পর, চতুর্থী বিভক্তির অর্থে, গোপীচন্দ্রের গানে ॥ 
আয় বামোত, মোর পৃজাকে নাগিয়া, আয় দেবী বামোত,, আমার পূজার 
স্থলে । কণেকএ দশয়্া না হয় তোর পর-পুরুষক নাগিয়া, একটুও দয়া হয় না 
তোর পর-পুরুষের জন্য । ছিনান করিতে যাওঁ মহলত, লাগিয়া, স্থান করতে 
বাড়ীতে যাই, সপ্তমী বিভক্তির অর্থে -ত,- প্রযুক্ত বিশেস্কের পর । 

-পাক-, -পাখ-, -পুখ-, -শিক--পক্ষ £ পাছপাকের বন্ধন খেতু খালাস 
করি" দিল, পেছন দিকের বন্ধন খেতু নামীয় বাক্তি মোচন করে দিলে, চতুর্খী 
বিভক্তির অর্থে । আছো চায়া পন্থেরপাকে, আছি চেয়ে পথের দিকে । 
চাইরোপুষে, চারদিকে । ভেলাকোপার উত্তর পাখান্ন, ভেলাকোপা! নামীয় 
স্থানের উত্তর দিকে । ভালোপিকে চড়ে দিল পোস্তের দানা, ভালো দিকে 
চড়িয়ে দিল পোস্তের দানা, গোপীচক্দ্ের গানে । দেউনিয়ারপাকে জালু দেউনিয়! 
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নামটা কইছে জারী, ‘দেউনিয়া’ বা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে জালু নামক 
বাক্তি দেউনিয়া হিসেবে নাম করেছে, সপ্তমী বিভক্তির অর্থে | 

-পিছা-এপিছন £ না জানি তে তোর পিছাত, জেহেলখানার ভাত খামু, 
ন! জানি বুঝি তোর জন্যে জেলখানার ভাত খাব অথাৎ জেলে যাব, চতুর্থী 
বিভক্তির অর্থে । 

-বগল.--ফারসী বগল, : নাই দেখিস্‌ তে দেখাম গে জলপাইগুড়ির দখিণ 
বখল,, না দেখিস যদি দেখাব আজ জলপাইগুড়ির দক্ষিণ দিক বা পার্শ্ব, 
চতুর্থী বিভক্তির অর্থে । কায় আর ডেকাবে মোক বগলত, বসিয়া, কে আর 
ডাকবে আমাকে পাশে বসে । 

-বদল,-, -বদ্লি--কআরবী বদল, ২ একদিলকার বদলে রে সিপাই সুই নারীট। 
তোরে, একদিনের জন্কে রে সিপাই আমি নারীটি তোরই, চতুর্থী বিভক্তির অর্থে । 

-বরাধর-এফারসী বরাবর £ প্রধানের বরাবর সবে চল যাই, প্রধানের সন্মুখে 
বা সমীপে সবে চল যাই, মানিকচন্ রাজার গানে, চতুর্থী বিভক্তির অর্থে । 

-বাবদ-, -বাদ--আরবী বাব হ জমিদারটা খাজেনার বাবদ মোক মারেছে, 
জমিদারটি খাজনার জন্যে আমাকে মারছে । তারে বাদে উঠ্নায় আইচ্চে, তারই 
জন্যে ও এসেছে, চতুর্থী বিভক্তির অর্থে“ । 

-বিচএহিন্দী বিচ, বিচ,খানে বাসনের দকান, মাঝখানে বাসনের 
দোকান, সপ্তমী বিভক্তির অর্থে । 

-ব্যাগল-, হিন্দী ও মারাঠিতে -বিলগ-; অসমীয়াতে -বেলেগ- ; পশ্চিমরাঢ়ে 
-বেলগ-£ দেখিবার ন! পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল, দেখতে না পেরে 
মহারাজ পৃথক করে দিল। বাপোক ছাড়ি বেটায় বগল খায়, বাপকে ছেড়ে 
বেটা পৃথক খায় । 

ব্যোল- £ ব্যালত, যায়া দেখো আউিনা খাটো, কাছে গিনে দেখি উঠোনটি 
ছোট, চতুর্থী বিভক্তির অর্থে । এটির যুল জ্ঞান! যাচ্ছে না। 

ভরিয়া-£ আমার নাকান পাপী নাই রাজ্য ভরিয়া, আমার মতো পাপী 
নেই রাজা বোপে, অসমাপিকা, সপ্তনীর অর্থে, গোপীচন্জের গানে । 

-ভিডি--বেই্টন £ গোড় ভিডি’ থাকিলে কহে হুতি কণেক যা, নিকটে গিয়ে 
দ্রাড়ালে বলে ওদিকে একটু যাও, অসমাপিকা । মানিকচান্‌ রাজার শিতানে 
যায়য়। বসিল্‌ ভিডিয়া, মালিকচন্্র রাজার শিল্পরে গিয়ে বসল ভিড়ে । কাপডখান 
পিন্দিলেক ডিডিগ্রা, কাপড়টি পরল বেষ্টন করে | 
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-ভিতর-১ কড়ি ধরি খ্যালাবার গেইছে বন্দরের ভিতর, কড়ি নিয়ে খেলতে 
গেছে বন্দরে বা বাজারে, সপ্তমী বিভক্তির অর্থে । = 
-ভিত-, -ভিত্তি-, -ভিত্তি-, -ভিতাভিতি--ভিত্তি £ কোন্‌ ভিতে, কোন্‌ দিকে । 
বেলার ভিত্তি দেখিতে পাগলী চিত্র হয়া পল, স্র্থের দিকে দেখতে গিয়ে 
পাগলী চিত হয়ে পড়ে গেল । ভিত্ান্ডিততি জ্ঞাতা সকল করিল গমন, দিকে-দিকে 
জ্ঞাতিগণ গমন করল, সপ্রমী বিভক্তির অর্থে । 
-মধাম- £ এপারের হখাম আছো চায়, এপারের থেকে আছি চেয়ে, পঞ্নী 
বিভক্তির অর্থে । 
-সুখ- £ থানার মুখত, নিগাছে টানিয়া, থানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে টেনে, চতুর্থী 
বিভক্তির অর্থে । বাড়ীর মুখত, আইসৌ ধায়া, বাড়ীর দিকে আসি ধেয়ে । 
-সঙ্গে- £ মনের সঙ্গে ভাবি দেখো বন্দনায় না পাওঁ, মনে ভেবে দেখি বন্দনার 
বিষয়ই পাই না । মোর সঙ্গে মইষাল সইতা কর রে, আমার কাছে হে মহিষপাল 
প্রতিজ্ঞা বন্ধ হ রে. চতুর্থী বিভক্কির অখে । 
-হাতে--হইতে : হাট হাতে আপিন, হাটের থেকে এলাম , পঞ্চমী বিভক্তির 
"অর্থে বাবহৃত, বিশেশ্বাপদের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয় নি । 
ইট- হ্যাট-- অধল্যাৎ : গাছত, ছিল ময়রা হাটত, চায়, গাছে ছিল ময়ূর, 
নীচের দিকে তাকায়, চতুর্থী নিলক্কির অর্থে ॥ 


॥ দশ ॥ 
॥ নাম-বি:শেহণ (Adjective Proper) 1 

॥ অথ‘বিচারে ॥ 

১. গুণ বা অবস্থা-ব্যচক বিশেছণ : কাব্য ও কথা ভাষা এই দু’ দিক থেকে 
গুণ বা অবস্থা-বাচক বিশেষণকে লক্ষ করা যোতে পারে । প্রথমে আমর! কাবোর 
দিক থেকে এবং পরে কথা ভাষার দিক থেকে এর বিচার করব । কাব্যও নানা 
দিক থেকে গুণ কা. অবস্থা-বাডক বিশেষণক্চে লক্ষ করা যায়। নীচে তা 
দেখানো হল। 

(ক) স্থান ও ঘর-সাডীর গুণ বা অবস্থা-বাচক বিশেষণ : নিধুয়া পাথার, 
বিস্তার্ণ এবং জনমানর শূন্য প্রান্তর । -পথ- শব্দের সাদৃশ্বে এটি শুকনো ভূমি 
আঅখে ই প্রযুক্ত হয়, কখনই -নদী- অর্থে বাবহৃত হয় না। একদিন দরশন হইল্‌ 
ফুল বিন্দাবনে, একদিন দেখা হল কুল বৃন্দাবনে | -স্বন্দর- বা ভ্রী-সম্পঙ্গ এই অর্থে 
₹-ফুল- বাধহৃত হয়ত পারে। বিজ্ছুর বন, বিজন বন । অরুক্ষা জোঙ্গল বা অরুণ 
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জোঙ্গল বা কুড়াশির জোঙ্গল্‌, ঘন বা গভীর জঙ্গল। -একুণ- ‘অরণ্য' শব্দের 
কাব্যিক ক্প। -খন- অর্থে প্রযুক্ত । ছয় কোশী বন, ছয় ক্রোশ-জোড়া বন। 
আগ দুয়ার । পাট আঙিনা, বাড়ীর তিনটি অঙ্গনের মধ্যম অঙ্গন । ফলুক কুমড়া 
থুমপুর । লালবাজারের চেঙ্গড়া বন্ধু রে, প্রেম জীবনকে রীন করে এবং 
রঙের মধো লাল রঙ খুব চড়া বলে প্রেমের মানসিক বাজার বোঝাতে -লাল- 
বাজার-বাবহৃত হয়েছে । ছিরি কবিলাস, জঁকৈলাস । ভ্রীকইল্লার হাট, ছিরি 
কোলার বাজার । নোলিয়ার কান্দর নাগি' চলিল্‌ হাটিয়া। চডকডাঙ্গি, চড়ক 
খেলার স্থান । 

শীতলকাট। মন্দির-ঘর, যে ঘর শীতল বা আরামদায়ক । এই রকম : কাজল- 
কাট! মন্দিরস্ঘর, কাজল-ফোটা মন্দির-ঘর, পাট-মন্দির ঘর । জোড় বাক্ষেলা, 
জোড়া বাঙলা ঘর, দো-চালা ঘর। জোড় মাড়োয়া, জোড়া মণ্ডপ । ছিরি 
মণ্ডপ, শ্রীমণ্প । 

(খ) নদী ও ঘাটের গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ £ উজান নদী, উজান- 
বওয়া নদী । এই রকম £ ভাটী নদী। ক্ষীরল নদী, চিরল নদী, ছিরণ নদী, 
হীরা নদী, হীরাল নদী । উদাঃ তোমার বাড়ী, হামার বাড়ী, মইধো ক্ষীরল 
নদী । -ক্ষীরল- -ক্ষীরযুক্র- বা -ক্ষীরের নদী- হতে পারে। হিপারে যথুরা। 
হুপারে চতুরা, মইধো আছে হীরা-নদীর খেওয়া । আটো নদীর খন বাক, 
আবর্তময় নদীর ঘন বাক । তরং নদী, তরঙ্গ-সন্ষুল নদী । উদাঃ তরঙ্গ-নদীর 
মাঝে দিতে না পারিবো গে সীতার, তরঙ্গময় নদীতে দিতে পারবি লা 
গো সাতার । তুফান-দরিয়া, তুক্কানময় দরিয়া । নীল-দরিয়া, নীল জলের নদী । 
খুব সম্ভব সাগরের জলের রঙের কথা ভেবে প্রযুক্ত হয়েছে । আগম-দরিয়া, বিপদ 
সঙ্ছল নদী । গোদাল ঘাট, ঘাটের কাব্যময় নাম-বিশেষ | 

(গ) গাছ -পালা- ফুল-ফলের গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ £ খেল্‌ কদম, 
খেইল্‌কদম, কেলী কদন্ব। নিধুয়া কদমগাছ, জনমানবশূন্য প্রান্তরে অবস্থিত 
কদমগাছ, অথবা যে কদম গাছের তল! জনমানবশূ্য । সু আলি কদম, 
শোভাময় কদমগাছ । -আলি- প্রতায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । হেলানী কদম- 
গাছ, হেলানো কদম গাছ । কাজিলী আম, আম-বিশেষ | মন-যোগ্সানীর 
পাত বা মন-থুমারীর পাত, পান বা তামাক । যা মন -যোগাত্ব- বা মনকে -ুম- 
পাড়ায়, এই অর্থে প্রযুক্ত । 

_ বোগোরির গাছো, বদরির গাছ জোড় শিমিলার গছ, জোড়া শিমুলের 





প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষ। ১৪৯ 


গাছ । কেউটানী বেচায় মাছ চন্দন-বৃক্ষের তলে, কেওটনী চন্দন গাছের তলে 
মাছ বেচে । -হ্ুন্দর- অর্থে -চন্দন- প্রযুক্ত হয়েছে । শান্মলী-শিমিলার গাছ, 
শাল ও শিমুলের গাছ ॥ তেরলা বাশ, বিরু বাশ, বিশেষ ধরণের বাশ । হেকেরা 
ডালিমের গাছে! গে বাবা, ফলভারে নোয়ানো। ডালিমের গাছ গে! বাকা । কাচো 
-কাচো হল্দা, কীচা-কাচা হলুদ । বাশের পিতারি, বাশের পাতা । পাছছেড়ী 
কলা, পাচ ছড়া-যুক্ত কলা । 

(ঘ) বস্ত, অলঙ্কার এবং শৌখিন হ্রবোর গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ £ 
নালতামি ফোতা, লাল রঙের ‘কোতা’ অর্থাৎ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস । 
এই রকম : খুঙনী ফোতা, ফোতা-বিশেষ । নিয়র-মে্গানী শাড়ী, শিশির বা 
নীহারিকায় মা মিলিয়ে যায় অথবা তা দিয়ে প্রস্তুত । মেঘনাল শাড়ী, 'অভ্রথচিত 
শাড়ী । আগুনি পাটের শাড়ী । কাউয়ারঙ্গী শাড়ী । গহুর রঙ্গের শাড়ী । 
লক্ষ্মী বিলাসী শাড়ী । মকমুর পাটের শাড়ী । সারিকা মৃঠি শাড়ী। ময়র- 
নাক! ধুতি, ময়ূরকষ্টা রঙের বা ময়ূর-মার্ক| ধুতি । -ধুতি- বাবহৃত হলেও 
-শাড়ী-ই উদ্দিষ্ট। ঢাল! ধুতি, লঙ্গা-চণ্ড়া শাড়ী । এই রকম 2 ঢালা ফোতা।। 
ঝিন্ঝির মাল, মালা-বিশেষ । মদনকড়ি, কানের অলঙ্কার, কাব্যে । সব শাস্কা, 
স্বন্দর শশাখা । এই রকম £ মদনমুরলি শাক্কা! , বেউলালী শান্ধ। । ঢালা খ'পা, 
ঢালুয়া খ'পা, বড়ো খোপ! । তেরিয়া খপা, -তেরা- বাকা করে বাধা খোপা । 
হ্যাদেল-গ্যাল্‌ খ'পা, টিলে-ঢালা করে বাধা খোপা, সহজেই যা খুলে পড়ে । এই 
রকম : শ্যাড়েত-গ্যাড়েত খপা, নডবড়ে খোপ! । নাসের খাপা, লাহ্যময় খোপা । 
প্রথমেতে বান্ধে খোপা নামে কনি-সুলি, প্রথমে কুলি-সথলি নামের খোপা 
বাধল। তার পিছে বান্ধে খোঁপা শুপ্ুরি ভোমরা, তারপর গুঞ্জরি ভোমরা 
নামের খোপা বাধল। হীরামন বাশি, বাশির কাব্যময় নাম-বিশেষ ॥ ছিস্সি 
আংটি, জমাঙ্গুটি, ভ্রীাংটি । মণিরাজ পাগুডি, পাগভির কাবামস্স রকম ফের, মপি- 
বসানো পাগড়ি । ময়র-বান্দা পাগড়ি, ময়ূরের পাখা-বসানো পাগড়ি । শাখলাই 
গাথছা, গামছা-বিশেষ । নালো। নাঠি, লাল লাঠি। হেম্তালের লাঠি, 
হেঁতালের লাঠি । অঙ্গীয়া ছাতি, শোভাময় ছাতা ৷ পদ্মকামানি ছাতি, যে 
স্ছাতার শিকগুলো পল্ের আকারে সাজানে!| : ছাতি কিনেক মন তুই পদ্মকামানি. 
ছাত! কেন মন তুই পল্মকামানি। নাসের কাকই, লাকস্কময় চিরুনী। অসের 
ছাতি, রসের ছাতা । 

(ঙ) নিসর্গজগতের গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ £ যলেয়া বাও, মলয় 
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বাতাস । পছিছ! বাও, পশ্চিম। বাতাস । যৈবন চুলায় মোর পুবাল বাতালে, 
যৌবন হেলে পড়ে পূব দিকের বাতাসে । বজ্জর-তিষ,া, এুবজ্রতৃষণ, প্রচণ্ড তুষ্ণ!। 
হিয়া-জল, বুক বা হৃনয়স্থল ডুবতে পারে, এমন উচু জল। উজানি দুপুর, 
ঠিক দুপুর বেলা! । এই রকম £ শুন্‌ দুপুর, মুড়ি দুফোর, ঠিক বা ভরা ছুপুর 
বেল।। নিশা-পহর আতি, নিশুতি রাত। এই রকম, নিশাভাল্‌ আতি। 
বাউদিয় ম্যাঘ, যে মেঘ মন উদাস করে দেয় । কাঞ্চা মেঘ, -নতুন মেঘ-। 
লিদগা ম্যাঘ, নিষ্টুদ মেঘ । কালা মেঘা, কালো মেঘ । নদীর বসন্তকাল, 
বর্ধাকাল, তখন নদা ফুলে-ফেশে ওঠে । হমির-শিষির পানি, রিমি-কিমি বৃষ্টি । 
চিকন বালা, চকচকে বালি । ধাহ-ধাই বালা, ধূ-বূ করা বালুকাময় প্রান্তর । 
জোলপোইগড়ির ঘন রে গলি, জলপাইগুড়ির বন্দর গলি পথ । 

(6) ইতর-প্রাপীর গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ : শ্বেত কাউগ্া শান 
কাক। শুকল পায়রা, শুরু পারাবত । জলত, কান্দে জল-নুয়া, জলে কাদে 
জলজ পাখী-বিশেষ । কানা বগুল1, ছোটে। বক ৷ নালো ভমোর1, লাল ভ্রমর । 
কাজল ভোম্র।। গুঞরি ভোমোর।। কৌড়ার ভিতির আছে গু্তরি ভোমোরা, 
কুঁড়ির ভিতরে আছে গুররণশীল ভ্রমর । অসিকে। ভমরা, রসিক ভ্রমর । 
নাল টিগা, লাল টিয়া! । 

(ছ) বিবিধ বস্তর গুল ও নবস্থা-বাচক বিশেষণ 2 কাখণ। বাড, কাচা কাঠ। 
বেদেনী হু'ক।, বাধানো হাকো। । খাটে। নাঙল, ডাঁষল ঈশ, ছোটো। লাল 
দীঘ দশ । সরু টোকরাইখানি দুই হাতে বাজায়, বন্দর টোকরাইটি হু হাতে 
বাজায় । শামূকের ধোল। পিরে তৈরী বান্ছ বগ্রকে -টোকপাই- বলে । সরু 
কাটারি, সুন্দর বা ধারালো কাটারি। হিপারে হারাক্ছ ঝিকিমিকি কাটারি, 
এপারে হারালাম চকচকে কাটারিটি । নিদারুণ কাথা, বিশেষ গুরুত্বপূণ কথা । 
পব্বতেরো। কোলে বাই গে জড়া ঘন কাজে, পাহাড়ের গায়ে দিদি গো+ জোড়া 
খুটি বা ঘণ্টা। বাজে । কাকা সোনা. কাচা সোনা ॥ অখুটা শিমিলার নাও, 
আকাঠ অর্থ নিরু্ শ্রেণীর শিমুল কাঠের নৌকে। ৷ খুলিয়া আগুনের পোড় 
মোর অন্তরে জলে, কুমোরের চাকের যিকি-ধিকি আগুন আমার অন্তরে 
আলে নবীন বাটার পান, স্থন্দর বাটার পান । স্ন্দর- অথ -নবীন- প্রযুক্ত 
হয়েছে। মাজিয়ার পাড়িয়া দিলে কামরাঙার পাটি, মেঝেতে পেতে দিলে 
কাকুকার্ধময় পাটি । আকলের সনা, আচলের সোন।। কার্সে নিলে মোমের 
ছাতি, কাধে নিলে স্বন্দর ও নরম এবং শুদ্র ছাতা ৷ -মোম- বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত 
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হয়েছে।  ছুন্বারের জোড়া নাগাড়া বাজিরা উঠিল, ছুগ্গারের জোড়া নাকাডা 
বেজে উঠল। ঝুমকা নাড়ু, স্বন্দর নাডু । কইনা-দেখা দই, দই- বিশেষ, 
কারো । ঘন অধিবাস, স্বন্দর অধিবাস । 

(অজ) মানব-দেহ ও মনের গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ : চিতুল ব'ল* 
চিঠুর ব’স, উজানি ব’স, যৌবন কাল । কটর হিয়া, কঠোর হৃদয় । কাল জিউ, 
পোড়া, প্রাণ । ছছকার মন, উদাসী মন । এই রকম: ছতকার মন । 
আগর নয়ন, উকঝ্দোর নশ্নন, অঝোরে-কাদা চোখ | ভাটের! চখ, ওল্টানো 
চোখ । চিকিৎ হালি, চিন্তির হালি, মৃত হাসি । হাসিল্‌ মুখ, হাসি মূখ । 
মুখের মিষ্টান আও, মুখের মিস্টি কথা । অসের গালা, স্থন্দর কণ্ঠন্বর। মটক 
কেশী চুলি, কৌকড়া চুল । -মুকুট- যেমন মাথার শোভা বাড়ায়, কোকড়া চুলও 
তেমনি করে, এই ধারণা থেকে । বিদায় দে মোক সরল চিতে, বিদায় দে 
আমায় সহজ মনে | হরিষষন, বিষাদগ্রস্ত মন । -হর্ষেন বিপরীত অর্থে 
কাবো প্রযুক্ত হয়। মনস্বয়া, মন-পাখী । কারুশা অঙ্গ, রোগগ্রস্ত দেহ, 
অপদেবতার -ককুণ!|- হয়েছে, এই ধারণা থেকে । দুলপ নাম, দুর্লভ নাম । 
চেঙ্গেড়া কাল, যৌবন কাল। লহরী যৌবন, ঢেউ খেলানো ব! তরঙ্গায়িত 
যৌবন । তাপিস্‌ পরাণ, শোকতাপ-পাওয়া প্রাণ । গাওকেন। তোর ভদুম- 
, দ্ম্‌, নাচন কেনে টিলা, গাটি কেন তোর মোটাসোটা, নাচের গতি কেন মন্দ । 
সরু নাচন, স্বন্দর নাচ | সঞ্চ গালের চুমা খালে জাতি নাকুন যায়, হুন্দর গালে 
চুমো খেলে বুঝি জাত যায়। নিদানে! কাল, বিপদের দিন । উজানি বাহার, 
যৌবন কালের শোভা । আশাধন, বড়ো আশা ॥ এছিলা গাবুরা, পূর্ণ যুবক । 
আভোংদেহা. সন্ত স্থান করা দেহ, অভাঙ্গ । 

শ্যাম অসিয়া, রসিক শ্যাম । আজল জাঞই, ন্যাকা-বোকা, আদুরে 
জামাই ॥ দারুণ ফান্দাইত, নিষ্টুর শিকারী, যে ফাদ পেতে শিকার করে ॥ 
স্ধনা অপিক, ধন্য রসিক ॥ নলভং-নাকা হুলুহা, লঠন-মার্না জামাই অথাৎ, 
রাঙা টুকটুকে জামাই । খপ! নাসী, লাল্মন্রী খোপা যার | ছিলিবিলিটার 
এতয় রে ময়হ।, ছলচাতুরী করে, তার জন্মে এতই রে মায়া । চিকন কালা, 
স্ন্দর কালা । নৌতন চেঙ্গেড়ী, অনতি যৌবনা ৷ নস্না নদারী, নতুন বউ ॥ 
নদারী-ুনবদারা । শিশু-বালক কইনা, অল্পবয়সী কনে । শিশুয়া বইনি, 
ছোটো বোন । ইলুমতী কইনা, স্বন্দরী কলে। বাবুরি ছাটা, বাবরি করে 
দার চুল ছাট! । ভাব-অঙ্গীরা. শৌশিন প্ররুতির মাহুৰ । আধাই বৃড়ী, আধ 
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বয়সী বুড়ী। নালো কামলা, হুন্দর কর্মী। সাধারণতঃ বাশের কাজকর্ম করে 
যে, তাকেই -কামলা- বলে । দারুণো বিধি, নিষ্ঠুর বিধাতা । 


২. বিবিধ ভাব, বস্ত, বিষয়ের গুণ ও অবস্থা-বাচক বিশেষণ, যা কথা 
ভাষায় বাবহৃত হয় £ পরিমাপে এগুলোই বেশী, এবং সে কারণেই এর কোনো? 
নিঃশেষ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয় । আমরা কিছু দৃষ্টান্ত দিলাম । 


সোন্দা জল, মিষ্টি ও সুগন্ধ জল,-সৌগন্ধ । নোউতন, নূতন । পুরান, 
পুরাতন । ঘন জলে নষ্ট হইল্‌ রে পাটা-ডাদই ধান, বেশী বৃষ্টিতে নষ্ট হল রে 
পাট ও আউশ ধান । শ্রাকাড়ি চাউলের ভাত, না-কাড়ানো৷ চালের ভাত। 
হেটা-উচল মাটি, উচু-নীচু মাটি। নতুন ঢেনা, অল্পদিন হল যে পুরুম বিপদ্ীক 
হয়েছে। উতর ঘরটা ছিটকন-চালা, দখিন ঘরটা টুহি ফাটা, উত্তর দিকের 
ঘরটার চাল বেঁকে গেছে, দক্ষিণদিকের ঘরটার 'টুই' ফেটে গেছে । জল 
খাচে কানা নোটাটাত,, জল খাচ্ছে ভাঙা ঘটিটাতে ৷ টাংঘী কাখী, চাঙা 
কাকীমা । টাংখী-বাংরী, খুব লঙ্গাও নয়, খুব খাটোও নয় । লাম্বা, লগ্গা। 
উধাকেন্ম। যেমন, উদ মাথা, -শু্ধ মাথা । ডিহা কপাল, উচু কপাল। 
টেরিয়। সিতা, বাকা! পিথি। ধোন্দা মন, গোষড়া মন। কুঠাট কইনা, মে 
যে কনের চাল-চলন খারাপ । ব্যান! মুখ, বিষঞ্ মুখ । ইতফাকি বা ইস্ফাকি 
গালি বা কাম, চালাকি করে অন্যকে অকারণে গালি দেওয়া ব। সেই উদ্দেশ্বে 
করা কোনো কাজ । মুই হস্থ হবুতী নারী, আমি হলাম বৃদ্ধিহীনা নারী। সুই 
হস্ছ ভুতিয়া, অল্পেই আমি অন্যের কথায় গলে গেলাম বা দুলে গেলাম । ছেবেলা, 
ছাব,লা, ফাজিল । ফাতেরা, চালিয়াত। পুর্ববঙ্গে -ফাত,রা-। ধাগেড়া, 
কামুক বাক্কি। ধাগিড়ী, কামুক স্বীলোক, দুশ্চরিত্রা । ছাগিনী, কুচরিত্রা । 
চিল্‌কীনটী, কুচরিত্রা । চেম্নী, যে স্বীলোক স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে । 
হছঙ্গ, অসভা । ছিদর-ছিত্বর, ধূর্ত । আছিন্দর, ধূর্ত, শঠ। চন্ধা, অতিরিক্ত 
ময়ল|। দক্‌, তেজ, তীক্ষতা ৷ চুণের খুবে দক্‌, চুপ খুবই কড়া। থেকেরা, 
ফ্যার, প্রশস্ত । বোম্পাল, উন্মন!। বেটাটা হইসে বোম্পাল, মেয়েটি হয়েছে 
ভক্মনা, উদাসী । ধাততিংদিক্ষা কপাল, দুভাগাময় কপাল । টেঙ্গা আম, 
উক আম । আমল <অস্প, টক | 
-_৩৬.. শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ করে এবং ধ্রস্তাস্মক শব্দ দিয়ে গুণ ও অবস্থা-বাচক 
বিশেষণ শব্দ গড়া, এ উপভাষায় পরিমাণের দিক থেকে খুবই লক্ষ করা যায়। 
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যেমন কাব্যে, তেমনি কথা ভাষায় । এ বিষয়ে ‘শব্দছধৈতের’ পরিচ্ছেদে আমর! 
দৃষ্টান্ত দিয়েছি । 


৪. উপাদান-বাচক বিশেষণ £ এ উপভাষায় উপাদান-বাচক বিশেষণের 
মধ্যে বিশেষত্ব বড়ো নেই । তবে, খাটি সংস্কৃত শব্দের বাবহার নেই । চলিত 
বাঙলার তন্তব প্রত্যয়গুলো দিয়েই এখানে উপাদান-বাচক বিশেষণ শব্দ গড়া 
হয়। যেমন, সোনালিয়া খড়ম, সোনার খড়ম । 

৫. পরিমাণ-বাচক বিশেষণ হ 

(ক) সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই এখানেও আগে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং 
পরে পরিমাণবাচক নাম-শব্দ প্রযুক্ত হয়; এবং পরিমাপ-বাচক বিশেষণক্ষপে অন্য 
বিশেশ্যের আগে বসে । উদাঃ এক ছল,কা। পানি, এক ঝলক বৃষ্টি । ছলক 
ঝলক । এক ধার দুধ, খানিকটা দুধ । দে দোয়াল মোক এক ধার দুধে। 
কিয়া, দে গোয়াল দুইয়ে আমাকে একটু দুধ । কেবল কাব্যেই এটি ব্যবহৃত 
হয়। ধারধার৷। এক ঝাক পানি, এক পশলা! বৃষ্টি; এ-পুঞ্জক ; ছিন্দী 
ঝুণ্ । তরল পদার্থের পরিমাণ নির্দেশ করতে -ঝাক- শব্দটির ব্যবহার বিশেষত্ব 
জ্ঞাপক । এক খড়ি সময়, এক মুহূর্ত সময় ;“<খঘটি ॥ -সময়- বহুশঃ অব্যবহ্ৃতই 
থাকে £ এক খড়ি ঠিক থাক রে বান্দীর বেটী, এক মুহূর্ত ঠিক হয়ে খাক রে 
বাদীর মেয়ে। -একটু-, -একটুকু- এই উপভাষায় -আ্যাখটু-, -আযাখটুখ, কাপ 
নিয়েছে। 

(খ) কয়েকটি ক্ষেত্রে সংখ্যা-বাচক শব্দ -এক- নামশব্দের্র পরে বাবহৃত 
হয়েছে এবং সন্ধির ফলে একটি সংহত পরিমাপ-জ্ঞাপক বিশেষপে পরিণত 
হয়েছে । উদাঃ কণেক<কণ।+ এক । আর কণেক নাচেক রে, আর একটু 
নাচ রে । গুটিক চাড়া, চারটি চিড়ে । ঘড়িকে আলিম্‌, এক মুহূর্ত সময়ের 
মধ্যোই অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যেই আসব । এই রকম £ মাছে। লা মারিতে 
ঝিমিলার পহরেক হইল.বেলা, মাছ মারতে কিমিলার এক প্রহর বেলা হল। 
এপ্রহর+এক । নয়নেক গুরুক দেখি গুরুক চিনিল, এক নজর গুরুকে দেখে 
গুরুকে চিনল নয়ন + এক | কোড়াকের বুদ্ধি নাই দেহার ভিতর, দেহে এক 
কড়া অর্থ“ৎ সামান্য পরিষাণ বুদ্ধি নেই :-কড়া+এক । যাজিত বাঙলা 
ভাষার কাব্যেও অবশ্ত এই ব্যাপার লক্ষ করা যায় । যেমন, রবীন্দ্রনাথে পাই £ 
বারেক ভিকাও তরী ুলেতে এসে। 
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-গোটেক- বা -গুটিক- কখনো পদাশ্রিত-নিদেশক রুপে বাবহৃত হয়ে থাকে । 
উদাঃ ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না ফাড়িমুং ফুলটি দেখে ফুলটি ছিল না। 
মধাযুগের বাঃলাতেও এটি লক্ষ করা গেছে । 


-কণেক- এর উত্তর অনেক সময় কেবল কথ/ভাম্বায় আদেক-এঅর্ধ+ এক -- 
আধেক যুক্ত হয়ে থাকে । উল্লাঃ কপেক-ানেক মাটি, খানিকটা জমি, -কিছ় 
কিছু- অথে ও এটি চলে । -গুটিক- এর আগে, অল্প অখে” হিন্দী -খোড়া- ঘুর 
হয় কখনো-কখনো । নিশ্চস্বা্থক -ই- এই উপভাদায় -য- হায়ে যাওয়া 
“থোডাই- -খোড়ায়- কূপে পাই ২ খোডায়-খুটিক চাউল আছে রে, অল্প চারটিই 
চাল আছে রে, কারো | শুধু -খোড়া- ও চলে : কুন্‌ বা নিরাশী বলে তর চরকার 
কামাই খোডা, কোন্‌ হতভাগা বলে রে চরকার থেকে উপাঞ্জন কষ । 


'উকষণকীর্তনে" মিলেছে -ফুট- এবং -ফুটি- কূপে £ বিনি যাচিলে' 
কাহাকে! না দিব এনা এক ফুট পানী, যমূনাখণ্ড । পাণি ফুটি সঞ্চ তোদ্ছে 
না করিহু লাজে, নৌকাখণ্ড। সংখ্যাবাচক -এক- এখানে আগেই বসেছে । 
আলোচা ক্ষেত্রে -কুটিক- বিশেশ্বোর পরে বসে । উদা: ভুষগগ জল ফুটিক না 
খায় কোন্‌ জনে, গোপীচন্জের গানে ॥ -ছুটি- কপেও পাই £ দুধফুটি, খানিকটা 
দুধ । পৃধবঙ্গের উপভাধার -ফুটি- বেশ বাবহৃত হয়। এ উপভাষাতে কেবল 
কাবোই এটি মেলে । 

(গ) -চাটিক- এই পরিমাশবাচক বিশেষণটি অন্ত ধরনের । এখানে দু'বার 
সংখ্যাবাচক শব্দ শাবহৃত হয়েছে ১ চারিটি+- এক = চাটিক । হয়তে| -গুটিক- 
এর প্রভাবে ও সাদৃশো এটি ঘটেছে । -চাটিক- এর প্রথম সংখা-বাচক শব্দ 
চার- প্রাধান্য পান্ন নি, পরের -এক- টাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই* ছিসেবে 
আলোচা উপভাষার নিয়মে এটিতে সংখ্যাধাচক শব্দ পরেই যুক্ত হয়েছে, বলতে 
হবে। উদাঃ চাটিক ভাত, চারটি ভ্যত। স্বশা, -এক- কে এখানে পদাশ্রিত 
নির্দেশক -টি- বলে না মানলে লাধু ও চলিত নালা -চাটিক- এর অর্থ বোঝানে। 
যাবে না। 

(খে) শব্দের হনব প্রয়োগ করে অববা সহচর শব্দ দিয়ে কাব্যে অনেক 
সময় পরিমাণ জানানে! হয় ॥ উদাঃ জা ওহ ভু 
চিড়ে অনেকধানি ॥ কইনা আছে জোডে-জোড, কত 
অর্থাৎ অনেক । -ইছিল-বিছিল, অনেক । i Be 2১ 
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পণাগাইল্‌ বেড়াবেডি কোন, কাচা বাশের কঞ্চি কেটে বামুনতি দেবীকে অনেক 
মার মারল । 

(৩) -বন্ধ-, -কষ-, -ৰড্ো-, -ছোটো-, -নারো- প্রস্ততি পরিমাপ-বাচক 
বিশেষণ অবিরুত কূপে এ উপভাদ্ধান্থ মেলে । -অনেক- -আ্যানেক- কূপে উচ্চারিত 
হয়। -অনেক- অর্থে -ঢেল,-, -ঢ্যাল,-, -ভেল,-, -ভ্যাল, প্রভৃতি চলে। 
এগুলোর আলোচনা, ও উদাহরণ -বচন- এর পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে ।  -অজ্ঞ-, 
*আঅল,ফ- রূপে উচ্চারিত হয় । -অল্প- বোকাতে বংখ্যাবাচক -এ্াখো- কাবো 
ব্যবহৃত হয়। উদাঃ এযাখো বুদ্ধি নাই তার শরীলের ভিতর, একটু ধা অল্প 
বুদ্ধিও নেই তার দেহে ॥ -চিরিৎ- শব্দটি -অল্প- বোকাতে কোনো-কোনে! 
অঞ্চলে বাবহৃত হয়। -বেশী- অথে -ফাইক- শব্দটি মেলে, -ফাউ-এর সঙ্গে এর 
যোগাযোগ থাক! বিচিত্র নয | উদাঃ ফাইক করিয়া ভিক্ষা দিল, পরিমাণে 
বেশী করে ভিক্ষ। দিস । বি এইচ হজসন্‌ শব্দটিকে -ফাই- কূপে নিয়েছেন | 








মেরা-মে্ি, প্রচুর । 

৬. সংখটাবাচক বিশেষণ £ 

(ক) সাধারণ : কাব্যে ও কথ্য ভাষার সাধারণ সংধ্যা-বাচক বিশেষণগুলোর 
উচ্চারণগত সামান্য আঞ্চলিক বিশেষত্ব আছে । 

এক 2 সাধারশত -ম্যাখ- রুপেই উচ্চারিত হয় ॥ কুচিত পাই -আাঃ-। 
উদাহ ছোয়াঢ। কান্দেছে আ্যাংনুঠি ক্ষাঁপ খায়, ছেলেটা কাদছে এক মুঠো 
ক্ষদের ভাত খেয়ে । কাবো -এক- এর স্বরাস্ত উচ্চারণ হয় : একো মাসের বেলা 
কালী দুইয়ে দিলে পা, এক মা থেকে দেবী কালী ছু'মালে পা দিলেন । 

ছুই হ কাবে! -ছেহয়ো- পাহ ॥ কথা ভাষায় -ছুই- অখে -দনো-, -দোনো- 
-দোনা- প্রভৃতি হিন্দী শব প্রচুর পরিমাণে বাবহৃত হয়, কাকোও তা লক্ষ কর) 
মায় । উদাঃ মুঠি-মুঠি মোর বাখুরা শাক, দনো। মুঠি মোর ঠেতেলিরো পাত, 
ম্ুঠো-মুঠে। আমার বেখো শাক, ছু'দুঠো। আমার তেঁতুলের পাত। । দোনো বহনি 
ঝগড়া নাগাহসে, ছু'কোনে ঝগড়া লাগিরেছে । বঢ,-খট, করি' দোনা বহনে 
হাসিয়| উঠিল, খিলখিল, কৰে ছু'বোনে হেসে উঠল । 

তিন ; কানে -তিনো|-। উপাঃ তিনোগটো নারিকল, তিনটে নারকেল । 
সমাসের সময় চলিত বাঙলার মতোই -তিন- -তে- হয় £ তেপৰা, তিন পখের 


“সমাহার । তে-ভাগা, তিন-ভাগ । 
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চার £ কাব্যে এবং কচি কথ্য ভাবায় -চাইরে৷-। উদাঃ চাইরোপুখে, 
চারদিকে । 

পাচ: কাব্যে -পাঞ্চ-, -পাঞ্চো- রূপে মেলে । উদাঃ পাঞ্চ কড়ি, পাচটি 
কড়ি। পা্ুটি শাঙ্কা, পাঁচটি শাখার সমগ্ি। পাকে! বহিনি, পাঁচ বোন । 

ছয় £ কাব্যে ও কথ্য ভাষায় -ছও- কূপে উচ্চারিত হয় । 

সাত £ কাব্যে -সাতো- হয়। 

আট : কথা ভাষায় -আঠ,- রূপে উচ্চারিত হয়। কাব্য -অষ্ট-, -অ্টং-, - 
-আই-, -আটো-। উদাঃ অষ্ট রঙ্গ, বিবিধ রক্ষ-কৌতুক । আট অলঙ্কার, সর্বাঙ্গের 
অলঙ্কার । অস্টং দেহা, সব-দেহ । 

নয় £ কাবো ও কথ্য ভাষায় -নও-এনব | উদাঃ সোনার নও বুড়ি কড়ি 
নিলে আঞ্চলে বান্ধিয়া, সোনার ন'বুড়ি কড়ি নিলে আ'চলে বেধে। 

পনের £ কাবো ও কথ্য ভাষায় -পোন্দর- | 

ত্রিশ £ কাবো -ত্রিশাল-, প্রত্যয়যোগে, কথা ভাষায় -তিশ,-। উদাঃ 
ত্রিশাল কোটি দেবতা, ত্রিশ কোটি দেবতা । 

শত ঃ কাবো ও কথা ভাষায় -শও-<শত ৷ উদাঃ খ্যাড়ের শওড হইল, 
সাত টাকা, খড়ের আ'টির শ' হল সাত টাকা । 

লক্ষ : কাব্যে ও কথা ভাষায় -লইক্ষ-। উদাঃ চান্‌ বদন চাইয়া লইক্ষ চুম্বন 
খাইল, চাদবদনে লক্ষ চুমো খেল। লইক্ষ গণ্ডা পাঠা । 

গোনা-গুনতির ক্ষেত্রে সাধারণত কুড়িটা করে গোনা হয়। -কুড়ি- -বিশ- 
কূপে উচ্চারিত হয় । 'আশিটায় এক -পণ- হয়। 


র্‌ (খ) ভগ্নাংশিক ( Fractional ) 2 
মাধা- £ অর্ধেক অর্থে -অর্থ- থেকে -আধা- কাব্যে এবং কথা ভাষায় ব্যাপক 
কূপে চলে । কাব্যে পাই -আধাই-<অৰ্ধ+ আই । আধাই বুড়ী, আধবয়সী 
বুড়ী। -আধুরা--অর্ঘ+রূপ । আধুরা টাকা, অর্ধেক টাকা । 

4 শ্ডাড়-ও  দ্বি-অর্ধজাত -দেড়-, যৃধণণীভবনের ফলে প্রথমে -ডেড়- এবং 
পরে -ড্যাড- হয়েছে । কাব্যে ও কথ্য ভাষায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। 
উদাঃ এহন খা ড্যাড় বিশ, রহুন খা দেড় কুড়ি। ড্যাট্টাকা, দেড়টাকা । 

২. -আড়াই-, -সওয়া-, -সাড়ে-, -পৌনে- অবিরুতরূপে উচ্চারিত হয়। 
রহ =তিনভাগ- -তেভাগ- বা -তেভাগা- হয় ॥ 
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(গে) পুরণ-বাভক ( Ordinal ) = 

-পইলা- : -পহিলা-, বাঙলা -পয়লা-। কাব্যে ও কথা ভাষায় সমানভাবে 
ব্যবহৃত হয় । উদ্দাঃ পইল! ছোয়াটার ভাত-ছোয়ানীত, কি কি দিবো! দান, 
প্রথম ছেলেটির অক্পপ্রাশনে কি কি দিবি । পইলা নবান্‌, প্রথম নবান্ন । 

-দোস্রা- £ হিন্দী -হুস্রা-। কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় । -দোসোরা- 
কূপেও পাই । -অন্য-. -অপর- প্রভৃতি অর্খেও মেলে । উদাঃ দোসোরা মন্তর, 
দ্বিতীয় মন্ত্র। ওই বাদে বড়কীক পিছু দোসোরা খর, ওই জন্তে বড় বউকে 
দিয়েছি স্বতন্ত্ৰ ঘর । -স্বিতীয়- অর্থে -দো- বেশ চলে, কাব্যে ও কথা ভাষায় । 
উদাঃ দো-মাটি, দ্বিতীয় বারের মাটি; প্রতিমা তৈরি করবার সময় খড়ের 
কাঠামোর ওপর প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার দেয় মাটি । দোঁ-ভাজা, দু'বার ভাজ! 
চাল, খাস্য-বিশেষ। দো-ফেলেক্গা, দ্বিতীয়বার শে বীজ স্থমিতে ফেলা। হয়, | 
সরষে সরষের জন্যে ভূমিতে আলাদা করে লাঙল দেওয়া হয় না, ভূমিতে একটি 
রবি শশ্ক থাকা-কালেই সরষের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় । উদাঃ আাক মুঠি 
সইয।, দো-ফেলেঙ্গা। গে দে।-ফেলেঙ্গা. এক মুঠো সরষে, দ্বিতীয়বার যা ফেলা 
হয়েছে, তাই গো তাই । দো-রোজ। দিবস, দ্বিতীয় দিবস ॥ -দিন- অর্থে 
ফারসী -রোজ- 'অনাবস্যক বাবহৃত হয়েছে ॥ 'উররুষণকীর্ভনে'র -দু অজ পরাণ-, 
“ছু অজ পহর- প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে তুলনীয় । ঞ 

পারিবারিক সম্পর্ক বোঝাতে পূরণ-বাচক বিশেষণ পাই এইগুলো £ -বড়কী- 
বড-4-ক+ ইয়৷>বড়কিয়া, স্বীলিঙ্গে -বডকী-। উদাঃ ওই বাদে বড়কীক 
দিছু' দোসোরা ঘর. ওই জনে। বড় বউকে দিয়েছি দ্বতঙ্জ ঘর । 

-মাইঝান- £ এমধা+আল । সাধারণতঃ স্বীলিঙ্গে চলে । অভিশ্রুতি হবার 
দরুন পূব ও পশ্চিমবঙ্গের মাঝামাঝি অঞ্চলে -মেঝেন- বা -মেজেন- কূপে এটি মেলে । 
পুরবঙ্গে -মাইঝান-ই মেলে । আলোচ্য উপভাষার একটি পদাশ্রিত-নির্দেশক হুল 
-খান-৯ কোনা-, এবং তারপর -কিনা-, প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গেও এগুলে। বসে । 
তাই পাই মাজকিনা <মধ্য+ খান।, কোনা, কিনা ॥ “ন--ল- হওয়াতে পাই = 
-মাজকিলা-। উদাঃ ছোটবোন উঠিয়া বলে মাজকিনা গেইল্‌ কুঠো। ছোটো বোন 
উঠে বলে মেজবোন গেল কোথায়। বন্ত বোঝাতে পাই -মাঝাম-এমধ্য+ ম, আম । 

-ডুটকী-: শছোট+ক+ইয্।>ছোটকিয়া, স্বীলিঙ্গে -ছুটকী- । উদাঃ 
ছুটকীক্‌ ধরিয়া মুই থাকেছ দোসোরায়, ছোটো বউকে নিয়ে আছি আমি ভিন্ন । 
ছুটকী হছে নিন-পইরী, ছোটোজন হল ঘুম-পরী । 


৪ 
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তারিখ বোঝাতে বি. এইচ. হজসন কয়েকটি প্রতাক্-নিষ্পঙ্গ বিশেষণের উল্লেখ 
করেছেন | উদাঃ পাচিলএপাচ - ইল ; পাচই । এই রকম : ছতিন, ছয়ই। 
আহিন্, আটই । নাছিন্‌, নয়ই। দোশিন্‌, দশই ৷ -পয়লা-র বদলে 
-পহিলা- উল্লিখিত হয়েছে । 

(ঘ) গুণিতক ( Multiplicative ): গশিতক বিশেষণপুলো সাধু ও 
চলিত বাঙলার মতোই, একটু-আধটু আকলিক বিশেষত্ব আছে মাত্র । উদাঃ 
এাখেলায় গেলে! রে বাপোই দোলরে আসিলো, একলাই গেলি রে বাপু, দু'জনে 
এলি । কাবো -একলা- অৰ্থে -একাসর- নাবহৃত হয £ তম্হাক্‌ যে দেখি কইন্থা। 
হয়া একাসোর, তোমাকে ঘে দেখি কন্যা! হয়ে আছ একলা । জলে থলে বাসমাতা 
ভাসে একাসর, জলে-স্বলে বসুমতী ভেসে আছেন একাই । -একাসর- এর নতুন 
প্রয়োগ লক্ষণীয় । মধাযুগের বাওলাতে -একলর-, -একসরী- পাওয়া গেছে। 
€তমনি, সাতলহর বা প্রস্থ বোঝাতে -পাতেপরী- +সপ্রস্থর পেয়েছি £ গলায় মোর 
আছে এন! সাতেপরীর হার, গলায় আনার আছে যে সাত লহরীর মালা | এটিও 
মধাযুগের বাঙলাতে পাওয়া গেছে। সেন, পুঃ ১৪৯ । 

(৪) অনিদেশক (100550৫৫) : সাধু ও চলিত বাঙলার মতে! দু'টি 
বিভিপ্ন সংখ্যা-শব্দের একত্র প্রয়োগ করে অনির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা নির্দেশের 
প্ররণতা এই উপভাষায় বেশ কম । দিনা চারি-পাচ, দিন চার-পাচেক, ইত্যাদি 
সামান্ ক’টি দৃষ্টান্ত মেলে । 

তার চেয়ে বরং একটি মাত্র সংখ্য। বাচক শব্দ ব্যবহার করে অনিদেশক 
বিশেষণের অর্থ-জ্ঞাপনের প্রবণতা দেখা যায়। এটিকে এ উপভাখার একটি 
বিশেষত্ব হিসেবেও নির্দেশ কর! যায়। উনাঃ গাপো চারিক ভাতো, গ্রাস 
চারেক ভাত। বিস্তৃত উদাহরণ এবং আলোচনার জন্য বাগংধারার পরিচ্ছেদের 
-খ- অংশ জষ্টব্য । 

৭. সবনামীয় বা সবনাষজাত বিশেষণগ্লোর আলোচনা ও উদাহরণ 
“নির্দেশক সবনামা-এর পরিচ্ছেদের শেষাংশে পাওয়া যাবে। 


॥ রুপ বা ব্যনৎপস্ত বিচারে বিশেষণ ॥ 


১. একপনময় বিশেষণ £ 
(ক) মৌলিক £ মৌলিক, একপদময় বিশেষণগুলো। প্রায়ই সাধু ও চলিত 
বাঙলা থেকে অভিন্ন কেবল কিছু আঞ্চুলিকত। আছে মাত্ৰ । উনাঃ নৌতন, 
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নতুন । পুরান্‌, পুরানো । ভাল্‌, ভাল ॥ লাঙ্া, লঙ্ঘা । বড়ো, ছোট । আজা, 
উক্তাপ, গরম । আচ, কাজ ; সর্বনাম-জাত বিশেষণ 2. ছি, এ, এই । হু. ও। 
হো, শুই । অন্যান্য উদাহরণ সংগ্লিই পরিচ্ছেদে দেওয়া হল। সংস্কৃত বিশেষণ 
শব্দ £ মান্দা, মন্দ । চাতুরী, চতুর ॥ বিদেলী একপদময় বিশেষণ শব্দগুলো 
সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই । 

(খে) ক্লদন্ত ও তদ্দিতাস্ত ২ এ বিষঙ্গে প্রতায়-এর পরিচ্ছেদ অ্টব্য । 

(গে) বিভক্তিযুক : সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই আলোচা উপভাষাতেও 
ষষ্ট বিভক্তি যুক করে বিশেক্ব শব্দ থেকে বিশেষণ পদ গড়া হয়ে থাকে । কাঝো 
এ কথা ভাঘায় সমানভাবে তা দেখ! যায়। উদাঃ কোলার মাইয়া, কোলের 
বউ, আদরের বউ। গুণের বন্ধুয়া, গুণের বন্ধু। পের মাইর, বিশেষভাবে 
প্রহার । ঢকের মাইয়া, স্বন্দর বউ। দয়ার ভাই, দয়াময় ভাই । বিয়ার 
সোয়ামী ॥ ভাবের বন্ধু॥ 'অসের গালা, রসের গলা । রঙ্গের বাজার, রঙ্গের 
বাজার । পাঞ্জারের সয়া, পীজরের নিধি । গোবরের ভিড়া, গোবরের স্তুপ । 
তসকের, ঢসকের যাইয়া, -ঢক- বা শোভার বউ, থন্দর বউ। €জাখার ভুকি, 
হাত যতদূর ওঠে, ততদূর উঠিয়ে উদ্দখলে মুল ফেলা ৷ -ভুকি- অর্থ খুখি, প্রহার 
আখাত ইত্যাদি । ফুল মাণিকের ভাই, কাবো। হৃদয়ের বসন, বক্ষে বস্তু । 
মোমের বাতি । হৃদয়ের বন্ধ, প্রাণের বন্ধু। কের নারী, রূপসী ॥ কাংখের 
কলস, কাখের কলসী । শিরের পোয়্ামী, ভক্তিভাজন স্বামী । দতরার 
বাইজন, দোতরার বাজনা । 4 

(খ ) উপসর্গনুক্ত বিশেষণের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই । উদাঃ চলন, 
কাজ, রীতি-বিরুদ্ধ কাজ । আলোয় গাও, যে দেহ কেউ স্পর্শ করে নি বা 
ভোগ করেনি । নি-কড়িয়, কড়ি নেই ধার । নি-ভাতুয়া, ভাত নেই যার। 
নি-সশাই, স্বামী বা বান্ধব নেই যার। নি-নড় কপাল, যে কপাল ছুভাগ্যের মধ্যে 
অনড় থাকে । বে-পরিধান, অঙ্গে পরিধেয় নেই যার। বে-স্থখ, স্থখহীন । 

২. যৌগিক বিশেষণ £ 

(ক) বিবিধ সমাস দিয়ে যেসব সমন্ত-পদ যৌগিক বিশেষণ-যূলক, সমাস- 
এর পরিচ্ছেদে তার উদাহরণ পাওয়া ঘাবে । 

(খ) সংস্কৃত শব্দ দিয়ে যৌগিক বিশেষণ এ উপভাষায় আদৌ নেই । যা 


_ ভু” একটি আছে, ত কাব্যে এবং তা একই পরিচিত মে উললেখের দাবী রাখে না । 
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(গ ) বিদেশী, বিশেষতঃ আরবী-ফারসী শব্দ দিয়ে যে সব যৌগিক বিশেষণ, 
তা সাধু ও চলিত বাঙলার মতো । 

৩ বহুপদময় বিশেষণ ২ 

এই ধরণের বিশেষণ এই উপভাষাতে খুব বেশী নেই । কয়েকটি এই : কইনা- 
দেখা-দই, দই বিশেষের কাব্যময় নাম । পরায় যাচে মোর বুক-ফাটী-কামাই | 
ঠাকুর-বসা-গুদ্না, ঠাকুরকে পাটে বসাবার সময় প্রদত্ত পারি । ফুল-টুং-টুং 
বাইজ, বাজনা বিশেষ । 

৪. বিশেষণের লিঙ্গ £ 

বাঙলা ভাষার নিয়ম অনুসারে বিশেষণ-পদের লিঙ্গান্তর এ উপভাযাতেও 
সাধারণত ঘটে না, তবে, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে লিঙ্ান্তর ঘটে থাকে । 
লিঙ্গের পরিচ্ছেদে আমরা তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি । -ঈ- ছাড়াও -নী- প্রত 
দিয়েও বিশেষণ পদের লিঙ্গান্তর কর! হয়ে থাকে । উদাঃ ধাওল!, ধাওলী, 
ফর্সা স্বালোক । আজেলা, আজিলা, আঞঝিলী, ন্যাকা ও আদুরে স্বীলোক । 
অভাগা, ওভাগোনী, অভাগিনী ৷ দাউদিয়া, দাউদিয়ানী, দাদ হয়েছে যে 
স্বীলোকের । প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! দরকার, -চতুরা-, -নিদয়া-, -লিলাজী- 
প্রভৃতি -আ!- বা -ঈ-কারান্ত বিশেষণ শব্দগুলো। স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক নয়, এগুলো। এ 
উপভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ । 'লিঙ্গের'-র পরিচ্ছেদের অষ্টম অক্ণচ্ছেদে এ বিষয়ে 
আমাদের মন্তব) সষ্টব্য । 

৫. বিশেষণের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে এই উপভাষায় কাব্যে ব্যবহৃত 
কয়েকটি বিশিষ্ট গালিগালাজের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। এই 
বিশেষণগুলোর অধিকাংশই প্রত্যয়-নিশ্প্ন এবং সমাস । স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের 
গালা-গালিই সঙ্কলিত হল । পরিমাণের দিক থেকে স্বীলোকের গালাগালিই 
বেশী । 

৯. -আছিন্দর-<ছিত্বর>ছিদর । -আ- অসম্পূর্ণাথে, পূর্ণ রূপে ধূর্ত বা শঠ। 
'ভরকুফ্ণকীর্তনে' এটি বেশ কবার ব্যবহৃত হয়েছে। নারী-কর্তৃক পুরুষকে গাল 
দেবার জন্মে এটি প্রযুক্ত হয় । উদাঃ আছিন্দরের বেটাটা এতয় নাটক জানে রে, 
ধূর্ত বা শঠ বেটাটি এতই কৌতুক করতে পারেরে। 

২. কম্বক্তা- ফারসী -কঞ্ধণ,২-, হতভাগা | স্বীলিঙ্গে -কম্বক্ধিনী-, 
হতভাগী । নারী-পুরুষ পরস্পরকে গাল দেবার জন্যে কাব্যে ব্যবহার করা হয়ে 
খাকে। কাব্য ছাড়াও কথ্য ভাষায় কখনই এই গালাগালগুলো বাবহৃত হয় না। উদাঃ 








রা উ্তর্গের উপভাষা ১৯৯ 
কুন বা কম্বন্তা আউলাইল্‌ মোর মনটা, কোন বা হতভাগা পুরুষ আমার মনটি 

”. আকুল করে তুলল। 

৩. খোলোইপেন্টী-3 -খোল- বা গর্ভের মতো পেট যার অর্থাৎ যে স্বীলোক 
খায় বেশী। স্বীলোক-কর্তৃক স্বীলোককে তিরস্কারের জন্যে ব্যবহৃত হয়। উদাছ 
চল্‌ গে খোলোইপেটী, খাবো গে, চল্‌ রে খোলোই-পেটী, খানি রে । -বোয়ালি- 
পেটা- ব! -পেটী- গালটিও চলে । বোয়াল মাছের মতো বড়ে। পেট খার ॥ 
“ধোন্দলপেটা- গালটিও এই অর্থে চলে । 

৪ -গাবুরমড়া- £ যৌবন কালেই যে পুরু মরেছে । গাবুর--গ্ডরূপ ॥ 
পুরুষের প্রতি স্্রীলোকের গালি। উদাঃ শুনেক রে তুই গাবুডমড়া, ওরে 
গাবুরমড়া, শোন্‌। 

৫. -ছাইপড়ী-: মুখে বা দেহে -ছাই- পড়েছে যার । সাধারণতঃ স্বীলোক- 
কর্তৃক স্ত্রীলোককে গালি । পুংলিঙ্গে কুচিৎ -ছাইপড়।-। উদাঃ বাপ-মাও 
মোর ছাই-পড়া, আমার বাপ মার মুখে ছাই পড়ুক বা তাদের দেহে ছাই 
পড়েছে। ও কি গে ননন ছাই-পড়ী, ওরে ছাই-পড়ী ননদিনী ৷ স্বীলোক 
ছাড়া! পুরুষ কখনো এই গালি বাবহার করে না । 

৬. -জরমঠেঙ্গুয়া-: আজন্ম খোঁড়া । পুরুষের প্রতি নারীর গালি । উপাহ 
হেম্‌ সময় আশি়া! ঠেকিল্‌ জরমঠেঙ্ুয়ার বেটা, এমন সময় এসে পৌছাল জন্ম 
থেকে খোড়া বেট! । 

2. 4. -জোহিলাপড়া- £ ফারসী -জাহিল-, উদাসী, অমনোযোগী এবং 
অবহেলাকারী : স্ফ, সিংগাএ-সম্পাদিত ‘এ কম্প্রিহেনসিভ, পারসিয়ান-ইংলিশ 
ডিকশনারী’। পুরুষকে লক্ষ্য করে নারীর গালি। উদাঃ জোছিলা-পড়া 
সোয়ার্মীট মোর মনতে না খায়, আমার প্রতি উদাসী ও অমনোযোগী স্বামীটিকে 
আমার মনে ধরে না । 

৮, -কালাপড়ী-: তিরস্কার করে থবা অতিমাত্রায়, কথা বলে যে নারী 
অপরের কান -ঝালাপালা- করে দেয়। নারী-কর্তৃক নারীকে গালি । উদ্দাহ/ 
ঝালা-পড়ী শাশুড়ী । 

৯, “দো|- ভাতারীর বেট!-, -বেটী- £ যে পুরু ব! নারীর মায়ের ছু'সন-“ভাতার" 

১ বা স্বামী । সাধারণতঃ বিয়ের সময় গাওয়া গানে বর গু কনেকে গালি দেবার 
সময় এটি বাবহৃত হয়। নারীই এই গালি ' বাবহার করে । কাব্য ছাড়া কথ্য 
ভাষাতেও এটি মেলে । 


১৯ 
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১. -দোশাপড়া- £ দুঃখ-দশা-য় পড়েছে যে পুরুষ । নারী-কর্তক পুরুষকে 
লক্ষা করে এ গালি দেওয়া হয়। উদাঃ দোশা-পড়া বাপোইট! রে, ছুঃখ- 
দুদশাগ্রস্ত ছেলেটি রে । 

১১. শুতিকুলা-2 যে পুরুষের ধুতির কোচ! ঝুলে থাকে ; সৌখিন এবং 
অকর্মণ্য অর্থে গালিটি পুরুষকে নারী দিয়ে থাকে । উদাঃ তুই রে চেক্গেড়া 
ধুতিকঝুলা, তুই রে ছেলে ধুতিঝোলা । এই একই অর্থে পাওয়া যায় : -দশি 
কুলা-। -দশি- অর্থ -বস্তাকচল-। 

১২. -লিশানাগ! বাউধিয়া-£ যার ক্ষিদে সহজে মেটে না বা -শালায়- 
না, এমন পুকষ । -ক্ষিদে- এখানে প্রেমের ক্ষিদে, যে পুরুষ প্রেমের লোভে 
নারীর কাছে ঘোরাঘুরি করে থাকে ৷ -বাউ্িয়া- শব্দের অথ -উদাসী (প্রেমিক- 
প্রসারে -অবৈধ প্রেমিক-। নারী-কর্তৃক পুরুষকে তিরন্কারের সময় প্রযুক্ত হয়। 

১৩. -পানিয়া মড়া-ঃ কণ্রতা এবং অস্বস্থতার দরুন যে পুরুষের দেহে 
-পানি- অর্থাৎ -জল- লেগে গেছে। পুরুষকে লক্ষ্য করে স্বীলোকের গালি এটি । 
উদাঃ পানিয়া-মড়। পোয়ামীটা নাইয়র যাবা" না নে, আমার কগ্-অবুস্থ শ্বামীটি 
আমাকে বাপের বাড়ীতে যেতে দেয় না । নাইয়র-হিন্দী নৈহর, আত্মীয়নজন । 

১৪. -বজরপড়া- £ -বঙ্জ- পাত হয়েছে যাতে । পুরুষকে উদ্দেশ করে 
নারীর গালি। বাক্তি ছাড়া বন্তকেও গালি দেবার জন্য এটি প্রযুক্ত হয় । উদাঃ 
বজর-পড়া ঢেনাটা, বাজ-পড়। অবিবাহিত যুবকটি । বজর-পড়া বেনাটা, বঙ্জ- 
পড়া বেনা। বাশিটি । 

১৫. -বাকৃমারা-$ যে পুরুষ কথা-সববস্থ । পুরুষের প্রতি নারীর গালি 
এটি । উদাঃ তুই রে মোর বাক্মারা পতি, তুই রে আমার কথা-সবন্ব স্বামী । 

১৬. -বাজী-ন্যাড়ের বেটী-; শৰন্ধা>বঙ্ধা>বাজ্গা>বান্জী, স্বরীলিঙ্গে। 
-হ্যাড়- তিরস্কারমূলক শব্দ বিশেষ ; যে স্বীলোক বন্ধ্যা. তাকে গালি দেবার 
বন স্রীলোক-কৃক ব্যবহৃত হয়। শুধু -ন্তাড়ের বেটা- ও এই অর্থে মেলে। 

১৭, -বাবুরি ছাটা-£ -বাব,রি- করে যে পুরুষের চুল ছাটা। শৌখিন 
এবং অকর্মপা বলে গালি দেবার জন্য পুরুষের উদ্দেশে নারী-কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। 

১৮. -ভাতার জাঙ্গালী-5 -জাঙ্গালী- <জাকালী, ‘ভাতার’ বা স্বামীকে 
লিঙ্কে -জআক- বা গৰ করে যে রমণী, পতি-গরবিনী। নারী-কর্ডৃক নারীকে 
তিরস্কারের জন্ক ব্যবহৃত হয় | 
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রঃ ৯৯, -ভাতার-ধোকিলা- হ যে স্ত্রী শ্বাবীকে বিশ্বাস কিরে না বা নানান 
ব্যাপারে তার খুঁত ধরে, নারী-কতুক নারীকে তিরস্কারের জন্য প্রযুক্ত হয় । 

২*- -ভাতার-স্বয়াতী-: স্বানীর -য়া- অর্থাত আদরের শ্রী যে, পতি- 
সোহাগিনী । -ডি- তদ্দিত প্রত্যয় । নারী-কঠক নারীকে তিরক্কারের জন্য 
প্রযুক্ত হয়। উদাঃ মাঁইরো খিলালো তুই মোক ভাতার-স্বয়াভী, ওরে পতি- 
সোহাগিনী, তুই আমার মার খাওয়ালি । 

২১. -শাঙানীর বেটী- ও খে নারী -শাডানী- অর্থাৎ উপপতি গ্রহণ করেছে। 
-শাঙনী ভাতারী-ও পাওয়া খায়। নারী-কর্ডক নারীকে তিরস্কারের জন্য 
বাবহৃত হয় । 

২২. -শিকই ঢেলী-: যে নারীর কোমরে -শিকে- অর্থাৎ দড়ি -চিলে- 
করে বাধা । অকর্মণা বলে গালি দেবার জন্যে নারীর উদ্দেশে নারী-কর্তৃক 
টা বাবহৃত হয়। 

২৩ -শোকপড়া-হ শোকে পতিত হরেছে ঘে পুরুষ । কণ্ঠাবর্ণ উ্টাবর্প 
হয়ে -শোপসপড়া- ক্ূপেণ্ড উচ্চারিত হয়। নারী-ক্ঠক পুরুষকে তিরক্কারের 
জন্ত বাবন্ৃত হয় । 

২৪. -পিতাপাড।-হ -পিখি- কাটে বা] পাড়ে যে পুরুষ ; শৌখিন ও 
অকণ বলে কোনো পুরুষকে গালি দিতে নারী বাবহার করে থাকে । উদাঃ 
মোর সোয়ামী পি'তাপাড়া, আমার স্বামী টেরি কাটে, অর্থাৎ অকর্মণা ও 
শৌখিন । 

২৫. -হাবাংমুখা-: ‘হাভাতে' অথ বোঝাতে স্বী-পুুন-কতক স্বী-পুরুখের 
প্রতি প্রযুক্ত হয়। উন্ধাঃ হাবাংমুখ। বঙ্ছুতনারগিলা চু মূন্জির। কন্ট্াল দরে 
ধলেক ধান কিনিবার, হাবাংনুণে। বা হাভাতে বঞ্গুতদারেরা চোখ বন্ধ করে 
কণ্ট্যোল দরে ধান কিনতে ধরল বা আরম্ভ করল ॥ 


॥ এগারো ॥ 
t ॥ ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverbs) ॥ 
সাধু ও চলিত বাঙলায় যে-যে উপায়ে ক্রিন্া-বিশেষণ স্থচিত হয়, আলোচা 


উপলীতেও তার বাতি দেখা যায় না। এ উপভাষার ক্রিয়া-বিশেষশের 
টা কিছ বিশেষত, তাহের সাধু চলি মালা কিমা নেবার 
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রূপ প্রাপ্তিতে নয়তো সেসব ক্ষেত্রে আৰুলিক শব্দের প্রয়োগে । নীচে এই 
উপভাষার ক্রিয়া-বিশেষণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। 

(ক) বাঙলা ভাষার প্রচলিত রীতি অঙ্যান্ী এখানেও বিভক্তিবিহীন পদের 
বাবহার করে ক্রিয়া-বিশেষণ নির্দেশ করা হয় । উদাঃ উয়ায় কালি আইচ্চে, 
ও কাল এসেছে । মুই আজি যাইম, আমি আজ যাব । টিকারুটা মোর 
টাকা নিয়া৷ এলা আজি-কালি করেছে, টিকাক্ষ আমার টাকা নিয়ে এখন 
[দেবার বেলা ] আব্ম-কাল করছে । তুই কুন্‌ বেলা আসিলো, তুই কখন 
এলি: -কুন সম্‌- অর্থাৎ -কোন সময়-ও পাওয়া যায়। ঠিক কহেক, ভাত 
খাইচিত না নাই, ঠিক করে বল্‌, ভাত খেয়েছিস্‌ কি না খেয়েছিস । -খালি- 
অবিরুত রূপেই মেলে £ মোক খালি ডাকালো, আমাকে খালি ডাকলি । 

-নিশ্চগ্নই- -নিচ্চয়-রূপে কাবো ক্ষচিৎ্ পাই । -অবশ্থাই- কাব্যে -অবশে- রূপ 
নেয়, কথা ভাষায় এদের বাবহার নেই । নিশ্চয্নার্থক -ই- এই উপভাষাতে -এ- 
বা য়- হয়ে যায়, তাই -নিচ্চয়- এবং -অবশে- পাওয়া যায়। এই -এ- বিভক্তি- 
চিহ্ন নয় । উদ্াঃ ভাদ্র মাসে কলমু শাক যেবা জন খায়, মাশানের নাড়ী তায় 
অবশে চবায়, ভাজ মাসে যে লোক কলমি শাক খায়, সে অবশ্াই মাশান 
ঠাকুরের নাড়ী চিবায়। ভাঙা ঘরে ঢোকা দিলে অবশে চারদিন অয়, ভাঙা 
অর্থাৎ হেলে-পড়া ঘরে খুঁটি ঠেলান দিয়ে রাখলে অবস্থাই ছু-চার দিন থাকে । 
বেটা মোর, ভালে থাক, বাছা আমার, ভাল থাক । 

(খ) কয়েকটি শব্দের আঞ্চলিক রূপ পাই, যেগুলো বিভক্তি-শৃহ্থা অবস্থায় 
বাক্য প্রযুক্ত হয়ে ক্রিয়া-বিশেষণের কাজ করে থাকে । উদাঃ এলা-এ বেলা । 
নিশ্চয়াস্মক -ই- স্বরান্ত শব্দের শেসে থাকলে -়- হয়ে যায় বলে পাই -এলায়-, 
এখনই । এলায় আসিবে তোর বাপ, এখনই আসবে তোর বাপ। মুই এলা 
যাম, আমি. এখন যার । এলান-এলা+এখন । নিশ্চযার্থক -ই- হলন্ত 
শব্দের শেষে থাকলে -এ- হয়ে যায় বলে পাই -এলানে-এএখনই । স্বরের 
উচ্চারণে জোর পড়ায় এটিকে -এল্হানে- রূপেও পাই । মান্ষিটা এল্হানে 
গেইল, মান্তবটি এখনই গেল । এই রকম : -সেলা-<সে বেলা । -যেলা-< 
যেবেলা। এগুলোও ক্রিস্মা-বিশেষণ রূপে বিভক্কি-বিহীন অবস্থায় বাবহৃত হয়। 
নিশচযার্থক কূপ এই ২ -সেলায়-, -হেলার-) যত ঘড়ি শাপিল হাড়ী, তথ্ঘড়ি 
পোয়াইল. যে মুহূর্তে শাপ দিল হাড়ি, সে মুহূর্তে পোহাল, গোপীচন্দের গানে । 








চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়েছে । ঘড়ি-ঘটি | -লত্র- অর্থে মেলে -ঝারিঝাপট-- 
সং -ঝটিতি-, হিন্দী -ঝট্‌-, এবং -ঝপটা- মিলে। উদাঃ দোনোরে ঝারি- 
ঝাপট সউগ দূরে গেইল্‌, দু'জনেরই শীগ্রে সব [ দুঃখ ] দূরে গেল | -শীস্র- এবং 
-হঠাৎ- অর্থে বাঙলা দেশের বিভিন্ন দিকের গ্রামাঞ্চলে -খাড়া-খাড়া-, বা -খাড়াক- 
খাড়া- চলিত আছে । আলোচ্য উপভাষায় এটির সঙ্গে নিশ্চযার্খক -ই- দোগ 
করা হয়; -ই- -য়- হয় £ খাড়াই>খাড়ায়। এর দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় ॥ উদাঃ 
খাড়ায় আসিল,, খাড়ায় গেইল,, সীস্তই এল, লীস্রই গেল, হঠাৎই এল, 
হঠাৎই গেল। বুড়াগিল। য্যামন-ত্যামন চ্যাঙ্গডাগিল। খাড়ায়-খাড়ায়, বুড়ো 
গুলো যেযন-তেমন, ছেলেগুলো শীত্র-শীত্র [ সে কাজ পারে ]। যাছু তেযাছু 
নাইতে খাড়ায় আলেচু”, যাবো তো যাব, নয়তো [ গিয়ে ] শীত্ৰই ফিরে আসছি । 
খাড়ায় এল! সাপটা গেইল, কুতি, হঠাৎই সাপটা গেল কোথায় । নয়া দেওয়া, 
খন বষ যে, নতুন মেঘ প্রবল ভাবে বধিত হয় । 

বিভক্কি-বিহীন দু’ একটি আঞ্চলিক ক্রিয়া-বিশেষণ পাই : -নাকদই- অর্থাৎ, 
-অনবরত-। মোচাকোচা, নিকানো, যোছানো, [র-বাড়ী ইত্যাদি ]। 
আঝর, এলোমেলো হয়ে থাকা ॥ 

(ঘ) তৃতীয়া বা সপ্তযীর -এ-, -ত.- এবং -তে- বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়া- 
বিশেষণ ই 

ও মুই অস্তে ফেলা পাও, ও আমি আস্তে ফেলি প1। কি করেছিত, 
নিচিস্টে বসিয়া, কি করছিস নিশ্চিন্তে বসে, কেবল কাব্যে। -নিচিন্দে- 
এবং -নিচন্দে- রূপঞ মেলে । ও তুই ক্যানডে বেসালো! জাঞই, ও তুই কেমনে 
অর্থাৎ কেমন করে এমন জামাই বসালি অর্থাৎ বিয়ে ঠিক করলি ।- পাকতারে 
ফেলাইল খ্রি, পাক মেরে খুরি বা বাটি ফেলে দিল । ছুয়ারের আগে মানার 
খোপ, নাসে খ্যামন ধরে, ভুয়ারের সন্মুখে মানকচুর ঝোপ, লাস্তময় শোভা 
ধারণ করে । আঘাঢ়ো-শাবনো মাসে দেওয়া বরষে মধু রসে, 'আমাঢ-শ্রাবণ 
মাসে, মধুর রসের ভঙ্গীতে বৃষ্টি পড়ে । একে টালে কইতর বেটাক হিিক্গায়ে 
ফেলাইল্‌, এক ধাক্কাতে কবুতর বেটাকে স্ব্থিকায় ফেলে দিল । এই রকম £ 
এাখে হুম্‌কে, এক ধমকে অর্থাৎ একবারে । একখে কালে, একবারে । 
আঞ্চলিক ক্রিয়া-বিশেষণ -ঠোহোরে- অর্থ একবারে ৷ বেক রে বেক দেওয়া 
পঞ্চ ধারে, ওগো মেঘ, পঞ্চধারায় অর্থাৎ সহশ্র ধারায় বখিত হন । ভিলেকে 
মাইবা, ডগ্ডকে আসিবা, তিল পরিষাণ সময়ের মধ্যে যাবে, এক দণ্ডের মধ্যে 
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আসবে ।- প্রাণ যাবে তমার-বিষাদে, বিষাদ-গ্রস্ত অবস্থায় বা রূপে আমার প্রাণ 
যাবে । খমকে-খযকে পড়ে চক্ষের জল, থেকে-থেকে পড়ে চোখের জল । 
য্যানকালে শুনিল, যখন শুনল ৷ ব্যাওবানে গেইল যেখানে গেল। হুটে 
গেইছে, ওখানে গেছে । এহঠে, হিটে আইচ্ে, এখানে এসেছে । হিপারে, 
হারান ঝিকিমিকি কাটারি, এপারে হারালাম চকচকে কাচারিটা। কাব্যে 
পাহ £ -বিরলে- এবং -নিরলে- অথাৎ নিজন বা নিরালায়£ কান্দে মন মোর 
বিরলে বসিয়া । কমো কাথা নিরলে হে বলিয়া ॥ 





ওহ বে-চমকাত, আও কাড়লো রে হে, ওরে হঠাৎ ব। আচমকা। কথা 
বললি রে। নগত্‌, বঙ্গে ।  উপরত,, উপরে । হো'টত, নীচত, নীচে। 
দূরত,, দূরে । ব্যালত,, কাছত,, কাছে। ভিতরত, ভিতিরাত ভিতরে । 
বাইরত,, বাইরাত,, বাইরে ॥ তাকত,, ঠিক সময়ে । ॥ 

ফাকোতে মারলেক মোজা, ফাকতালে মজ। লুটে নিলে। হপকতে 
করিল বিছো, নাহ দেওঁ গাহেনা, হঠাৎই করলাম বিয়ে, গয়না দিহ শি। 
অন্ঠাতে-এমনিটাতে । অন্ঠাতে দিন উঠে একাদনা, এমনিতেই একদিন 
দিন ওঠে অর্থাৎ সৌভাগোর উদয় হয়। এই রকম £ অন্ঠাতে গেল, পোয়া, 
এমনিতেহ গেল পাওয়া । আলসিতে হুন্দর মাহয়। হারান আল্ঠোতে, আলগ্কের 
ফলে হুন্দর বউ হারালাম, অল্পঢুকুতে অথাৎ অল্পের জন্য । নগতে ঘাহম, জোগোতে 
আলিম, তাড়াতাড়ি যাব, তাড়াতাড়ি আসব । লগ্ন>লাগ>নগ+ত+এ। 
হিন্দা -জোখ,না- শব্দের একটি অর্থ 5 পাশাপাশি দাড় করিয়ে উচ্চতার তুলনা 
ক্করা, মাপা । এখানে ব্যাপকাখে দু'টি সময়ের পাশাপাশি অবস্থানকে বুঝিয়েছে। 
এই রকম £ বেলা গড়েছে, চল্‌ জোগোতে যাই, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, চল্‌ শাহ 
যাই । অজ গোবিতে আসিল্‌ ঢেউ, হঠাত এল ঢেউ । আগোতে খাহসেন বাবা 
বাটা-ভরা। টাকা, আগে খেয়েছেন বাবা বাটা-ভর। টাকা॥ অথাৎ অনেক টাক। । 

৬) তৃতীয় ও সপ্তমীর -য- দিয়েও ক্রিয়া-বিশেষণ হয়। উদ: আযখে 
বেলায়, এক বেলায় অর্থাৎ একবারে । এহ রকম £ অযাখে প্যালায়, এক পালায়, 
অর্থাৎ একবারে । সগ্মী-চতুর্থীর -কে- দিয়ে আঞ্চলিক শব্দ : হছিকে, এই বারে । 

(5). অসমাপিকা ক্রিয়াপদ -করিয়া- এবং -ইয়- প্রত্যয় দিয়ে ক্রিয়াবিশেষণ 
হয় বাঙলা ভাষার প্রচলিত রীতি অঙ্গসারে । অসমাপিকার প্রত্যয় -ইয়া- এই 
উপভাষাতে অনেক সময় -এর!- হয় । তেমনি করিয়া -করি- রূপে বহুশঃ মেলে । 
নীচে বিস্তৃত রূপে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল । 
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-করিয়া- : ভাল্‌ করিয়া মাঠান্‌ পিড়া দে, ভাল করে চাছা পিড়ে দে। 
থালা উছাল করিয়া খা, থালা উপুড় করে অর্থাৎ, নিঃশেষ করে খা ৷, অভ 
করিয়। দাদা বুঝবার কার্য নাই, অত করে দাদা বোকার দরকার নেই ॥ 
য্যামনকার মাছ শ্তামন করিয়া, আখে, যেমনকার মাছ, তেমনি করে রাখে । 
ছওয়াটাক চমকালেন বেদস্তি করিয়া, ছেলেটাকে চমকে দিলেন আপনি, 
অসহায় ভাবে, নিষ্ঠুর রূপে । ওকারশ করিয়া কান্দে, উচ্চরবে কাদে, কেবল 
কাব্যে। না ডাঙ্গাইস আর মোক বিস্তর করিয়া. না মারিস আমাকে আর 
অনেক, কেবল কাব্যে । সাত দিন নও রাত জ্ঞালান তৈল্প নিধাউস্‌ করিয়া, 
সাত দিন নয় রাত জ্বালুন তেল ধাউ-ধাউ করে ॥ বিরাজ করিয়া নিন্দাছিস্‌. 
ঘরে থেকে ঘুমোচ্ছিস, কেবল কাব্য । ছুই নয়নে পলন্‌ করিয়া দেখ, দু' চোখে 
পছন্দ করে দেখ,, অর্থাৎ দেখে পছন্দ কর, কাবো। এক ঝারি জল খাবো 
সান্তোষ করিয়া, একপাত্র জল খাব সন্তুষ্ট হয়ে । কেনে যম কান্দিস জংলানী 
করিয়া, কেন যম কাদিস অকারণে, কাব্যে । চুলানি করিয়া গাথা, ঢিলে করে 
গাথা মালা । 

-করি £ তাক্‌ করি আযাখ, মুঠি ভাত দে, ঠিক এক মুঠো ভাত দে । ক্যান, 
করি পড়িয়া গেইল্‌, কেমন করে পড়ে গেল ॥ সঙ্গত করি ফুল তুলিস, সাবধানে 
ফুল তুলিস। হাউক-ডাউক করি কলসী ডুবা্ড জলতে, হাক-ডাক করে 
অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করে কলসী ডুবাই জলে । ধর্ম করি আজি ডাই মোর 
বাড়ীত হিস, ধর্ম করে অর্থাৎ ধর্মের দোহাই, আজ ভাই আমার বাড়ীতে 
থাকিস । 

(ছ) ধৰন্যান্মক ও অস্কার শব্দের শেষে -করিয়া- এবং -করি- যোগ 
করে কাবো ও কথা ভাষায় ক্রিয়া-বিশেষণ নির্দেশ করা হয়। উদাঃ সেলা 
এইলা কাথা ফম্‌ পড়েছে, চিকিৎ করিয়া. তখন এই সব কথা মনে পড়ছে 
হঠাৎ উদ্নায় চিকরি উটি টুপ করিয়া কর, ও লাফিয়ে উঠে টুপ, করে 
বলে -.- 1 জুহুং করিয়া পড়ি গেইল্‌, সুপ করে পড়ে গেল। অজগুবিতে 
ডাগ্গাইল্‌ মোক ধাক্কাও করিয়া, হঠাৎ আমাকে মারলে । এনিন্দালুর বেটী কাড়াত্, 
করি উঠি কয়, নিল্দালুর মেয়ে হঠাৎ উঠে বলে... । নুখখান্‌ ঝান্ধাৎ করি 
আন্ধার হইল্‌, মুখটি হঠাৎ অন্ধকার হল । হাজাস করি ফ্যালে দিলো, ঢেলে 
ফেলে দিলি। খিকিলিৎ করি কলেক, টুপ করে বললে। চুট.২ করি চুমা 
খালে, শব্দ করে চুমো খেল | হুট, করি আইলেন, গোপনে আসবেন । ফচ, 
My 
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করি চলি গেল, হঠাৎ চলে গেল। ঘিস্‌ করি আইসেক, তাড়াতাড়ি আয়। 
এই রকম 2 ঘিকিৎ করি, হুট করি। খুঁত, দিয়া কাচাৎ করি ভরি দেয়, খুতু 
দিয়ে কচাৎ করে ভরে দেয়। 

জে) ধৰন্যাত্মযক এবং অস্কার শব্দের দ্বিরুক্ত এবং বিচিত্র প্রয়োগের পর 
-করিয়া- এবং -করি- যোগ করে ক্রিয়া-বিশেষণ : সগায় যাছে গমীরা দেখিব! 
হেলেক-কেলেক করিয়া, সকলেই যাচ্ছে গ্ভীরা উৎসব দেখতে হেলে-দুলে। 
দিমিত-দিমিত করিয়া, ছুম্হুম্‌ করে। চাকাম-চাকাম করিয়া, ওই রকম শব্দ 
করে। গুহর-গদোর করিয়া. চুপে-চাপে । গাহানায় হমর-ঝমর করিয়া, 
ঝম্বঝম্‌ করে গয়না বাজিয়ে । ঢসংসর ক্ষি মসমর করিয়া, শাড়ীর খস.-খস, 
শব্দ তুলে । হিডংড়িম কি হাডংড়াম করিয়া, হড়ছুড় করে। হাকাশ-হাকাশ 
করিয়া, লী এবং শব্দ করে। পসন-পসান করিয়া, ভালো ভাবে দেখে । 
কায় আর হাকারে পাচ্খা বগলত বসিয়া, কি টকর-টকর করিয়া, কে আর 
পাশে বসে পাখা চালাবে শব্দ করে। হেসেক-ফেসেক করিয়া, টিলে-ঢালা 
করে । হোবোর-হোবোর করিয়া, খুব তাড়াতাড়ি করে। কেরেত-কুরুত 
করিয়া, এই শব্দ তুলে। কাচার-কিডির করিয়া, ঝগড়া-ঝণাটি করে । টিথিস, 
কি টামাস, করিয়া, টপ-টপ, করে। সুডুর-ঘুডুর করিয়া, লুকিয়ে-চুরিসে 
'আসা। তুডু-তুডু করিয়া ময়না হঙ্কার ছাড়িল। 

টোক-টোক করি তাকেয়া আছে, লোভীর মতো তাকিয়ে আছে। ঘরে 
বসি স্কাপন্টাপ করি কেমনে মিলিবে ভাত, ঘরে বসে আলস্তে দিন কাটালে 
কেমন করে ভাত ছুটবে । ধোর-ধোর করি পড়ে, ঝর-ঝর করে পড়ে । ধোকর- 
পোকর করি আইসেক, তাড়াতাড়ি আয় । জোর-বেজোর করি আনেক, 
জোর-জার করে আন । 

এ বিষয়ে আরো উদ্দাহরণের জন্য ‘শব্দ দ্বৈত'র পরিচ্ছেদের ষষ্ট অনুচ্ছেদের 
-ঘ- অংশ তুষটব্য । 
__(ঝ)  ধৰন্থাস্মক-অন্ুকার শব্দের উত্তর -করিয়া- ব্যবহার না করেও ক্রিয়া- 
বিশেষণের স্হচন। করা যায় । উদাঃ খপা বান্ধে। হাদেল্‌-স্াল, ঢিলে-ঢালা 
পা বাধি । পৌটলা হারেয়া নিচা কান্দে ধোপা-খোপা, পু'ঢুলি 


E+ 





সা প্রবল ভাবে কাঁদে ॥ হোপারে সারের ঝি ধোর-হোলি 
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পারে সাবের বেয়ে খর, করে সাপে মাখা দেখো সিকি 
ত্যাল পালো, মাথা দেখি চক্‌-চক্‌ করছে, তেল কোথায় পেলি। 
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আয় রে পানি রিম্‌-ঝিম্‌, রিি-কিমি শব্দ করে আয় রে বুষ্টি। হাতী যায় দিম্‌ 
দিম্‌, দুম্‌ছুম্‌ শব্দ করে হাতী যায়। চাউল কাঁড়া্ড চিকিত.-চাকাত,, 
চিকিত -চাকাত, শব্দ করে চাল কাণড়াচ্ছি। আঙ্গিনা সামটো পিড়িত,-সাড়াত, 
সিড়িত,-সাড়াত, শব্দ করে আঙ্গিনা আঁটি দিই ॥ হিন্দী -লামটনা- অর্থ - ঝট 
দেওয়া-। আয় জোনাকি পুয.-পুষ, পুষ,-পুৰ, করে জোনাকি আয় । চড়া কুটেন। 
ঠাকাস.ঠিকিস্‌, এই শব্দ করে চিড়ে কুটি । কথান্তর 2 ঠাকার-ঠিকির । একটা 
চোর-্চুঙ্গী গাই টুম্‌-টাম্‌. বান্যযাস্ত্ে ট্রম্টাস্‌ শব্দ করে একটি 'চোর-চুঙ্গী" বিষয়ক 
গান গাই। পানি পড়ে ইমিকি-ঝিশিকি, টিপিত্‌-টিশিত, পড়ে পানি; 
পানি পড়ে ইমা-খিমা ; পানি পড়ে ইমির-শিমির ; পানি পড়ে খিনা রে খিনা, 
রিমি-ঝিমি শব্দে বৃষ্টি পড়ে । মাও কান্দেছে নাট-হুট, গুন-গুন শব্দ করে মা 
কাঁদছে । মাল! জপেছে! উপর-টপর, টপর-টপর করে মালা জপছি। 

এই বিশেষত্ব চলিত বাঃলাতেও দেখা যায় । যেমন, ধপং-ধপ, বাশ 
পড়ছে, ধপ,ধপ, শব্দে করে বাশ পড়ছে ; আলোচা উপভাষায় এই বিশেষত 
পরিমাণের দিক থেকে চলিত বাঙলার চেয়ে বেশী । 

(ঞ) অপমাপিকা। -ইয়া- এবং -এয়া- দিয়ে ক্রিয়া-বিশেষণ £ ঝাড়িয়া 
বাদ্দিন্ত খপা, ভিড়িয়া পিক্ষিন্ত খাড়ী, চুল ঝেড়ে খোপ! বাঁধলাম, জড়িয়ে পরলাম 
শাড়ী। টড়,কিয়া যায়! ময়নামতী গরদানত ধরিল, লাফ দিয়ে গিয়ে ময়নামতী 
ঘাড় ধরল । এমুই দম্কিরা ফেলা পাও, ও আমি জোরে ফেলি পা। 
খিত, মারিয়া থাক, চুপ করে থাক । পাছ ছুগ্নার দি নাপিত ব্যারাইল জুর- 
কুট মারিয়া, পেছনের দুয়ার দিয়ে নাপিত বের হল জড়-সড় হয়ে । হাত হস,কেয়। 
পইল, হাত ফন্তে পড়ে গেল ৷ ছাড়িকো দয়া-ময়হ! নিদারুণী হয়য়া, কঠোর 
হয়ে দয়া-মায়া। ছাডবি । যেলায় দিছো| ভাকেয়া, যখনই দিয়েছি ডেকে । বূড়াক 
দেখিয়া বুড়ী খ্যাট্‌কেয়। পইল, বুডোকে দেখে বুড়ীটা হোচট খেয়ে পড়ল । 

বিস্তৃত উদাহরণ ‘অসমাপিক!’র পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে । 

(উ) সাধু ও চলিত বাঙলার -মাত্র- শব্দ এই উপভাষাতে -মন্ত্র- বা -্ত- রূপ 
নিয়েছে, উদাঃ চাইল্‌ আস্তে আনিয়া গ্যাছে পান, চাওয়াযাত্রই এনে দিচ্ছে 
পান । শ্রীক্লারসন-প্রদত্ত উদাহরণ : দেখিল্মন্তে, দেখবামাত্রই । তিনি এটিকে 
কেবল দাজিলিঙের বলেই উল্লেখ করেছেন । আমাদের সংগৃহীত উদাহরণটি 
জলপাইগুড়ি থেকে । এগুলোতে ধাতুর সঙ্গে অতীতকাল-বাচক -ইল-> -ইল্‌- 
বারহৃত হয়েছে । 





১৯০ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


(ঠ) -মত- ও -মতন- কে প্রতাররূশে বাবহার করে ক্রিয়া-বিশেষণ নিদেশ 
করা হয় বাঙলা ভাষার প্রচলিত রীতি অনুসারে । 

মতন- এর সমার্থক পাই -যন্। এটির উৎপত্তি এই মনে হয় £ মতন > 
মঅন৯মন্। উদাঃ এইমন্‌ করি, হেইমন্‌ করি, এই মতন করে। এইমন্‌ 
করি ছোয়াটা পড়িবে নাশেড়া, ওই মতন করে ছেলেটি অন্থথে পড়বে ।. তুই 
মাইয়াক ধরি যেইমন্‌ পারিস সেইমন্‌ কর, তুই বউকে নিয়ে যে রকম পারিস, 
সেই রকম কর। আজিকার মনে যা রে বন্ধু ঘুরিয়া, আজকের মত যা রে বন্ধ 
ফিরে । -মত- অবিরুত রূপে পাই £ কি মতে জুড়াণড মোর হিয়া বান্ধব রে, 
কেমন করে জুডাব আমার হিয়া, বান্ধব রে । 

“মতন- এর অর্থে পাওয়! যায় -নম্‌-, -নন্‌- এবং -নং-॥ এগুলো -রকম- 
থেকে এসেছে বলে মনে হয় হ রকন>নকম>নঅম>নম্‌, নন্‌, নং। উদাঃ 
হুনম্‌ করি, এই রকম করে । এইনন্‌ করি, এই রকম করে। কান্দে কেইনং, 
কেমন করে কাদে । ক্যান করি পড়িয়া গেইল, কেমন করে পড়ে গেল। 
স্বরসঙ্গতিতে -নং- -প্রং- হয়েছে 2 বেরুবাড়ীর হাট যদি নাই গস হয়, হিন্ং 
চন্দনাল ছোয়া কুঠে পান হয়, বেরুবাড়ীর হাটে যদি না যেতাম তবে এই রকম 
চন্দনের মতো লাল ছেলে কোথায় পেতাম । কখনে কখনো -নং- এর -ং- টুফুই 
বজায় থাকে £ কেং করি, কেমন করে। এএাৎ করি, এমন করে । 

“নাক|-, -নাকাল-, -নাকান-, -নাখা-, -নাখান-, -নাখাতি-, কাবো -লাক-, 
-লাইক-, স্বরসঙ্গতিতে -নাখিতি- ইত্যাদি পাই -ঘতন-, -লদুশ- ইত্যাদির অর্থ 
বোঝাতে । এগুলোর মূল হিন্দী -লায়েক-। -আ-, -আল-, এবং -তি- 
প্রাচীন ভারতীয় -হ- >-তী- তদ্দিত প্রতায় এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । 

-মতন-, -সদৃশ- ইত্যাদি বোঝাতে কচিৎ পাও] যায় -ধান্তি-, -ধাস্তি-, 
“দাস্থি-। এদের সবল এই £ ধরন+ত্ব>তী, তি। উদাঃ এই ধান্তি করি, এই 
দাস্তি করি, এই রকম করে । 

ডি) কয়েকটি কাব্যিক প্রয্নোগ ₹ এখেলা বিছিনায় থাকিছা খ্যামন করে ঘন, 
একল! বিছানায় শুয়ে কেমন করে মন ৷ এমন মন মোর করে রে বিধি, এমন 
মন মোর করে । জোলিপই খামে ব্যামন-ত্যামন্ত জলপাই খাবো যেমনতেঘন । 

(ড). পরস্পর-সাপেক্ষ শব্দ দিয়ে ক্রিয়া-বিশেষণ £ যেলায়-সেলার আইসে, 
যখন-তখন আসে । যেটে-সেটে যায়, যত্র-তত্র যায়। হেইমন-তেইমন করি 
খায়, যেমন-তেমন করে মা । এই একই অর্থে: এক্তন-ত্যাকতন করি খায় ॥ 
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যেলায় মুই যাও, সেলায় উদ্নায় গেইছে॥ সেটে মুহও যাম্‌, যেখানে ও গেছে, 
সেখানে আমিও যাব। যেত,কে হালুয়া কিচ,কিচায়, তেত,কে বারার ভুকি, 
যখন গৃহস্থ গালাগালি করে তখন ধান ভানতে থাকি । 

পে) কচিৎ কাব্যে হিন্দী প্রভাব লক্ষ করা যায়ঃ তোর কমর কেহইস। 
হালে রে, তোর কোমর কেমন করে দোলে রে ॥ 


॥ বারো ॥ 
॥ বশেষণের তুলনা (Comparison of Adjectives) ॥ 
আলোচ্য উপভাষায় বিশেষণের তুলনা নির্দেশ করতে বাডল!। ভাষার প্রচলিত 
রীতিগুলোই অন্ম্থত হয়ে থাকে । তবে, কিছু-কিছু আক্লিক বিশেষত্ব আছে, 


নীচে তা দেখান হল । 
(ক) ছু"টি ব্যক্তি বা বন্তর মধ্যে তুলন। করবার জন্তে সাধু ও চলিত বাঙলার 


মতে৷ এখানেও উপমানের সঙ্গে পঞ্চমী বিভক্তির ব/বহার করা৷ হয়। পকমী 
বিভক্তির অর্থজ্ঞাপক ন্থসগগগুলোর মধ আলোচ্য উপভাধায় -অপেক্ষা-র ব্যবহার 
একেবারেই নেই । -খাকিরা-, -থেকে-, -থাকি- কূপে ; -চেয়ে- -চায়য়।-, -চায়হ।- 
রূপে; এবং -হহতে- -হাতে- রূপে মেলে। উদাঃ মোর কাপেড়াটা থাকি 
তোরট। ভাল্‌, আমার কাপড়টার চেয়ে তোরটা ভাল । হি কইনাটার চায়হা 
হুটা ঢকের, এই কনেটার চেয়ে ওই কনেটি হন্দর | টাণ্ডার হাতে ডোগাহট। 
লাঞা, টাণ্ডার খেকে ডোঙ্গাই লব্ব।। পঞ্চমী বিভক্তি অব্যবহৃত রেখেও বিশেষণের 
তারতমা জানানো হয় সাধু ও চলিত বাঙলার মতো । উদাঃ উপাস্থ আর 
আশ্দারুর মইধ্যত, আন্দরুট। বাঙ্গর, উপান্থ আর আদ্ধারুর মধ্যে আক্ষার' বেটে | 
বাঙ্গর-সং বন্ধুর > বাঙখুর । 

(খ) উত্কধ ব। অপকর্ধের তারতম্য বোঝাতে যে সব বিশেষণ শব্দ সাধু 
ও চলিত বাঙলায় বাবহৃত হয়ে থাকে তার করেকটি এখানে মেলে পা? যেমন, 
-অধিক-, -অত্যন্ত-, প্রভৃতির শ্রন্ধোগ নেই ; কয়েকটি আঞ্চলিক বিরত প্রাপ্ত 
হয়; যেমন, -আনেক-, অনেক ; -অল্ফ-, অল্প; -আযধটুক-, একটু, একটুকু । 
-কম-, -বেশী-, -খুব- অবিরুত স্ধপে পাওয়া যায়). -খুব- কে কচি -খিব- 
-খিপ-, -খোব- রূপে পাই । নিশ্চন্ার্থক -ই - যুক্ত হলে -খুবই- -খুবএ-, : -খুবে- 
হয়ে যায় । উদাঃ হি টাম্টার চায়হা হু টাম্টার লোয়াদ খুবে বেশী, এই 
পেগ্নারাটার চেয়ে ওই পেয়ারাটার স্বাদ খুবই বেশী । -অল্প- এবং -অল্প-দ্বল্প- অখে 





২৭২ 
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কণেক <কণ। + এক এবং কণেক-আদেক<কণেক + অর্ধ+ এক পাওয়া! যায়। 
উদাঃ আগিলা গানের থাকি হিলা গান কণেক মান্দা, আগের দিনের গানের 
চেয়ে এই গানগুলো একটু বা খানিকট। মন্দ । হামার জমিখান হাতে হুমার 
জমিটা কণেক-আদেক ভাল, আমাদের জমিটা থেকে গুদের জমিটা অল্প- 
স্ব ভাল। 

(গ) বহর মধ্যে একটির উৎকর্ষ বা অপকণ্ধ নিদেশ করতেও সাধু ও চলিত 
বাঙলা ভাষার প্রচলিত রীতির অনুসরণ করা হুয়। উদাঃ হিলা ধান সবংতে 
ভাল্‌, এই ধানগুলো। সবচেয়ে ভাল । লব “হইতে৯সব হাতে৯সবতে। এই 
গিরিট। জগথভাল,, এই গৃহস্থটি জগতের মধ্যে ভাল, সবার ভাল, কাবো। 
বাছের বাছ, সবোহুষ্ট । 

(ঘ) -তর- এবং -তম- প্রতায় দিয়ে বিশেষণের তুলনা কখনই করা 
হুয় না। 

(ড) সাদুশ্ধ বা সমানভাব নির্দেশ করতে যে বিশেষণের তুলনা! করা হয়, 
তার মধ্যেও কোনে! বিশেষত্ব নেই । তা সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই । উদাঃ 
এহোন হন্দর কইনা, এহেন স্রন্দর কনে, কাবো। এখানে উপমানকে প্রথমা 
বিভক্তিতেই “রাখা হয়েছে; তবে -এহেন- -এহোন- হয়েছে। তোর নাখা 
সোয়াযী, তোর মত শ্বানী । এখানে যষ্ঠী বিভক্রান্ত উপমানের সঙ্গে -মত- অর্থে 
-নাখা- ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ॥ 


॥ তেরো ॥ 
॥ পঢরুযবাচক সব'নাম (Personal Pronouns) ॥ 


১. উত্তম পুরুষ (First Person) : 


একবচন বহুবচন 
প্রথম £ মুঞি, মুই । মই, কচিৎ। হামা ॥ হামারা, হামেরা । হামারগুলা 
মো, মো। ম,মু। হামা, হামরা, বা -গিলা- বা, -লা- বা -ঘর-। আমরা । 
হামি। আমি । 
দ্বিভীয়।: মোক, মোক,  হামাক। হাযারগুলাক ' বা -গিলাক- 


মোকো।। মোকে, মোকে । হামাক । 
আমাক । 


ৰা -লাক- বা -ঘরক-। আমারগুলাক 
বা -গিলাক- কা -লাক- বা -ঘরক-। 





একবছন 
তৃতীয়া : মোক বা মোক দিয়া, 
-দি । হামাক, আমাক দিয়া, -দি । 


চতুর্থী £ দ্বিতীয়াবৎ । 

পঞ্চমী : মোর হাতে, -তে-। 
মোরঠে হাতে । মোর থাকি । মোরঠে 
থাকি । -হামার- এবং -আমার- এর 
সঙ্গেও এইগুলো যুক্ত হবে । 

ষষ্ঠী £ মোর । হামার । আমার ৷ 
'আপনকার বা আপেনকার । 


সপ্তমী : মেখাত,, মোত,, মোতে, 
মোতে । মোরঠে, মোরটে । মোরতি । 
হামাত, আমাত, । হামা রটে, 
আমারঠে । হামারতি, আমারতি । 
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বহুবচন 
হামাক দিয়া, -দি। হামারগুলাক বা 
-গিলাক- বা -লাক কা -ঘরক দিয়া-, 
-দি। -আমার- এর সঙ্গেও এইগুলো 
যুক্ত হবে। 


হামারগুলার হাতে, -তে,- -ঠে হাতে”, 
“থাকি,--ঠে থাকি-। এইরকম -গিলার-, 
-লার-, -ঘরর- এর সঙ্গেও যুক্ত হবে। 
-আমার- এর বেলাতেও এক নিয়ম । 
হামার । হামারগুলার বা -গিলার- 
বা -লার- বা -ঘরর-। -আমার- এর 
বেলাতেও এক নিয়ম । 

হামাত, । হামারগুলাত, বা - গিলাত, 
বা -লাত, বা -ঘরর- । এইভাবে -ঠে-, 
-তি- ও যুক্ত হবে। -আমার- এর 
বেলায়ও এক নিয়ম । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) উত্তম পুরুষের একবচনে সবচেয়ে বেলী ব্যবহৃত হয় -মুই- সং ময়েন। 
“মুঞি- উচ্চারণ অপেক্ষারুত কম । -মই- সং ময়! কচিৎ বাবহৃত হয়, আধুনিক 
কালে উত্তম পুরুষের এই রূপটি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে । মো সং মম-র বাবহারও 
কম । প্রীয়ারসন -মো- বানান লিখেছেন, কিন্ত এ উচ্চারণ সবত্র লক্ষ করা 
যায় না। -হামি- কেবল রঙপুরেই চলে, -আমি- রঙপুর ও কোচবিহারে । 
-আমি- জলপাইগুড়ি ও দাজিলিডে কখনও চলেনা । 

-ম- এবং -মু- উত্তম পুরুষের এই দু'টি কূপও লুপ্ত । কিন্ত, নিশ্চয়াত্মক এবং 
সংযোগমূলক অবায়ের সঙ্গে ব্যবহারকালে এদের অস্তিত্ব লঙ্ক করা যায়, 
প্রাতিপদিক রূপে । যেমন, -মুহে- অর্থাৎ -আমিই- । -মহো-, অর্থাৎ -আমিও-। 
-মহ- -মোহো-জাতভ হলে প্রাতিপদিক -মো-। এগুলোর উদাহরণের জন্ত 
নিদেশার্খক সর্বনামের পরিচ্ছেদের নবম অশ্রচ্ছেদ জস্টবা । 





১৭৪. প্রাস্থ-উত্তরবঙ্ধের উপভাষা 
খে) শ্রীয়ারসন এবং খুচরা প্রবন্ধ লেখক ছু" একজন উত্তম পুরুষের গোরবার্থক ~~ 
কূপ লক্ষ করেছেন। রঙপুরের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ক্রোধ, দা্ত, অহঙ্কার, 
অভিমান ইত্যাদি প্রকাশের জন্য -হামি-, -হামার- প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় (রঙপুর 
সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৫ )। এই বিশেষত্ব আমরাও 
লক্ষ করেছি, কিন্তু তা কাব্যে যে পরিমাণে লক্ষ করা যায়, কথা ভাষাতে সেই 
পরিমাণে লক্ষ কর! যায় না। কাবো উন্তম পুরুষের একবচনে গোৌরবাখে 
বহ্তবচনের কুপ প্রয়োগ করা হয়। উদাঃ তমার ফুল তো! হামা তুলে নাই, , 
আপনার ফুল তো ‘আমরা' অর্থাৎ আমি তুলি নি। যখন তমরা বাজান বাশি, ~ 
তখন হামরা আন্ধন রে আন্ধি, যখন আপনি বাশি বাজান, তখন 'আমর।' 
অর্থাৎ আমি রাধি। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করবার বিষয় হল, আলোচা উপভাষায় 
যে কোনো পুরুষের এক বচনের সগ্রমার্থক কূপ সধদাই বহ্ুবচনাস্মক । 

(গ) কাবো ক্ষচিৎ একবচনে -হাম- পাওয়া যায়। উদাঃ হাম সে যাইমে। সঙ্গে, 
আমি সে যাব সঙ্গে । অহম্‌-জাত -হ- এর সঙ্গে অন্স-জাত -ঘান- মিলে এটির 
উন্কব হয়েছে, সেন, পুঃ ১২৯ । -মুই- এর বদলে কাব্যে কখনও -মুই€- বা 
নমুইয়ো- পাই | উদা £ সাকে-বিহান পুগ্না-পান মুইয়ো নারী কতা ভুকাম্‌, সকাল- 
সন্ধা আমি নারী পান-স্থপারী কতই ছেঁচন । 

(খ) -হাম- এই প্রাতিপদিক দিয়েই উন্মপুরুষের যব কারকের এবং 
ছ' বচনের রূপ হয়। ডাঃ স্বনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় এর যুল নির্ণয় করেছেন 
এই ভাবে ২ অগ্ > অন্ধ> *হস্ম> হাম, হম, ও. ডি. বি এল , পুঃ ৮১৬ । মৈখিলী 
ভাষার সাঙ্গিধো এটি ঘটেছে বলে তিনি অন্তমান করেন । -মো- এই প্রাতিপদিক 
দিয়ে উত্তম পুরুষের একবচনের রূপগুলো হয়েছে ; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বহুবচনে 
“মোর খর-, -মোরলাক দিয়া-, ইত্যাদি কূপ প্রচলিত নেই । বহুবচনে -মো- এই 
প্রাতিপদিকের অস্তপস্থিততি এই উপভাষার একটি বিশেষত্ব । 

(৪) উত্তমপুরুষের প্রথমার বহুবচনের সর্বাধিক প্রচলিত রূপ হল 
"হাষরা-। -মোর!- অপ্রচলিত বা বিরল প্রচলিত । বহুবচনের আর 
একটি রূপ পাই -হামা-, গ্রীয়ারসন যার উল্লেখ করেন নি। কাব্যে ও কথা 
ভাষায় জলপাইগুড়ি এবং দাজিলিঙে এটি বেশ ব্যবহৃত হয়। কোচবিহারের 


বহুবচনে -হাষরা-র চেয়ে -আমরা- বেলী চলে, রঙপুরে -হামরা-র পাশে -আমরা-। ন 
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তার ব্যবহার রঙপুরেই সীমাবদ্ধ, কখনো কোচবিহারে দেখা যার। জলপাইগুড়ি 
এবং দাজিলিডে -হামরা-র কাব্যগত রূপ হল -হামেরা-, দ্বিমাত্রিকতার 
অনুপস্থিতির দরুন পদমধ্যে স্বরধ্বনি এসে গেছে । কথ্য ভাষাতেও কখনে! 
-হামেরা- পাওয়! যায় ॥ উদাঃ তোক বন্ধুরাক ভাল্‌ করিলে হামরা কিছু পাই, 
তুই বন্ধুকে ভালো করে তুললে আমরা কিছু টাকা-পয়স। পাই ॥ হামা হলং 
টাউনর বগলর মান্ধি, আমরা হলাম টাউনের কাছের লোক । হাম! হইচি 
আহমক, আমর। হয়েছি আহাম্মক । হামা তো ঢাটুকিয়া, তমাও তা হালে 
নাটকিয়া, আমরা তো ধুষ্ট আপনারাও তা হলে নাটুকে । মাইয়। নোক হাম! 
নদীর সামান, মেয়ে মাহুয আমর! নদীর সমান ॥ হামারল| কি দোষ করিসি, 
আমরা কি দোষ করেছি। হাযারঘর ওইটে না যাও, আমরা, ওখানে যাই না, 
যাব না। হাট যাছেন তমরা, পাইসা দেছি হামেরা, হাটে যাচ্ছেন আপনি, 
পয়সা দিচ্ছি আমরা । 


(চ) উত্তম পুরুষের ব্বিতীয়ার একবচনে সবচেয়ে বেশী চলে -মোক-, অধুনা 
সআমাকে-র প্রভাবে "মাকে- যেলে । খগ্রীয়ারসন -মোক- এবং -মোকে- 
বানান লিখলেও আহ্বনাসিকত! সবত্র দেখা যায় না। কোচবিহারে -আমাক- 
এবং রঙপুরে -আমাকে- এর সঙ্গে -হামাক- ও -হামাকে- দ্বিতীয়ার একবচনে পা । 
-হামাক- জলপাইগুড়ি ও দাজিলিডে বহুবচনে ব্যবহৃত হলেও একবচনে কখন 
কাব্য পাই । উদাঃ সিপাই রে, বান্ধো! হামাক, বাড়ান হাত, সিপাই গো, বাধে 
আমাকে, বাড়ালাম হাত। ভগবান করাইছে হামাক মাইয়া-বেটা আড়ী, 
‘ভগবান আমাদের মা-মেয়েকে বিধবা করেছে । গ্রীয়ারসন এইজন্যেই বোধহয় 
এটিকে দু’ বচনেই উল্লেখ করেছেন । -মোক- এর কাবাগত কূপ -মোকো-, পদাস্কে 
্বরযুক্ত হওয়ার এটি হয়েছে । উদাঃ মোকো যে মারিলো ফান্দিত রে, তার নাই 
ওরে দোষ, আমাকে মে মারলি ওরে ফাদ-পাতা শিকারী, তাতে কোনো দোষ 
নেই । 


(ছ) -হামা- এবং -হামার- এর উত্তর -গুলা-, -গিলা-, -লা- এবং -খর- 
প্রভৃতি বহুবচনাত্মক প্রত্যয় এবং শেষে স্থিতীয়া বিভক্তির -ক- জুড়ে উত্তম পুরুবের 
দ্বিতীয়া বিভক্তির বন্থচনের রূপ গড়া হয় । -হাছারলাক- এবং -হামারঘরক- 
জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙে ; -হাযারগুলাক- রঙপুরে ; এবং -আমারগুলাক-, 
-আমারঘরক- রঙপুর ও কোচবিহারে দেখা যায় ॥ 





১৭৬ প্রান্ত-উত্তরবক্ষের উপভাষা 

(জ) উত্তমপুরুষের তৃতীয়ার একবচনে -মোকদিয়া- এবং -দিয়া- র সংক্ষিপ্ত 
কপ -দি- প্রধানত: চলে ॥ রওপুরে -হামাকদিয়া- এবং কোচবিহারে -আমাক 
দিয়া- একবচনে পাওয়া! যায়। উদাঃ মোক দি কাজখান করেয়া নিলেক, 
আমাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিলে । হামাক দিয়া ঢেরা কাটাছে, আমাকে 
দিযে দড়ি পাকিয়ে নিচ্ছে। জলপাইগুড়িতে বহুবচনে এই -হামাক দিয়া- 
বাবহৃত হত । 

তৃতীয়ার বহুবচনে দ্বিতীয়ার বহুবচনের শেষে -দিয়া- ব! -দি- যুক্ত হয়। 
উদা: হামারলাকদি কাজ করেয়া নিলেক, হামারঘরক দিয়া ঢের! 
কাটাছে। 

ৰব) অপাদান কারকের অর্থ-জ্ঞাপক অঙ্তুস্গ -হইতে- এই উপভাষায় -হাতে- 
এবং শেখে শুধুই -তে-, -থে- হয়ে যায় বলে একবচনে মেলে -মোরহাতে-, 
-মোরতে-, -হামারতে-। স্থানে ঠে বহুশঃ -হাতে-র পূর্বে যুক্ত হয়ে হয় -মোরঠে- 
হাতে-, -হামারঠে হাতে”, অর্থাৎ আমার কাছ থেকে । গ্রীয়ারসন -ঠাই- এর উল্লেখ 
করলেও কাৰো বা কথা ভাবায় এর ব্যবহার তেমন নেই । বরং ঠাই> ঠেন্‌, 
টে ইতাদি লক্ষ কর! যায়। রগপুর জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে -হাতে-র 
বদলে -হানে- বা -হনে- পাওয়া ঘায়। গ্রীয়ারসন -থনে- র কথা বলেছেন । 
এগুলোও স্থান থেকে এসেছে; স্বানে> থানে, খনে ৷ খানে হানে । 
খনে> হনে । এগুলোর প্রচারও খুব কম । 

অনুসর্গপদ -থাকিগা-৯ -ধাকি- হয়ঃ মোর থাকি, হামার থাকি, আমার 
কাছ থেকে । -থাকি-র আগেও -ঠে- যুক্ত হয় £ হামারঠে থাকি, আমার কাছ 
থেকে । কোচবিহার এবং রগপুরে এইগুলো -আমার- এর সঙ্গে যুক্ত হবে। 
বহুবচনের উত্তর এইগুলো! যুক্ত হায়ে পক্চমীর বহুবচনের কূপ নির্দেশ করে। 

(এ)  যষ্ঠার একরচনে -মোর- বেশী প্রচলিত । কোচবিহারে ও. রঙপুরে 
ামার- এবং -ামার- চলে | -হামার- জলপাইগুড়ি ও দাজিলিডে যথারীতি 
বহুবচনের পদ । অন্যত্র বুবচনের কূপের উত্তর ষ্ঠ বিভক্তির চিহ্ন বসিয়ে বহুবচন" 
করা হয়। যন্ঠার বহুবচন সম্পর্কে কারক-বিভক্তির পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট অঙ্চ্ছেদে 
এ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য জ্টব্য | উদাঃ হামার মনটার আজি পড়ে পানি, 
আমার মনটি আজ ক্াদছে, একবচনে । খাঁটাত পাইলং কামার, দা গড়ে দাও 
হামার; পথে দেখা পেলাম কামারের, দা গড়িয়ে দাও আহার, একবচন | 
হামার দলুমা দেখি! হুমার সগার পড়ে নাল, আমাদের বরটিকে দেখে গুদের 


পা 





প্রান্ত-উন্করবঙ্ষের উপভাষা ১৭% 
সকলের লাল! পড়ে, বহুবচন । হাষার বাদে কিনি’ আনেন শুধু চামেড়া, 
আমাদের জন্যে কিনে আনবেন শুধুই চামড়া । 

মিস্সেলানিয়াস, এসেলস,, প্রথম খণ্ড, ১৮৮০, বইতে বি এইচ হজসন 
ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে -হামারো- এই ক্ষূপের উল্লেখ করেছেন, পূঃ ৫৪ । এটি 
স্প্তঃই কাবাগত রূপ । 

(ট) যষ্ঠী বিভক্তির একবচনে পাওয়া যায় -আপনকার- বা =আপেনকার-, 
“আাপনার- অর্থে । উদাঃ পিঠিখান ঘষেয়।. দে রে  আপেনকার. সোয়ামীর 
নাখা, পিঠটা ঘষে দে রে আপন স্বামীর মতো ॥ গ্রীয়ারসন মনে করেছিলেন, 
“কার- এর মধ্যে ছুটে! ষষ্ঠী বিভক্তি আছে : -কা- হিন্দী, -র- বাঙল| । -কার- 
যে বিভক্তি, এ বোধ হয় তার জানা ছিল না । 

(৪) সপ্তমী বিভক্তির একবচনে -মোত,-, -মোতে-, -হামাত,- ইত্যাদি বিরল 
চলিত । -মোরটে-, -মোরঠে-, -হামারঠে- ইত্যাদিই বেশী চলে। স্থানে>ঠে 
সখে>খি>তি অধিকরণ কারকে খুব ব্যবহৃত হয় ২ -মোরতি-; -আমারতি- 
আমার স্থানে, কাছে । বহুবচনের রূপের উত্তর এপগুলো। ব্যবহৃত হয়ে উত্তম 
পুরুষের সপ্মীর বহুবচনের রূপ নির্দেশ করে । 


(5) আলোচ্য উপভাষায় উত্তমপুরুষের প্রাতিপদিক পাই এই £ 
মো, সমু, -হাম- । 





২. অধাম পুরুষ (Second Person) : 
একবচন বহুবচন 

প্রথমা : সাধারণ £ তুই । -ত- সাধারণ £ তোমরা, তমরা ইত্যাদি । 
এবং -তু- বিশেষ ক্ষেত্রে । সগ্রমার্থক 2. সম্তমার্থক £ একবচনের কূপ £ এবং 
€তাঙ্গরা, তোমরা, তমোরা, তম্রা, 

 তুমা, তুমি । 
2.১ তোক ৷ সাধারণ £ তোমাক, তমাক ইত্যাদি । 
সঙ্রমার্থক : তোহ্মাক, -তম্‌হাক-  সম্রমার্থক £ একবচনের রূপ ; এবং 
তোমাক, তমাক । তোমার বা তম্হার বা তমারগুলাক, 





তৃতীয়! £ সাধারণ £ তোক দিয়া, সাধারণ £ তোমাক, তমাক দিয়া, 
দি। সপ্রনার্থক : তোহ্মাক-, -তম্‌- -দি। সঙ্গমার্থক £ একবচনের কূপ = 


১২ 








একবচন বহুবচন 
হাক, তমাক দিয়া, -দি । এবং তোমার, তম্হার, তমারগ্ুলাক 
দিয়া, -দি, -লাক দিয়া, -দি ; -ঘৱক 
দিয়া, -দি। 
চতুৰী : দ্বিতীয়াবহ । 


পঞ্চমী £ সাধারণ হ তোর হাতে, সাধারণ : তোমার, তমার ইত্যাদি 
=তে। তোরঠে হাতে। তোর -হাতে, -তে-, -ঠে হাতে, -থাকি-, -ঠে 
খাকি। তোরঠে থাকি । সত্রযার্থক £ থাকি। সঙ্রমাখক : একবচনের রূপ 
তোমার, তম্হার, তমার হাতে, এবং তোমার, তম্হার, তমারগুলার 
-তে-, “ঠে হাতে-, “থাকি, -ঠে হাতে, -তে, -ঠে হাতে, -থাকি-, -ঠে 
খাকি। থাকি; -লার এবং -ঘরর সঙ্গেও এই 

গুলো বাবহৃত হবে । 
£ সাধারণ: তোর। সাধারণ £ তন্হার, তমার, তোমার | 
সঙ্নমার্থখক : তোহ্মার, তম্হার, লঙ্বমার্থে :ঃ একবচনের কূপ ; এবং 
“তমার, তোমারঠে, -তি । তম্হার, তমার, তোমার গুলার, 
-গিলার -লার, -ঘরর । 

সপ্তমী £ সাধারণ £ তোরঠে । সাধারণ £ তোমার, তম্হার, তমারঠে, 
এতারতি।॥ সঙ্রমার্থক ₹ তোঙ্ার, -ভি। স্রমার্ক : একবচনের রূপ; 
ক্তম্হার, তমার, তোমারে, -তি ॥ এবং তোমার, তম্হার, তমারগুলার, 

নলার-, -ঘরর ঠে, -তি। 
॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) আলোচ্য উপভাষায় -তুই- একাধারে মধামপুরুসের তুচ্ছার্থক ও সাধারণ 
কূপ নিদ্দে'শি করে; চলিত বাঙলার মতো সধামপুরুষের তুচ্ছার্থক ও সাধারণ এই 
ছু'টি ভিন্ন রূপ নেই । গ্রীয়ারসন -তই- এবং -তো-র উল্লেখ করেছেন । -ষ্টো- 
কাবো বাবহৃত হয়, তাও ক্ষচিৎ। -তই- আজকাল নেই । আমর! -ত- এবং, 
-তু- পেয়েছি । কিন্ত, নিশ্চয়াস্মক এবং সংযোগযুলক অবায়ের সঙ্গে ছাড়া 
পাই নি । যেমন, -তহো- বা। -তহ- অর্থাৎ -তুই, -কুহে- অৰ্থাৎ -তুই-ই । -ত- 
এবং -তু- এসব ক্ষেত্রে প্রাতিপদিক । উদাহরণের জন্য নিনে শিক সর্বনামের .. 
পরিচ্ছেদের সংস্থি্ট অনচ্ছেদ টকা । bo 
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পদের শেষে স্বর সংসুক্ত হওয়ায় কাবো পাই -তুইও- বা -তুইয়ো-॥ উদ্দাঃ 
তুইয়ো কেয়া আজিলী ন। পাগিলী রে, তুই কেঁওয়া ন্যাকা! না পাগলী রে । 


(খ) সম্মমার্থে আপনি-, -আপনা- প্রভৃতির প্রচলন নেই । প্রাচীন বাঙলার 
মতো -তুমি-, -তোম!- দিয়েই সঙ্গন জ্ঞাপন করা হয়।- মুলত: বক্বচনের পঙ্গ 
বলেই একবচনে ও বহুবচনের কপ নিয়ে ব্যবহৃত হয় -তোক্ষরা-, -তম্হরা, -তমরা- 
তোমরা-॥ একই কারণে, এগুলো বহুবচনেণ ব্যবহৃত হয় ॥ বহুবচনাত্মক প্রত্যয় 
গুলা-, -লা-, -ঘর- প্রকৃতি এগুলোর সঙ্গে জুড়ে এগুলোর বহুবচনত্ব দ্বিগুণ করে 
নেওয়া হয়েছে । উদাঃ তুমি ফান্দী চলি" যাবেন শিকার করিতে, আপনি ফাদ 
-পাতা। শিকারী, চলে যাবেন শিকার করতে । তমরা যাবেন দুরো পাশে রে 
মহষাল, 'আপনি যাবেন দূর দেশে, গুগগো যহিষপালক, একবচনে । যখন তমর। 
বাজান বাশি, যখন আপনি বাজান বাশি, একবচনে । কুন্দিয়া আসিলেন তম্রা, 
কোন্দিক দিয়ে এলেন আপনি, একবচনে । কইনা জুড়েন তমরা কি নাখা, 
কনের সঙ্গদ্ধ আনছেন আপনারা কেমনতরো, বহুবচনে । এছাড়া, -গুলা-, -লা-, 
-ঘর- যুক্ত বছবচনের সপ্রমার্খক রূপ খুবই দেখা যায়। উদাঃ তমরালা আজি 
যাবেন কুন্ঠে, আপনার! আজ যাবেন কোথায় । তোমারখর কালি হামারতি 
আসিলেন না কেনে, আপনারা কাল আমাদের এখানে এলেন না কেন। 
চতামারগ্ুলা কি নাখা মান্ষি, আপনারা কেষনতরো মানুষ । 

কথা ভাষায় এবং বিশেষতঃ কাব্যে সন্্মার্থক আর একটি কূপ পাই -তমা-< 
তোমা ॥ মৃলতঃ বহুবচনের বলে বন্ধবচনে তো বটেই, একবচনেও অবিকৃত কূপে - 
এটি ব্যবহৃত হয় ॥ উদাঃ হে বা, তমা কি ঠাকুর হইচেন, হে বাবা, আপনি 
কি ঠাকুর হয়েছেন, একবচনে । অখড়েবা’ পারেন তমা জীয়ত বাঘের দাড়ী, 
"আপনি জীবস্থ বাঘের দাড়ী পড়াতে পারেন, একবচনে । যাও যাও তমা আজি 
চলিয়া যান, আপনার। আজ চলে যান । -তমা-র রূপান্তর -তুমা-। এটিও 
সঙ্রমার্থে দু'বচনেই বাবহৃত হয়। উদাঃ হামাক যদি তুমা ভাত দিবা” 
পারেন :-, আমানেরকে গদি আপন্নি ভাত দিতে পারেন:-', একবচনে ॥ 
বহুবচনে'ও -তুষা- বাবহৃত হয় ॥ ” 





(গ) অধামপুরুষের সাধারণ কূপ -তুই- এর বহুবচন নেই । -তোরলা- 
“কতোরখর- ইত্যাদি প্রত্যাশিত ্পঞ্জলো অজ্ঞাত | গ্রীয়ারসন বহুবচনে -তোমা-, 
-তামরা-, -তোমারগুলা- প্রস্ততি জপের উল্পেখ করেছেন বটে, কিন্তু এগুলো 
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সাধারণ কি সশ্বমার্থক, তা জানান নি। ডাঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
-তুমরা-, -তুমাঘর- প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, ও. ডি বি. এল. পৃঃ ৮২*। কিন্ত 
এখানেও এই রূপগুলো সাধারণ কি সম্মার্থক, ত! অহ্থলিখিত। আসলে 
-তোমরা-, -তমরা- ইত্যাদি যখন মধ্যমপুরুষের প্রথমা বিভক্তির সাধারণ 
কূপের বহুবচন কূপে বাবহৃত হয়, তখন ক্রিয়াপদের উত্তর সঙ্রযার্থক -ন- যুক্ত 
হয় না। কিন্তু এইগুলোই সঙ্রম জ্ঞাপনার্থে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন ক্রিগ়াপদের 
উত্তর সগ্রযার্থক -ন- যোগ কর! হয়, ওপরের -খ- অন্থচ্ছেদেই-তা৷ লক্ষ করা৷ 
যাবে। উদাঃ বেটা! ছায়া নোকলা তমরা পালাও রে পালা, পুরুষ মান্তুষ 
তোমরা পালাও গো পালাও। এই তমা কার কায় বা রে, বসো বা রে, 
ওগে। তোমরা কে কে গো, বসেছো গো । 

কিন্ত ক্রিয়াপদের শেখে সগ্রমার্থক -ন- যুক্ত হোক বা না হোক, দেখা গেছে, 
-তোক্ষরা-, -তমরা- ইত্যাদি প্রধানতঃ সগ্রমার্থক ৷ তাই, অনেক সময়েই 
এই সর্বনাম পদগুলো বাবহৃত করেই, ক্রিযনাপদের সঙ্গে -ন- যোগ না করেও 
সম্রম জানানো! হয়ে থাকে । উদাঃ তমা আজি যাও, আপনি আজ খান। 
সম্ঘমার্থক -ন- যদিও ক্রিয়াপদের উত্তর এখানে ব্যবজৃত হয় নি, তবু নিশ্চিত 
জানি, এটি সঙ্রনার্থক । মধাম পুরুষের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের সাধারণ 
রূপ নির্দেশ করতে -তোমরা-, -তমরা- ইত্যাদির সঙ্গে -ন- শূন্য ক্রিয়াপদ বারহার 
করবার প্রবণতা রঙপুর ও কোচবিহারেই বেশী দেখা যায়। জলপাইগুড়ি 
এখানে অনেকটা রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে । একবচনের -তুই- 
ই সেখানে অনেক সময় বহুবচন জ্ঞাপন করে থাকে । সাম্প্রতিক কালে -তোর- 
এই উপভাষায় কিছু পরিমাণে অনধিকার প্রবেশ করেছে । 


(ঘ) দ্বিতীয়া বিভক্তিতে, সাধারণ রূপে, একবচনে -তোক- ব্যাপক ভাবে 
চলে । পদাস্তে ব্বরযুক্ত হওয়ায় কাবো পাই -তোকে।-। উদাঃ তোকো-মোকো 
বিধি নাই নেখে জড়া রে; বিধির বিধানে তুই আমি জুটি বা জোড়া হিসেবে 
লেখা নেই। তোকে! করিম ভক্তি রে, তোকে করব ভক্তি রে। সম্রমার্থক 
কূপের একবচনে-তোহ্মাক, -তম্হাক-, -তমাক-, জলপাইগুড়ি-দাজ্জিলিডে, এবং 
সতোমাক- কোচবিহার-রঙপুরে চলে। কাব্যে, একবচনে, সম্রমার্থে পাই 
-ভোম্হাকো-, -তোমাকে-। উদাঃ তোম্হাক আসিবার বলি দুয়ারে নাই 
দেওঁ নড়ি রে, আপনাকে আসতে বলে দরজার হুড়কো দিই মি। মাইকেনা 
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কি তম্হাক্‌ কুনো৷ কইল্‌, মেয়েটি কি আপনাকে কিছু বললে । তোম্হাকো। 
নাগিয়া কইগ্যা মোর চিতো অহিল্‌ বান্দা, আপনার জন্যে ওগো কল্তে আমার 
চিত্ত রইল বাধা । তোমাকে পান সাজায় দিতে দেখিল্‌ দেওরা, আপনাকে, 
পান সাজিয়ে দিতে দেখল দেবর । এইখানে বলা দরকার. এই উপভাষার 
প্রেমের গানে প্রেমিক-প্রেমিকা অনেক সময়েই নিজেদের -আপনি- বলে সাঙ্গোধন 
করে থাকে । 

(ঙ) -তুই- এর মতো -তোক- এর বহুবচন নেই । -তোন্জাক-, -তোমাক-, 
প্রদ্থতিই -ন- শৃদ্য ক্রিগ্লাপদের সঙ্গে ব্যবহার করে : দ্বিতীয়া বিভক্তির সাধারণ 
রূপের বহুবচন করা হয়। জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙে অনেক সময় একবচনের 
রূপই বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। একবচনের সগ্রমার্থক -তোক্ষাক-, -তমাক- ইত্যাদি 
বহুবচনেও্ চলে ॥ এছাড়া বহুবচনের -গুলাক-, -লাক-. -ঘরক- যোগে তো 
বহুবচন হয়ই । 

(5) তৃতীয়া এবং-শঞ্চমী বিভক্তির ব্যাখা! প্রসঙ্গে কোনে! নতুন বক্তব্য নেই । 
উত্তম পুরুষের আলোচন! কালে এ প্রসঙ্গে যা বল! হয়েছে, এখানেও তা খাটে । 

(ছ) যষ্ঠী বিভক্তিতে একবচনের সাধারণ কূপে কাবো পাই -তোহর- বা 
-তোহোর- সং তুভাম্‌. চতুর্থী -ধষ্ঠী->তোহ এই প্রান্তিপদিকের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি 
যুক্ত হয়ে -তোহর- বা -তোহোর- হয়েছে, সেন, পুঃ ১৩*। উদাঃ তোহোরে 
সোয়ামী গে ময়না, দোসাসাধি করে, ওরে ময়না, তোর শ্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে 
করছে । যষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে অনেক সময় কাকো স্বাথিক -এ- যুক্ত হয়, তাই 
-তোহোরে- পেয়েছি । একবচনের সন্তরমা্থে -তোম্হার-, -তোমার- পাই । 
উদ্দাঃ তোমহার ভমোরা গেইসে যারা, আপনার 'ভ্রমরা" অর্থাৎ, প্রিয় বাক্তি 
গেছে মারা । তোমার বাদে আনেন সিপাই ময়র-বান্দা পাগুড়ি, আপনার 
জন্তো আনবেন সিপাই মগ্বরের পাখা-বসানো পাগড়ি । না খাওঁ তমার খাসিভাতো 
কন্যা ও, তমরা খাবেন কি, না খাই আপনার মাংস-ভাত, কন্তে ওগো, আপনি 
খাবেন কি। -তম্রা- একবচনের অর্থ জ্ঞাপন করে ॥। উদাঃ তমার গালি 
তমরায় শুনো, আপনার গালি আপনিই শুস্তন। তমারলার হার তমরায় 
নেও, আপনার হার "আপনিই নিন। লক্ষ করা দরকার, ক্রিয়াপদের উত্তর 
সন্ধমার্থক -ন- যুক্ত না হলেও এ দু'টি সম্্রমার্থক সবনাম পদ । 

(জ) ঘণ্ঠীর বহুত্বচনে সন্্রমার্থে বহুবচনের প্রতায়যুক্ত পদ ভো! পাওয়া যায়ই, 
উপরন্ত, অন্যান্য কারকের মতো! একবচনের বূপকেও পাওয়া যায় বহুবচনে । 
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ভার, আমিও গুরুজী 
ফ্ছলতো হামা তুলো 


উদাঃ মহ গুরুজী ন। রহ আর তমারে যাৰ 
রহব না-আর, আলনাপেরই ওয়া হয 
নাই, আপনাদের ফুল তো আমরা বা ! 









বি. এইচ. হজসন বহুবনের একটি কপ উল্লেখ করেছেন, -তমারো-, 
প্রগুক্র গ্রন্থ, পৃঃ ২৪ | এট কাবাগত কূপ, কথা ভাষাতে বাবহৃত হয় কখনও, 
এবং সৃপ্রনা্থক নয়, সাধারণ । 

ও). সপ্তমী বিভক্তির কূপগুলোর ব্যাখ্যার প্রলঙ্গে কোনো নতুন কখ। 
বলার নেই। এ প্রলক্গে উত্তম পুরুষের আলোচনার সংস্লিই অংশ ভৱব্য। উদ1ঃ 
তোরঠে যদি পাইল নাইরো, তোর কাছে যদি পয়স] নেই... সাধারণ কপ, 
একবচন। তম্হারতি আসিল, আপনার কাছে এলান, লম্রনার্থক, একবচন । 
তমারেটে গে, আপনানেরই কাছে গেলাম, সন্রমাথক, বহুবচন । 

(এ) সঙ্গম জ্ঞাপন করবার জন্যে -দেউনিয়া- এহ বু ্তবাচক বিশেষণ 
শব্দটিকে মধ্যম পুরুষের লবনান হিসেবে ব্যবহার কর] হয়। কখনও এটি এক. 
বচনে, কখনও একজন নাগষকে অধিক সম্থন প্রদর্শনের জন্য বহুবচন করে ব্যবহার 
করা হয়। বহুবচনাব্মক প্রত্যয় -ঘর-ই কেবল যুক হয়। ফারসী দীওয়ান > 
বাঙলা. দেওয়ান + ইয়া > দেউনিয়।। আইন-আদালত-রাজপ্ব-সংক্রা্জ বিষয়ে 
পারদর্শী ব্যক্তি এবং প্রসারে -গৃহকত।-, শেখে সাধারণ ভাবে -কতা- অর্থে এটি 
চলিত আছে। উদাঃ কুন্ঠে ঘাছেন বা হে দেউনিয, কা যাচ্ছেন কোথায়? 
শুনেন বা রে দেউনিয়ারঘর, কর্তা, শুন । 

(ট) মধামপুরুবের প্রাতিপদিক কূপে পাই £ -তো-, -তোক্ষা-, বা. -তন্হা- 
বা -তমা- এবং -ত-। 

৩. প্রথম পুরুষ (11704 Person): ১ 

“একবচন বহুবচন 


প্রথমা ২ সাধারণ : তাঞ্, ভার. সাধারণ £ তার ঘর। তারলা। কচিং 
তায়, তাঞি। সগ্রমার্থক £ তামা... তারা । সন্রমার্থক 2 একবচনের কূপ ; 


তাম্রা ॥ এবং তামারঘর, ভামারলা । 
দ্বিতীয়া $ সাধারণ ২ শাক, তাক ।  সাধারপ : তাক । তারঘরক। তার- 
সম্নার্থক ২ তান্রাক, তামাক । লাক । সঙ্রমার্থক : একবচনের কূপ; 





_ এবং তামারঘরক । তামারলাক । 


একনচন 

তৃতীয় ২ সাধারণ ১ তাক বা তাক 
দিয়া, -দি । সঙ্নার্থক 2 তামরাক বা 
তামাক দিয়া, -দি। 


চকু : স্বিতীয়াবহ ৷ 
পঞ্চমী £ সাধারণ £ তায় বা তার 
এতে । এইরকন £ -ঠে ছাতে+ 





-ঠে খাক্তি। সন্বমার্থক ই 
তামার হাতে, -তে। -ঠে হাতে, 
“থাকি-, -ঠে খালি । 


ষষ্ঠী: সাধারণ £ জার বা হার । 
সঙ্গমার্থক £ তামার, তামরার | 


সপ্তমী £ সাধারণ £  ভারঠে ।? 
তারতি। সন্্মার্থক : তামারঠে ॥ 
তামারতি । তামরারঠে ৷ তামারার 
-স্তি। 





প্রাস্-উত্তরবাঙ্গের উপভাষ। ১৮৩ 


বহুবচন 
সাধারণ £ তাক দিয়া, -দি। তার 
ঘরক দিয়া, -দি। তারলাক দিয়া. 
-দি । সপ্রমার্থক £ একবচনের রূপ ; 
এবং তামার-ঘরক দিযা, -দি। তামার- 
লাক দিয়া, -দি। 


লাধারণ £ একবচনের কূপ এবং তার 
ঘরৱ হাতে, -তে। -ঠে হাতে, 
“থাকি, -ঠে থাকি । তারলার হাতে, 
-তে। -ঠে হাতে, “থাকি, -ঠে থাকি। 
সপ্মমার্থক £ তামার-ঘরর হাতে, -তে। 
তাষারলার হাতে, তে, ইত্যাদি ॥ 
একবচনের রূপ । 

সাধারণ 2 তার বা তার; এবং তার 
ঘরর ৷ তারলার । সম্গমার্থক : এক- 
বচনের কূপ; এবং তামার ঘরর। 
তামারলার । 

সাধারণ £ একবচনের কূপ ; এবং তার 
ঘররঠে, -তি। তারলাঠে, -তি। 
স্বার্থক £: একবচনের রূপ; এবং 
তাষার ঘররঠে. -তি। তামারলার- 
ঠে,-তি। 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) প্রথমার একবচনে -ত্বানি-র উল্লেখ করেছেন ডাঃ স্থনীতিকুষার 
চট্টোপাধ্যায়, ও ডি, বি এল, পুঃ ৮২৭ কিন্ত'আমরা ত! পাই নি । প্রথমার 
একবচনে সবচেয়ে বেশী চলে তায় তস্য । -তায়- বা -তাঞ- রূপে উচ্চারণও করা 
হয় কোনো-কোনো সঞৰুলে। -তাঞি- এই উচ্চারণ খুবই কম । তকে 
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লিখিত রূপে পাওয়া যাগ ।- যেমন, রঙপুরের কবি দ্বিজ কমললোচনের ‘চণ্ডিকা 
বিজয়’ কাবো, যোহিজন ভঞ্জে তাঞি ভবে হয় পার । -সে-র বাবহার নেই । 
_তীায়- এই আঙ্মনাসিক উচ্চারণ সপ্রমার্থক নয়। কিন্ত, সহ্রমার্থেও এটি বাবহৃত হয় 
কোনো-কোনে। সময়ে । উদাঃ রাধা ছিলেক মুহা সতী, তায় বোলে নাংঘাই, 
রাধা ছিলেন মহাসতী, তিনি বলে নাং অর্থাৎ উপপততি গ্রহণ করেছিলেন । 

(খ) প্রথম পুরুষের একবচনের সম্ভমার্ক রূপ -তামা-। কিন্তু, স্পষ্টতঃ 
বহুবচনের রূপ -তামরা-৪ একবচনে প্রযুক্ত হয় । আবার বহুবচনের ক্কপ হওয়ার 
দরুন -তামরা- বহুবচনেও বাবহৃত হয় । উদাঃ ভাষা আঙ্গি আসে নাইরো, 
তিনি আজ আলেন নি। তামরা কোটে গেইল, তিনি কোথায় গেলেন । 
"তন্ত- জাত -তা- র সঙ্গে সাম্মানিক -ম- এবং -রা- ছুড়ে -তামরা- | -তাষরা- 
থেকেই কাবো পাই -তাণঁরা-। উদাঃ গিরির ঘরের খোপের কৈতর তাগুরা 
বুঝে মন, গৃহস্থের খোপেব কবুতর তারা মন বোঝে, গোপীচন্দ্রের গানে । ইতর 
প্রাণীর সঙ্গেও স্রমার্থক কূপ বাবহৃত হয়েছে । সঙ্গমার্থক -তামরা- অল্পবিস্তর 
চারটি জেলাতেই চলিত আছে । 

(গে) প্রথমার বহুবচনে সাধারণ কূপের উত্তর যথারীতি -ঘর-. -লা- প্রভৃতি 
যুক্ত হয়েছে । এগুলো জলপাইগুড়ি ও দাছিলিঙের | র$পুর ও কোচবিহারে 
চলিত বাঙলার -তারা- ও বাবন্তুত হয় । 

(ঘ) দ্বিতীয়া বিভক্তির -তাক- একনচন ছাড়াও ব্বচনে এবং সাধারণ 
অর্থ ছাড়া সপ্রমার্থে বাবহ্ৃত হতে পারে । উদাঃ ঘরতে আছে যাও-াহিন 
তাক কাড়ো আও, ঘরে আছে মা-বোন, তাদেরকে গিয়ে বলো, বহুবচনে । 
বন্দো তাক, তাকে বন্দনা করি, সম্যার্থক । 

“তাকে- এবং তার থেকে -তাগ্সে শেষে -তায়- প্রভৃতিও পাওয়া খায় । 
উদাঃ মহতের ছায়া যদি হয় হীন, তেওঁ না ছাড়ে তায়ে মহতীয়া চিন্‌, 
মহৎ, মাহ্থষের ছেলে যদি হীনও হয়, তবু যহত্ধের চিহ্ন তাকে ছাড়ে না অর্থাৎ 
যায় না, সম্যার্থক । পত্ডিত-ঠাকুর বলিয়া, তায় ডাকাইতে লাগিল, পণ্ডিত ঠাকুর 
বলে তাকে ডাকতে লাগল, সঙ্থমার্থক । সত্রমার্থক জপ -তামা- বা -তামরা- ইত্যাদি 
কথা ভাষাতেই চলে । কাব্য -তাক- বা -তায়ে- দিয়েই সব কাজ সারা হয় । 

(ঙ) বা বিভক্তির কূপ হিসেবে ডাঃ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -তাহে-র 
উল্লেখ করেছেন । . কিন্তু, এটি যা, বিভক্তির নিশ্চয়ার্থক কূপ : তারই <তারহে, 
ভাহে। নিশ্চ্ার্থক -ই- এই উপভাষায় -এ- হয় এবং -এ- এর ওপর জোর 
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পড়ায় তা -হে-হয়। বি- এইচ. হজসন বহুবচনের কূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন 
উঙ্গার-॥ এটি সাধারণ কি সগ্রমার্থক তা উল্লিখিত হয় নি। নিকট নির্দেশক 
সবনাম হিসেবে -উম্হার-, -উহার- এ উপভাষায় মেলে । মনে হয়, -উল্নার-, 
-উম্হার- থেকে এসেছে এবং হজসন নিদেশক সবনামটিকে প্রথম পুরুষে উল্লেখ 
করেছেন । 

(5) অন্যান্য বিভক্তির প্রসঙ্গে ব্যাখা করবার কিছু নেই । উত্তম ও মধাম 
পুরুষের কূপগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, এখানেও তাই খাটবে । 

(ছ) প্রথম পুরুষের প্রাতিপদিক এই : -তা-, -তামা-। যী বিভক্তির ত্য> 
তাহ> তা + কর্তায় -এ-, -য-= তায় ॥ সম্্মার্থক -ন- ( = য) যোগে -তাম-, 
তামা-। 

৪. প্রথম পুরুষ : ক্লীবলিঙ্গ, -তা- শব্দ 2 


একবচন বহুবচন 

তাক । লিটা, শিখান্‌, সেকিনা, তাক । সেগিলা, সেগ.লা, সেইলা । 
পেকনা । সেইটা. লেইখান্,  লেইগিলা, ৫সইগংলা । 

সেইকিনা, সেইকনা । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) -তদ্‌- শব্দজাত -তা- এই প্রাতিপদিকের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির -কৃ- 
জুড়ে -তাক্‌- হয়েছে ॥। এক এবং বন্ধ ছু'বচনেই এটি বাবহৃত হুয়। উদাঃ তাক 
খায়া ভাত্তীটা জুড়িসে নাচন, তা খেয়ে ভালুকটি নাচন জুড়েছে, প্রথম বিভক্কির 
অর্থে বাবহৃত, একবচনে । যাক নাই শুনে? আপন কানে, তাক না পাইতাণ্ড 
শুরুর কওনে, যাকে বা যে সকল কথা আপন কানে শুনি নি, তাকে 
বা তা বা লে সকল কথা গুরু বলাতে বিশ্বাস করি না, বহুবচনের অর্থেও 
নেওয়া চলে । তাক পিয়া গাখিনো মালা, সে সব ফুল দিয়ে গাথলাম মালা, 
বতবচনে, -ফুল- শব্দটি উহ "মাছে ॥ এই প্রয়োগ ‘জীরুফ্ণকীর্তনে'ই দেখা গেছে £ 
তাক পিন্ধি মখুরাক করিউ গমন, তা পরে মধুবায় চল খাই | 

(খ) এই উপভাষায় পদাত্রিত-নির্দেশক -টা-, -খান- ইত্যাদি সবনাম 
শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, সাধু ও চলিত বাঙলার রীতি অঙ্গযায়ী বিশেস্তের পরে 
বাবহৃত হয় না। উদাহ লিটা কথা, সেই কথাটি। সেইকনা গান গা'লে 
ইকিনাত বসিয়া, সেই গানটি গাইল আডিনায় বসে । সেইখান শিড়া মোক 
দিলেক আনিয়া, সেই পিঁডেটি আমাকে এনে দিলে । 
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(গু), বহুবচনের উঃ লেইল। গুতা খালেক রে হাললাডীত, যাক” সেই 
ক্পারীগ্তলে। খেল রে ধানের জমিতে গিয়ে । বেইগ,লা গাহেলা মৃই লা নেওঁ, সর 
শে গয্গাঞ্চলো। আমি নিই না, নেব না ॥ 

॥ চোল্দ ॥ 
॥ নিদে শক সব নান (Demonstrative Pronouns) ॥ 

১. নিকট লিদেশক সবনাম (Proximate Demonstrative) 2 

এ, ইহা 

(ক) প্রাশিবাচক £ সাধারন ও স্রমার্থক : সি 

একবচন, বহুবচন 

সাধারণ : ইয়ায়, ইঞায়। এযার, সাধারণ ২. ইয়ার, বা ইঞার ঘর, 
এ'ায়, এয়ায় | ছি, ছিটা ৷ এই, এইটা, লা-। এর, এর, এ'য়ার ঘর, 
এইক্ন। । সন্রমার্থক £ ইস্রা, এন্র। ।  -লা-। হিল, -এইলা | সম্মার্থক £ 

একবচনের কপ ; এবং ইমার বা এমার 
ঘর, -লা-। 


প্রাতিণদিক ২ সাধু ও চলিত বাঙলার নিকট নির্দেশক লধনাম -এ- 
বাঙলার উপভাধায় -ই-, -৯-ক্প নেয়, ও ডি বি, এল. পুঃ ৮৩-। আলোচা 
উপভাবাতেও -এ- -ই- হয়েছে, পশ্চিম রাণেও ত! দেখা যায়। < 
ডাঃ চট্টোপাধ্যায়-এর মতে এটি বিহারী ভাষার সংস্পর্শে ঘটেছে, পৃঃ =৩৪ । 
অবস্থা, প্রান্ত-উত্তরবাঙ্গে -এ- এই নিকট নিদেশলকটিণ পাওয়া যায় । তবে উচ্চারণ- 
পোসে বিকৃত হয়ে পড়েছে। -এ-র সঙ্গে বিভক্তি-চিঞন যুক্ত হবার ফলে পাই $ 
-ঞাণ-, -এযায়-, -এ রায়-।  সঙ্গরণার্খে -এ-র সঙ্গে যুক্ত -ন- -ম- হয়েছে এবং 
ভার ফলে পাই £ -এম-, -এমা- । 

-এ- -ই- ভে পরিিবতিত হওয়ার বিভক্তান্ত -উয়ায- বা -ইঞার- এবং সন্রবার্থে 
উম -ইমা- মেলে । -ই-তে উচ্চারণ কালে জোর পড়ায় -ই--হি- হয় । 

॥ ব্যাখ্যা ও উন্যহরণ ॥ কু 

(ক) য়া এবং -ইঞায়- দুই উচ্চারণই সমানভাবে পাওয়া যায়। তেমনি [ 
শয়ন যার এরা সমানভাবে মেলে । -হি-,-হিট।,. -ছিলা- একদিকে { 
তুচ্ছা্দক সর্বনাম নহ, অপরদিকে এগুলো অপ্রাশিবাচক9 । উদাঃ ইয়ায় | 








আন্দ-ডত্রবঙ্গের উপুভাখা ১৮৪ 


কালি আইচ্চে, এই মাহুদট কাল এসেছে ॥ গ্যাস আজি সাকালে মোর বাড়ীত, 
গেইছে, এই লোকটি আজ সকালে আমার বাড়ীতে গেছে। হি মান্ষিট 
বড় ভাল্‌, এই মাটি বড়ই ভাল । ছিট। মাইন। মোর মনতে না খায়, এই 
বউটিকে আমার মনে ধরে না। হিল! চ্যা্গড়ার কাণ! তমরা। ছাড়ি’ দেন, 
এই সব চ্যাৰড়ার কথা আপনি ছেড়ে দিন। -হিলা-র সঙ্গে -এইগ,লা- 
-ইগ,লা-, প্রভৃতি পাওয়া যায় । 

খে) আযান, -এ'যার- প্রস্থাত সাধারণ অথ ছাড়াও সম্রম।খে বাবহৃত হয়। 
উপাহ় [চিনি [নি এগ বড়ো সতী, {চনলাম চিনলাম এ অর্থাৎ ইনি 
বড়ো সত্বা । 

(গ/ পশ্ৰৰাখক -ইন্র।-, -এম্‌ত্রা- একবচন ছাড়াও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে 
খাকে। প্রসঙ্গ জানা না খাকলে এগুলোর বচন নির্ণয় করা অনেক সময় দুরূহ 
হয়। উপ: হন্র। কেনে আংচ্চে, হনি কেন এসেছেন । এন্র। কেনে যায় 
নাং, এ'র। কেন যান নি । 








(খ) অপ্রাণিবাচক ; ক্লীবলিঙ্গ £ 


একবচন বহুবচন 
হে, ছি, হিট।, ইটা, এইটা।। হিলা, এইগ,লা, এগিলা, ইগ লা, 
হিখান্‌, এহখান্‌, এইকুন] | হন্জাক । ইয়া । এইল| । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) নিকট নিদেশক সবনামের ক্রাবলিঙ্গের প্রায় সব কটি রূপ, কি 
একবচনের কি বহুবচনের, প্রাণিবাচক রূপেও পাওয়া যায় । এটিকে একটি 
[বিশেষত বলা চলে। 

(খ) বিশিষ্ট উদাঃ হে কুলে সায়েবের বেটা সাজনি সাঞ্জে, এপারে সায়েবের 
বেটা সাজে । হি পাখের মান্ষ্বিটা গেইল্‌ কোঠে, এদিক্কের মান্রঘটি গেল 
কোথায় । হি হাতের গাহেনট। হি হাতে স্যাছে, এ হাতের ধান-ভানা মুদ্লটি 
এ হাতে নিচ্ছে । হিট! আরো কি নাখ! কাখা, এটা আবার কেমনতরো। 
কথ! ৷ হিখান জরের সুই উদ্দিশ না পাও, এই জরটির আমি হালচাল বুঝি নে । 
ইয়া যগন্গলী বিদ্ছাও নোখ, এটি মফন্বলী বিয়ে নম্র । ইয়াও ক্যামন মাছি, 
এটি কেমন মাছি. গোপীজক্দের গানে ৷৷ এইকন। পাইলা কত নিলেক রে, 
এই পাতিল ক হাড়ীটির দাম কত সিল রে। হিলা জমির ধান তাষানে 





১৮৮ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষ। 


পাতান পইচ্চে, এই জঘির ধানগুলো সবই পাতা হয়ে গেছে, অর্থাৎ নীর্ষে 
সস্তা হয় নি। কায় কর এগিলা কথা, কায় আর পইতায়, কে বলে এসব কথা, 
কে আর প্রতায় বা বিশ্বাস করে। ইগ্‌লা কথা তোমার বিশ্বাস না পাই, 
আপনার এ কথাগুলো বিশ্বাস করি না, দু'টি উদাহরণই গোপীচন্দ্রের 
গান থেকে । 


২. দুর নিদেশক সবনাম (Remo! Demonsirative J 2. 
ও, উহা 
(ক) প্রাণিবাচক : সাধারণ ও সগ্রমার্থক $ 
একবচন বহুবচন 

সাধারণ £ এই, অয়, অয়, গুয়ার, সাধারণ £ অরঘর, -লা-। উয্নার ঘর, 
উয়ায়, উঞ্দায় | সপ্রমার্থক : উন্রা, -লা- ইত্যাদি । সপ্রমার্থক : একবচনের 
ভম্রা। অন্হরা । কূপ; এবং উমার ঘর, "লা । অম্হার 

ঘর, লা । 


প্রাতিপদিক : সাধু ও চলিত বাঙলার দূরনিদেশক সহনাম -ও- বাঙলার 
বিভিন্ন উপভাষায় -তা- হয়ে যায়, ও. ডি. বি. এল. পূঃ ৮৩৯ । ডাঃ স্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টাস্তস্থলে পশ্চিম রাঢ় এবং পূর্ধবঙ্গের নাম করেছেন। কিন্ত, 
প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও এটি ঘটে থাকে। ও> অ, এবং বিভক্তি-চিন্ন 
মুক্ত হয়ে পাই -অয়-, কর্তৃকারকে । অপর দূরনির্দেশক সবনাম -উ- আলোচা 
উপভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণের ফলে -হ- হয়েছে। অবশ্থা, সঙ্গে-সঙ্গে -উ- ও 
চলিত আছে। এইজন্য -উয়া-, -উয়ায়-, উন্নাক-, ইত্যাদি পাই । সম্মার্থক 
-ন- -ম- হয়, এবং বহুবচনাম্ক প্রভায় -রা- যুক্ত হয়ে *্টন>উম + রা = 


উম্রা, হম্রা | 





* ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 
(ক) দূর নির্দেশক সবনামণ্ডলোর মধো সবচেরে বেশী ব্যবহৃত হয় -অয়- 
এবং -উ্নায-। উদাঃ অয় তো কিছু জানে না, ও তো কিছু জানে না। শ্ারার 
প্রা পালে অয় আপনে আসিবে, পুজোর সুপারি পেলে ও আপনিই আসবে 1 
অয় কি মোক হেমন মাইয়া পাইসে, ও কি আমাকে তেমন স্ত্রী পেয়েছে । অক্‌ 


bd 





প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ১৮৯ 


যায়| তুই স্তাবার শুয়া দে, ওকে গিয়ে তুই পূজোর সুপারি দে । অক্‌ রাখিক্ত 
ঘর-জিয়া, ওকে রাখলাম ঘর-জামাই। -অখ- এই উচ্চারণও পাই ২ যেই 
ধইছে অথ, মরণ-কাশ, যে মরণ কাশ একে ধরেছে । 

বিধুতা করিসে অর গাধানতে কমর, বিধাতা করেছে ওর গদানে অর্থাৎ 
ঘাড়ে কোমর । অর বাপ কহছে গিচ্ছিয়া, ওর বাপ বলছে গঞ্জন করে । উয়ায় 
তো। আজি আসে নাইরে, ও তো আজ আসে নি। উয়াক্‌ জাঙ্গ মুই ভাইয়া, 
ওকে ভাই বলে জানি অর্থাৎ, মানি । উনার নগদ মাখিম হামেরা হুল্দা রে, 
ওর সঙ্গে মাখব আমরা হলুদ রে। উয়ার হুকুমে গেন্ দাদা রৌদত, খাটিবার, 
ওর হুকুমে গেলাম দাদা রোদে খাটতে, গোপীচন্দ্রে গানে । -য়ার- এবং 
-উঙ্ভার- রূপও মেলে গোপীচজ্দ্রের গানে : ন! থাকিম উউয়ার দ্যাশে অন্য দ্যাশে 
যাব। 'অরঠে, উদ্লারটে, ওর কাছে, ইত্যাদি । 

(৭) নিকট নির্দেশক সবনামের মতো দূরনিদেশক সবনামেও প্রাণিবাচক 
রূপ পাই -গকিনা-, -গকেনা-, -ওইক্‌না-, -ওকুন1-, ওইটা | উদাঃ ওকিনা 
মাইয়া মোরে, ওই বউটি আমারই । এইকৃনা ছোয়া কার রে, ওই ছেলেটি 
কার রে। ওইটা মাইয়ার কাথা কাহে! অঠেবায় না পারে, ওই বউটির কথা 
কেউই অগ্রাহ করতে পারে না ॥ 

গে) এ উপভাষায় নিয়ম অন্থ্যায়ী সপ্রমার্থক একবচনের রূপ বহুবচনে ও 
চলে । সঙ্রমার্থে গ্রীয়ারসন -উমরা-র সঙ্গে -ওম্রা-র উল্লেখ করেছেন, আমরা 
পেয়েছি -অম্হরা-। -উম্রা র আছ্ম্থরে জোর পড়ায় -হুমরা- হয়েছে । কাব্যে 
দ্বিতীয়া বিভক্তিতে -হুমাকো- এবং প্রথমা বিভক্তিতে - হুমর। - পাই । বিশিষ্ট 
উদাঃ অম্হরা গেইছে ধান কাটিবা, গুরা গেছেন ধান কাটতে। দল বহিনি 
অম্হার কিস্স। কইল, ছু'বোন দের কেচ্ছা বা কাহিনী বললেন । একদিন 
গেছ উমার বাড়ীত, একদিন গেলাম গুর বা ওদের বাড়ীতে । উমার ভাগিনা 
ধান মাড়ে আথারে-পাখারে, গুর বা গুদের ভাগনে চুটিয়ে ধান মড়াই করে। 
হুমাকো। পুজিম রে, গুদের পুজো করব রে। হুমার পাঞ্চ বহিনি, গুদের পাচ 
বোন । হুমারতি যাইম, গুদের কাছে যাব । 

শঅম্হার-১৯-অমা- পাই । এক ও বহু দু'বচনেই এটি ব্যবহৃত হয়। উদাঃ 
অমা বোভে হাল, ভোজী তুই ভুকাবো ধান, শুরা বইবেন হাল, বউদি তুই 
ভানবি ধান, বহুবচন । অমা তো যারকে নাই, উনি তো যানই নি, 
একবচন । 





১৯* প্রান্থ-উব্রবক্গের উপভাষা 


(খ) অপ্রাণিবাচক £ ক্রীবলিঙ্গ £ 


একবচন ল্ুলছন 
হো, হ। ওইটা, ভটা । হন্বান.. হউগিলা, ইগ লা, ওইগ না, 
t হখান্‌, ওইকন! ৷ গুইলা, হল! । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) -অক-, -উয়ার- ইত্যাদি প্রাণিবাচক দূরনিদেশক সবলামপ্জুলা ক্লীবলিঙ্গেড 
বাবহৃত হয়। উনাঃ ভাত যা আছিল্‌, অক খায়| মুই হাল-বাড়ী গেল্স, 
ভাত মা ছিল, তা খেয়ে আমি হাল-চাষ করতে গেলাম। ক দিয়! খর 
বানাইসে, তা বা ‘উহ!’ দিয়ে ঘর বানিয়েছে। জাহাত যেইখান আকাশত, 
উড়েছে, উন্নার নগদ নাই পারিবে এযাল, যে উড়োজাহাজটি আকাশে উড়ছে, 
তার সঙ্গে রেলগাড়ী পাল্লা দিয়ে পারবে না॥ & 

(খ) অন্যান্য উদাঃ হোপারে কাবরেঙ্গার গাছ গে মাই, টিয়া ঠোগে যাগ, 
ওপারে কামরাঙ্গার গাছ, ওগো মেয়ে, টিয়া করিয়ে খায়। এইরকম -ভুপারে- 
ও পাওয়া যায় । ভটা জরের এল! কি ককু' উপাই, ওই জরটির এখন কি উপায় 
করি। কালি ভুখান জমির আলি পাড়াইম্‌, কাল এই জমিটির "মাল বাধন । 
ইলা ঘর-কাচালএ, কান না দিস বা, ওইসব ঘরোয়? ঝগড়ায় কান দিস না । 
হুলা আংসাই কাথা মোর আগত না কইস, এইসব আজে-বাজে কথা৷ আমার 
সন্মুখে বলিস না । 

৩. সাকলাবাচক সবনাঘ (Inclusive Pronouns) হ 

(ক) -উভয়- এবং -সকল- সাধু ও চলিত বাঙলার এহ ছ'টি সাকলাবাচক 
সংনাম আলোচা উপভাষায় চলে না! । হিন্দী -দনো- এই উপন্ভাষাতে -দুই- এবং 
-উচয়-, উভয় অর্থে ই চলে। উদাঃ দনে| হাতে এমা গাড়েছে, দুই হাতে বা 
উভয় হাতে রোয়া গাড়ছে। দোনে। বইনি কাজাক করেছে, চুই বোনে বা 
উভয় বোনে ঠাট্টা করছে । -দনো- এবং -দোনো- এই ছুই উচ্চারণই সমান 
পাওয়া যায়। 

(খ) সাধু ও চলিত বাঙলায় অপর সাকলাবাচক সবনাম শব্দ -সব- এ 
উপভাষায় -সগ,-, -লোক-, -সৌগ- ইত্যাদি কূপে উচ্চারিত হয়। ঝা বর্ণের 
কণ্ঠা বর্ণ হয়ে যায়! এই উপভাষায় এটিই একমাত্র নিদশন নয়। -সগ শব্দের 
বিভিন্ন কারকের কূপ পর পুষ্ঠার দেও] হল 7. 
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প্রথমা : সগ, সোগ. সগায়, লাগার । 

দ্থিতীয়া : সগাক্‌, লোগাক্‌। 

তৃতীয়া £ সগাক্‌ দিয়া, -দি; সোগাক দিয়া, -দি ॥ 

চতুর্থী : দ্থিতীয়াবৎ । 

পক্ষী : সগার বা সোগার হাতে, -তে; -ঠে হাতে, -থাকি; -ঠে থাকি । 





ষষ্ঠী : সগার, সোগার । 

সপ্তমী : সগার বা সোগারতি । সগার বা পোগারঠে। 

ব্যাখ্যা ও উদাহরণ : ঘোষ্ধবনি 'অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হওয়াতে পাহ 
-সক-, -সোক- ইত্যাদি । চলিত বাঙলার -সব্বাই- ইত্যাদির মতো এখানেও 
মেলে: -সগ্‌গায়-, -সগ,গাক- ইতাদি । -সব- এই বহুবচন শব্দটির উত্তরও 
বহুবচনাত্মক প্রতায় -ঘর-, -লা- যোগ করা হয় কুচিৎ: সগারখরক দিয়া 
সবাইকে দিয়ে, সগংলা । বিশিষ্ট উদাঃ সগ, মানবিক ভাকায় আনো, সব 
মানুষকে ডেকে আনো । সোগাক দিয়া কামথান করেয়া নিলেক, সকলকে 
দিয়ে কাজটি করিয়ে নিলে । হি ঠাকুরটা সগারতে ভাল্‌, এই ঠাকুরটি সবার 
চেয়ে ভাল। নিশ্চাস্থক কপ : সোগায় যাছে দেবী দেখিবা’, হেলেক-ঝেলেক 
করিয়া, সকলেহ যাচ্ছে হুর্গা প্রতিমা দেখতে, হেলে-দুলে। হামাক 
দেখিয়। গুহোরে চেঙ্ড়া সগারে যা’ছে মন, গুরে ছেলে আমাকে দেখে সকলেরই 
মন যাচ্ছে আমার দিকে। 

(গ) আরবী -তামাম->-তাষান এই সাকলাবাচক সবনামটি এই উপভাসায় 
খুবই চলে। -সগ- এর মতো -তামান্‌- এর উত্তরও বহুবচনাস্মক -গিলা-, -লা- 
যুক্ত হয় । উদাঃ তামান্‌ মান্ষি ওইঠে গেইল, সব মানুষ ওখানে গেল। 
'তামানলা লিগা, সবগুলো নিয়ে যা ॥ নিশ্চন়াস্মক রূপ হ উতরাতিকার চেঙ্গড়াল। 
তামানে দাউশা, উত্তরদিকের ছোড়াগুলো সবই কক্ষড়। ডাশা>দাশা, 
দ।শ+উদ্না, দাউশা ৷ তামানলায় উদ্ভুরি পইল্‌, সবগ্ডলোই উচ্ছিত হসে 
পড়ে গেল। 

৪. সঙগক্ষদাগক সবনাম (Relative Pronouns) : 

(ক) প্রাণিবাচক ১ সাধারণ ও সদ্রমার্থক ১ -যে- শঙ্ষ 2 

একবচন বহুবচন 
সাধারণ 2 যা, হার, যায় । সাধারণ: যারা । যার ঘর । যারলা । স্রমাখক ২ 
যাঞি। সঙ্গমার্থক £ বাম্র। : যান্রা । ফামরাগুলা | যামারল! | যাযার ঘর । 
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প্রাতিপদ্দিক ২ -যা-, -যাম-, -যামা-। যষ্ঠী বিভক্তির রূপ -যস্ত-৯ প্রারুতে 
-যাহ-> যা + কর্তায় -এ-, -য়-স্যায়। সন্ৰমাৰ্থক -ম- যোগে -যাম-। 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) গ্রীয়ারসন -যা- এবং -ঝায়- কূপেরও উল্লেখ করেছেন । দুটোই কম 
উচ্চারিত হয়। 

(খ) যাঞি- উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কম । অন্তান্ত রূপের উদাঃ খায় নাই 
আইসে মোরতি, তারঠে মুই নাই যাওঁ, যে আমার কাছে আসে না, তার কাছে 
আমি যাই নে । যাক বন্দিমো তাহে মইল্‌, যাকে বন্দনা করব সেই-ই মরল । 
যারঠে টাক! নিম্‌ তায় পালাইসে, যার কাছ থেকে টাক! নেব সে পালিয়েছে। 
খারখর মোর কাথ। শুনিবে তাক-তাক আজি পাইসা দিম্‌, যারা আমার কথা 
শুনবে, 'তাকে-তাকে আজ পয়স! দেব। বহুবচন বোঝাতে -ঘারা-র ব্যবহার 
রঙপুর এবং কোচবিহারেই দেখা যায় । জলপাইগুড়ি ও দাজিলিডে এর প্রয়োগ 
নেই। দ্বিত্ব প্রয়োগ করে বহুবচন নির্দেশের প্রথা "আছে ॥ উদাঃ খায়-ধায় 
আজি মাছ যারিবা" গেইছে তায়-ঠায় আজি ডেল্লা মাছ পাইছে, যে-যে বা 
খারা আজ যাছ মারতে গেছে সে-সে বা তারা আজ অনেক মাছ পেয়েছে। 

(গ) সঙ্রমাথক -যাম্রা- এক এবং বহু দু'বচনেই চলে । সম্্রমার্থক রূপের উদাঃ 
যাম্রা আজি সোদর খাবা" আইচ্চে হুট! আরো কে গে, যিনি আজ নিমন্ত্রণ 
খেতে এসেছেন উনি আবার কে গো । যামারঘর কালি চলি’ গেইল. তামারলার 
নাওঁ মোর ফমে নাইরো, খারা কাল চলে গেলেন, তাদের নাম আমার 
মনে নেই । 


প্রাতিপদিক £ -য্যা-, “যেই-, -খি-। 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 
(ক) চলিত বাঙলার -যা-র বিকৃত রূপ -য্যা- এবং বিভক্তান্ত কূপ -য্যাও- <* 
য্যায়>য্যা্>য্যাও । প্ররোগটি বেশী মেলেনা । উদাঃ য্যাও একখান, ধরিছ' 
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দকান, মজা শুয়া-পারি-পান, যা একখানা দোকান করেছি জানো স্থপারী 
ও পানের । 

(খ) -যেই-। -যেইটা-- -যেইখান- সমানভাবে চলে, -খিটা- অপেক্ষাকৃত 
কম পরিষাণে । উদাঃ যেই দিনা তুই গেলো, ওই দিনায় উয়ায় আসিল্‌, যেদিন 
তুই গেলি, সেদিনই ও এল । যেইটা নাঙল দিয়া আজি হাল বহিলো॥ হুটা 
মোর বাপকালিয়া. যে লাঙলটি দিতে আজ হাল-চাখ করলি ওটা আমার: 
বাবার কালের । 

(গ) -যা- এই প্রাতিপদিকের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির -ক- যুক্ত হয়ে পাওয়া" 
যায় -যাক্‌-। উদাঃ যাক নাই শুনে! আপন কানে, তাক ন! পইতাওঁ গুরুর কণুনে,, 
যা আপন কানে শুনি নি তা গুরু বললেও বিশ্বাল করি নে, প্রথন। বিভক্তির 
অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। যাক দিয়া ভাত খাইম তাক না কওঁ: 
ছ্যাকা, যা দিয়ে ভাত খাব, তাকে ক্ষার পোড়ানো জল বলি নে। 

(ঘ) -যেইগ,লা-, -যেইলা- এবং -মিগলা-র মধ্যে শেষোক্ত উচ্চারণটি কম । 
উদাঃ যেইগ,লা কাঠোল গাছ হাতে পাড়াইছিস, সেইলা গাড়ী ধরিয়া লিগা, 
যে কাঠালগুলো৷ গাছ থেকে পেড়েছিস, গাড়ী করে ত! নিয়ে য।। ফিগংলার, 
জন্য যাই গুরু কুদাসিনী হইয়া, গোপীচন্দ্রে গানে। যেইলা। ধান মাড়া হইছে, 
সেইল। অঠা, থে ধানগুলো। মাড়! হয়েছে সেগুলো। ওঠ ॥ 

(ড) অপ্রাণিবাচক ক্লীবলিঙ্গ শব্দ হলেও -যেইলা- অনেক সময় মানুষ বোঝাতে, 
বাবহৃত হয় । উদাঃ যেইল! চেঙ্গড়ী ধান ভুকায়, সেইলা ভাল্‌, যে মেয়েগুলো 
ধান ভানে, সেইগুলে। ভাল । এই রকম £ যেইলা মান্ষি, যে সব লোক । 
যেইল! ছোয়া, যে সব ছেলে । 

(5) সন্ধদ্ধবাচক সধনামের প্রসক্ষ শেষ করবার আগে এই উপভাষার, 
পারস্পরিক সঙ্গতি-মুলক সবনাম (9715)88%5) সম্পর্কে মন্তব্য করা দরকার । 
এ উপভাষায় এর প্রয়োগরীতি সাধু ও চলিত বাঙলার মতোই, কেবল উচ্চারণে 
কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব আছে । উদাঃ খায় ভেল্লা মাটির মালিক, তায় ধনী, 
যে অনেক জমির মালিক, সে ধনী । যত,খুন মুই খুরি না আইসৌ ততখুন তুই 
এটে নইস্‌. যতক্ষণ না আমি ফিরে আলি, ততক্ষণ তুই এখানে থাকিস । যায় 
যেনং চায়, তায় সেনং পায়, যে যেমন চায়, লে তেমন পায়। যেই চাহাবে. 
সেই পাবো, যা চাইবি তাই পাবি ॥ 


১৩ 





১৯৪. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


£. প্রশ্নাত্মক সবনাষ ( tnterrogative Pronouns ) ৪ 

(ক) সাধারণ ক্ূপ £ -কে- শব্দ £ 

একবচন বহুবচন 

কাঞ, কায়, কায়। কাঞি কারঘর । কারলা। 

প্রাতিপদিক : -কা-, কার-। ষ্ভী বিভক্তির কপ -কসা->কাই> ক + 
কর্তীয় -এ-, -র--কায়। ষষ্ঠী বিভক্তির -র- যোগে -কার-। 

॥ বাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

কে) কচিৎ কাব্যে -কাএ- এবং স্বরধ্বনিতে জোর পড়ায় -কাহে- মেলে। 
উদাঃ মঞ্চপুরী গেলে ঘাটু কাহে দিবে সাঞ্জাবাতি, মর্তপুরী গেলে ঘাটুদেবী, 
কে দেবে সন্ধ্যাবাতি। কায় আর হাকাবে পাচ্ঘা বগলত, বসিয়া, কে আর 
পাখা দিয়ে বাতাস করবে পাশে বসে । 

খে) গ্রীয়ারসন-প্রদত্ত কূপের উদাঃ কায় আইচ্চে রে, কে এসেছে রে। 
কাক্‌ দিমো ফুলের মালা, কাকে দেব স্কুলের মালা । কারঠে আনিলু টাকা, কার 
কাছ থেকে আনলি টাক।। কারঘর যাবে ধান কাটিবা", কারা যাবে ধান 
কাটতে । কারলা আসিল হপ,কোতে, হঠাৎ করে কারা এল । দ্বিত্ব প্রয়োগ করেও 
বহুবচন জ্ঞাপন কর! হয় বাঙলা ভাষার সাধারণ রীতি অনুসারে : গে কায়-কায় 
যাবেন ঝিমিলার বৈরাতী, ওগো! কে-কে যাবেন আপনারা ঝিমিলার বিয়েতে 
বরযাত্রী । বহুবচন জ্ঞাপন করতে -কারঘর- এবং -কারলা- র বাবহার অপেক্ষারুত 
কম । -কায়- এই প্রয়োগই বেশী দেখা যায়। 

(ঘ) প্রশ্ন্থচক সবনামের গৌরবার্থক কূপ এই উপভাষায় অচল । 

(খ) অপ্রাশিবাচক, ক্লীবলিঙ্গ -কি- শব্দ 2 


একবচন বহুবচন 
কি। কিটা। কোন্টা, কন্ট! । কোন্গিলা, -গুলা-, -লা । 
কুন্টা । কোন্খান্‌, কন্খান, কুন্খান ।  ুন্গিলা, -গুলা-, -লা। 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ ~~ 


(কে) -কি- অবিকৃত রূপে পাওয়া যায়। উদাঃ ছটা আরো কিগে ফি, 


ওটা আবার কি গো কি । কাব্য ও কথ্যভাষায় সমান ভাবে এটি ব্যবহৃত হয় । 
(ৰ) কাব্যে ও কথা ভাষাতে অনেক সময়েই -কিটা- পাওয়া যার । উদাঃ 
কিটা রে,কি রে। 
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গে) -কন্টা- ও -কুল্টা- সাধু গু চলিত বাহলার -কোনটা-রই বিরুত 
কপ । তেমনি, -কন্পান- এবং -কুল্থান- -কোন্ধানা- বা -কোন্থালি- র. 
বিরুত বূপ | -টা-, -খান্‌- ইত্যাদির প্রয়োগের মধ্য বিশেষক্জ আছে। 
পরশ্নন্ছচক সবনামের সঙ্গেই এগুলো বাবহৃত হয়, সাধু ও চলিত বাঙলার রীতি 
ন্তসারে বিশেক্যের পরে নয় । উদ্দাঃ কন্টা খাটা, কোন্‌ প্থটি। অখণ্ড 
বক্ষ বোলাতে -শান- বাব্জত হয় । উদাঃ কুন্ধান্‌ কাপড়া, কোন কাপড়টি । 
এ বিষয়ে পদাশ্রিত নির্দেশক -এর পরিচ্ছেদ জবা । 

(ঘ) কিন্ত, নভগচনের ক্ষেত্রে বহুশঃ সাধু ও চলিত বাঙলার রীত্িও অস্তন্থত 

উদাঃ কন্লা ধান, কোন ধানগুলি । কুন্লা কাথা,-কোন কথাগুলি । 
এই রূপের পাশে-পাশে পাই : কন ধানলা, কোন ধানগুলি। কুন্‌ কাথালা, 
কোন্‌ কথাগুলি । 

(5) -কেন- এই প্রহ্স্থতক সর্বনামটি হয় বিরুত হয়ে “ক্যানে- কূপ নেয়, 
নয্নত -কিতায়- হয়। -ক্যানে- রাঢ়বক্গে এবং -ক্িতাগ- শ্রছট্রে প্রচলিত 
আছে । ক্যানে- কথা ভাষায় এবং -কিতায়- কাবো অধিক বাবহৃত হয়। 
উদাহ মোক ডাকালো ক্যানে, আমাকে ডাকলি কেন । ক্িতায রে তুই লাই 
“আসিলো, কেন রে তুই এলি নে। 


হয । 


৩. অনিশ্চয়স্চচক বলাম ( Indefinite Pronouns ) : 
ক) প্রাণিবাচক, -কেহ- শব্দ £ 


একবচন বহুবচন 
কাহে।, কাঞে|, কায়ো? কাঙে। এক বচনের দ্বিত্র প্রয়োগ । 
কাঙ, কাও, কাউ । 


॥ ব্যাখ্যা ও উৰাহরণ ॥ 

(ক) অনিশ্চযন্থচক সবনাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কূপে উচ্চারণ করা, হয়ে 
খথাকে। বিশিষ্ট উদাঃ কাহে। করে নাডুর দকান, কেউ করে নাডুর দোকান । 
কাও মুছায় মাথা চণ্ডীর, কাও মুছায় গাও, কেউ মুছিয়ে দেয় মাথা দেবী চণ্ডীর, 
কেউ মুছিয়ে দেয় গা, গোয়াল পাড়ায় । কাউ কিছু খোট! দিলে উপ ডাইম 
পাকা দাড়ী কেউ কোনো খোট! দিলে তার পাকা দাড়ী ওপড়াব । কাকো 
মারে চছ-থাকডা বুড়ী, কাকো মারে গুড়ি, কাউকে মারে চড়-থাঞ্জড বুজী, 
কাউকে মারে লাখি। শেষ দু'টি গোপীচন্জের গান থেকে । 
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(খ) -কাহো-র বহুবচনের প্রত্যাশিত রূপ -কাহোর ঘর-, -কাহোর লা" 
আদৌ নেই। একবচনের বূপকেই হ্বিত্ব করে বহুবচন নির্দেশ করা হয়। 
উদাঃ কায়ো-কায়ে। এইলা কাম করিবা' পারে, কেউ-কেউ এইসব কাজ করতে 
পারে । কাহো -কাহো খাছে গুগা-পান, কেউ কেউ খাচ্ছে পান স্থপারী ।. ' 

(খ) অপ্রাণিবাচক -কিছু- শব্দ 2 

সাধু ও চলিত বাঙলার -কিছু- শব্দ এই উপভাষায় চলে লা । বিশেষণ রূপে 
হিন্দীর -থোড়া-$ মধ্যযুগীয় বাঙলার -গুটিক-, এবং দুইয়ে মিলে -খোড়ায়গুটিক- ; 
সকণা- খেকে আগত -কশেক- এবং -অর্ধ-+ এক থেকে প্রাপ্ত আধেক > 
আদেক, দুইয়ে মিলে -কণেক-সাদেক-, পাওয়া যায়। থোড়ায়-থোড়ায়, 
কণেক-কণেক ইত্যাদি দ্ধিত্ব প্রক্নোগও পাই ॥ উদাহরণের জন্য বিশেষণের 
পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টবা । 

(গে) মিশঅনিশ্য়াখক সকলাম (capound indelinite pronouns ) i 

মিশ্র অনিশ্চয়ার্থক সবনান গঠনের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই, কেবল 
আঞ্চলিক উচ্চারণ বিরুতি ছাড়া ॥ উদাঃ কাও -না- কাও হিটা করিছে, কেউ- 
না- কেউ এটি করেছে । যে কায় এতোল। ভাত খাবা' পারে, যে কেউ এতগুলো 
ভাত খেতে পারে। কায় বা আইসেছে, কে বা আসছে। আর কাছে। 
ওইঠে গেলে মুই ডাঙ্গান্ছ হয়, আর কেউ ওখানে গেলে আমি তাকে মারতাম । 

৭. আত্মবাচক সবলাম ( Reflexive Pronouns ) 

সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষার -নিজ- শব্দ অবিকৃত কূপে এবং -আপনি- শব্দ 
-আপনে- বা -সাপোনে- কূপে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। উদাঃ: মুই নিজে 
ওইঠে গেহু, আমি নিজে ওখানে গেলাম । তবে, নিজে নিজে -নিজানিজি- 
হয় £ তমর] নিজানিজি সব কর পরতিকার, নিজে-নিজে তোমরা সব প্রতিকার 
কর। তায় আপনে হি কামটা করিসে, সে আপনিই এ কাজটি করেছে। 

৮. বাতিহারিক সবনাম ( Reciprocal Pronouns ) 3. 

পারস্পরিক সর্বনামের প্রয়োগ সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষার মতোই । 
উদাঃ উয়ারঘর আপনে-আপনে কাচাল মিটাইল্‌, ওরা আপনা-আপনি ঝগড়া 
মেটাল। -আপনা- আপনে- ক্ূপও দেখা যায়। 

__ ৯. অব্যয়য়োগে বিভিন্ন সবনামের কপ ২ 

(ক) সাধু ও চলিত বাঙলার নিশ্চ্নার্থক অব্যয় -ই- এই উপভাষায় -এ-, বা 

এয -য- কূপ নেয় । তারপর স্বরধ্বনির উচ্চারণে জোর পড়ায় তা -হে- হয়ে 
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যায়। সহ্বন্ধ বা পংযোগ-বাচক অবায় -ও- তেমনি -হো- এবং উচ্চারণের 
বিশিষ্টতার জন্যে তা শুধু -হ- ক্ষপেঞ্ড পাওয়া যায় । নীচে বিভিন্ন সবনামের 
নিশ্চয়াত্মক রূপ দেখান হল : 

(খ) উত্তম পুরুষ £ সুইয়ে. মুইতে, আমিই : মুইহে লিগা করিম ভাই, 
"আমিই নিকা। করব ভাই । মূহে যাম্‌ চা ব্াচেবা+, আমিই যার চি'ডে বেচতে । 
সংযোগযূলক অবায় £ যোরো, আমারও | তহ ছাড়িলো ঘর, মোরো৷ আসিল্‌ 
জর. তুইও বাড়ী ছাড়লি, আমারও জর. এল | -মোহো-- -মহো-. -মই-, 
আমিও হ থাকিবার বাদে মোহে! খাচু' পান, শোবার জন্য আমিও পান খাচ্ছি । 
মহো কান্দিম ঘরের রে কোশে, আমিও কাদব ঘরের কোণে । মহ গুরুজী না 
রত আর, আমিও গুরুজী 'আর রইব না। হামরাও, আমরাও । 

(গ) মধামপুকুত, সাধারণ ৪ তুইহে কণেক ভুল.কা দেখি রে ছোয়াটাক 
করিয়া কলা. তুইই খানিক ভোল! দেখি রে ছেলেটাকে কোলে করে। তুহে 
খালে লাজ, তুইই পাবি লক্ষ । তোহে কহিলো আনিব!’ যাবা, তুইই বললি 
আনতে যেতে । তোরে বাদে উষ্টকটম সোগায হইল, বেজার, তোরই জন্যে 
ইষ্ট-কুটঙ্গ সকলে বেজার হল। একদিনকার বদলে পে শিপাই, মুই নারীটা। 
তোরে, একদিনের জন্তে রে পিপাই, আমি নারীটি ছ্তোরই । তুইহো। খাবো 
দাদ! গাড়ী বাডী, তুইও যাবি দাদা গাড়ী নিয়ে । এইরকম -তহ- পাওয়া 
খাগ।  সম্বমার্থক £ তমরায়, আপনারাই । উদাহরণ পূর্বে জন্য | 

(ঘ) প্রথম পুরুষ, সাধারণ : গিরস্তেরে বহু, তাহে দিবে সাঞ্জাবাতি, গৃহস্থেরই 
পুত্রবধূ সেই-ই দেসে সন্ধ্যাবাতি। যার নারী তায়ে পায়, যার নারী সেই-ই 
পায়। সঙ্লমার্থক : তামরায়, তারাই । তাষারলারে, তামারলারহে, তাদেরই । 

(£) নির্দেশক সবনাম £ কয়েকটি বিশিষ্ট যাইয়া হইল, প্রেমের 
শুরু, 'সয়হে বাঞ্চা! কল্পতরু, স্ত্রী হল (প্রেমের শুরু, সেই-ই হল বাক্ধিত কল্পতরু । 
ক্মরে মতে চলেন তমা, এরই মতান্তযাযী চলবেন আপনারা | যানে দেখে 
তাহে হাসে, যেই-ই দেখে লেই-ই হাসে । মুই যারে পাও ধরেছো+ তাহে ধরি 
আারেছে, আমি যারই পা ধরছি, সেই-ই ধরে মারছে । যাক দেশিমো বেশী 
পারক, বেটীর সঙ্গে বিহে! দিষো তার, যাকেই দেখব বেশী “পারগ’ অর্থাৎ, 
কর্মক্ষম, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। যারে বাড়ীত, যায় তাহে কানা, যারই 





+ বাড়ীতে যায় সেই-ই কান ॥ ওরে যোগানের দুধ কাহোয় না দে, গুরে রোজ 


দিনের যোগান দুধ কেউই দেয় না 


১৯৮ শ্রাস্ত-উত্তররঙ্গের, উপায়৷ 





অরোঠে নাই, ওর কাছেও নেই। অহ গেইল, ও-ও গেল। কাকত 
নাই কওঁ, কাউকেও বলি নি, ইত্যাদি । ৭ 
ববনামজাত বিশেষণ ও ক্রিদ্জা-বিশেষণ ( ৮9719008741 Adjectives 
und Adverbs ) 3 



































ষূল দেশ-ৰাচকঃ কাল-বাচকঃ | পরিমাপ-বাচক: সাচ্শ্ত-বাচক: 
এ ভা, -তি,-তয়,| -মন্‌, -মুন্‌,-নম্‌, 
শি, -ডি, খন, -সঙ্‌ “নং, নাখা, 
ক্রিযা-বিশেষণ 
সে, সেই, | সেইঠে সেটে, 
শ্যা, ত, সেতি, সেইতি 
তে সেন্তি 
“নাথান, -নাখাতি, 
সেইদান্‌, সেধান্‌, 
[সেধান্তি । সে বন্ধান 
এই, এ, এইঠে,এঠে এবেলা, এল!, | আতো, এতো] এইমন*এামন,এমুল 
ছে, ছি, | এটে, হেটে, এলাও, এলান, | হোতো, এতগ | হিমন, হেইমন, ১ 
ই, আ হিততি, এলাহান এইনগ, ছিনম্‌, 
হিলি, ইসি, | হেখন, হিখন এইনন্‌, এনং, 
এত্তি, এতি, এইনং, ছিনং, 
এইতি হিভং, এইনাখা, 
হিনাখা, -নাকান, 
-নাখাতি, এইদান, 
এইদান্তি, 
এইধান্তি.। এবন্ধান 
ও, ওই. | ওইঠে, এইটে, | ওইসম্‌. হেমসম্‌| অত, অতো, | ওইমন্‌, ওমন্‌, ] 
হু,উ,অ. | হটে, উদ্তি, কচি । -লেলা- | অতন হুমন্‌, গননূঃ হুনং, 
উতি, হুত্তি এখানেও চলে 





গাৰ). 
এদান্তি, ওধান্তি 
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ক, কেট, 
ক্ে!, কা 


11117. 
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ৰযু 
বু 


ঃ 
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॥ ব্যাখ্যা গু উদাহরণ ॥ 


(ক) দেশবাচক সর্বনামীয় ক্রিস্না-বিশেষণপ্ডলোর সবই এসেছে -স্থান- বা 
প্থানে- খেকে । স্থানে>ঠে, -টে -ঠে>খেস>খ্ি>তি। -তি-র ব্বি্ব হগ্রে 
-লি-পাই । -এ->-হে- হয়। উদাঃ হেটে না দেং, ছোটে না দেং করেছে, 
এখানে দেব না, গুধানে দেব না করছে | “ছি- --ই- -ইঞ্জি-. এখানে । -ছিততি- 
_এখানে-, কেবল কাবো পাই । -হেত্তি- স্বরসঙ্গতিতে -ছিত্তি- হয় । উদাহ 
লেউঠে মুই ন! যা, সেখানে আমি যাই না । হিত্ডি আইসেক রে, এখানে আয় 
রে ছিততি আইসেক যাই, এখানে আত্ব রে মেয়ে । কুত্তি গেলো রে. 


নক্ষণত প্রধান | -বেলা-১স্লা। এবেলা>এল। । সেৰেল।> সেল। । -এলা-র 
পর -এখন- জাত -ন- পাওযা। যায়ঃ এল!+ এখন > এলান । স্বাথিক -ও- 
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অনেক সময়েই যুক্ত হয় ₹ এলা+ও>এলাও ৷ সময়> সম £ সে-সম্‌, সেইসময় | 
হেমসন্‌, ওই সময়, হেন সময়। এটি কাবোই বেশী চলে। ক্ষণ>খম । 
কালবাচক অধিকরণ কারকের বিভন্কি-চিহ্ন -কে- পাওয়া গেছে যেতকে, 
যখন । তেত্‌কে, তখন | এ প্রয়োগ কেবল কাবোই চলে। উদাঃ এলাও 
সুই যাইম, এখন আমি যাব । অবায় হিসেবেও -৩- যুক্ত হয়ে থাকে। তখন 
এলা৪_ এখনও । সেল! তুই খালো, তখন তুই খেলি। হেমসম্‌ আসিয়া 
“ঠেকিল, জরমঠেঙ্গুয়ার বেটাটা, ওই সময় এসে পৌঁছালে জন্ম-খোড়। বেটাট।। 
“নত,কে হালুয়া কিচ,কিচায়, তেত,কে কারার ভুকি, যখন ‘হালুয়া’ অর্থাৎ, 
শৃহস্থ কিচ,কিচ, করে অর্থাৎ তিরস্কার করে তখন উদ্খলে মুষল ফেলি, অর্থাৎ, 
খান ভানি। 


(গ) পরিমাণ-বাচক বিশেষণ -ত- চলিত বাঙলার মতো] এখানেও -তোঁ* 
হয়। ত>থ হয় কখনও । শ্বাথিক -উ- কারও যুক্ত হয় কোথায়ও। -“- 
যুক্ত হয়ে পাই -এত্য়া-, -অতয়-। এই -য়- নিশ্চয়াত্মক নয়। নিশ্চয়াস্মক -অতয়- 
= অতই । এতয়ঞ এতই । পরিমাণ বোঝাতে -ডে- পাওয়া গেছে। উদাঃ 
খবতে হাড়ী সিন্দা নড়ে আর চড়ে, তবতে বসমাতা কোড়ত-কোড়ত করে, যখন 
হাডীসিদ্ধা নড়ে-চড়ে, তখন বস্পুমতী কোড়ত-কোড়ত করে। কিন্ত, এখানে 
-শ্যাতই-ততই" অর্থে প্রযুক্ত হায়েছে। কাবো -যেকতি- ও -তেকৃতি- পরিমাণ 
বোঝাতে চলে। এ ছুটি কোচবিহারে কথ্যভাষাতেও কাবহৃত হয়। উদাঃ 
কথ যান্ধি, কত মানু । এতুলা ধান, এতোগুলি ধান । অতয় করিয়া দাদা 
বু্সিবার কার্য নাই, আত করে দাদা বুঝতে হবে না, ক্রিয়া-বিশেষণ । যেকতি 
তুই দিছিস, তেকুতি নুইও দিল, যতখানি তুই দিয়েছিস, ততখানি আহি 
দিয়েছি। 

খা সাদৃশ্ষ-বাচক -মন-, -নম্- “নন, -নং-, -নাখা-. নাখান-, নাখাভি- 
ইভাদির উৎপত্তির ব্যাখ্যা ক্রিয়া-বিশেষপের পরিচ্ছেদে দিয়েছি। কিছু 
উদাহরণণ্ড সেখানে পাগুয়া যাবে । অন্য কয়েকটি উদাঃ আজি তুই মোক 
অইন: করলো, আজ তুই আমাকে এই রকম করলি, ক্রিয়া-বিশেষণে | এইনন্‌ 
খাবার হাজার কুত্তার না খার, এই রকম খাবার হাজার কুকুরেও খায় না। 
এইনম্‌ মাছে। সুই কুন্ঠে পাওঁ এই রকম যাছ আমি কোথায় পাই, বিশেষণ । 
১৮৮ ১৯৮8: ১১:58 
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না দেখি ।  হিন্তৎ চন্দলাল ছোয়া কোঠে পান্ছ হয়, এমন চন্দনের মতো লাল 
“ছেলে কোথায় পেতাম । ইত্যাদি । 

১৯, যাবনিক রূপ 

বাক্কিবাচক এবং নির্দেশক সবনামের মধ্যে আমাদের মতে হিন্দু-মুসলমান 
ভেদ নেই । সাহিত্য-পরিহৎ পত্রিকায় জনৈক প্রবন্ধ-লেখক কয়েকটি সবনামের 
যাবনিক সংস্করণ উল্লেখ করেছেন, সা প প, প্রথম সংখ্যা, ১৩১২ । যথা 2 
“তোশ্মার-, তোমাদিগের ৷ -এল্মার-, এর |. -উস্মার-, গর ॥ সবনামের এই 
জাতিভেদের কথা অপর কেউ উল্লেখ করেন নি, আমরাও পাই নি। হয়তো 
“লেখক রঙপুরের কোনো বিশেষ অঞ্চলেই এগুলো। দেখেছিলেন ॥ 


॥ ক্রিয়া-পরণীয় ॥ 
॥ পনের ॥ 
॥ সমধাতুক কম" (Congnate Object) ॥ 


এই উপভাবায় সমধাতুক কর্মের বাবহার-গত বিশেষত্ব হল, শুধু কথাভাষাতেই 
নয়, কাবোও এর ব্যাপক বাবহার । যাজিত বাঙলা শসাছিতোর কবিতার 
ভাষায় সমধাতুক কর্মের বাপহার নেই বললেই হয়। কাবো ও কথা ভাষায় 
সমধাতুক কর্ণের ব্যাপক বাবহার ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগা বিশেষ 
নেই । কাজেই, কিছু দৃষ্টান্ত সন্ধলিত করে সমধাতৃক কণের আলোচন। সমাপ্ত 
করি । 

উদাঃ যে কোনা কান্দন তুই কান্দলু আমার বরাবর, যে কাদনখানি তুই 
কাদলি আমার কাছে । গুলীনাথ গুপীনাখ বলিয়া এ ডাক ভাকাই, গোপীনাথ 
গোপীনাথ বলে ডাক ডাকি । বসিয়া খেলি খেলামো গে, বসে "আমরা খেলা 
খেলব । কথাভাষায় £ খেলা খেলামো । কুন্কালে মোক শিক্ষাবে পিন্ধন, 
কোন্‌কালে আমাকে পরাবে পরবার জিনিস । তুই মোক হেইমন মাইরণ 
আারিলো রে, সোয়ামী হয়য়া. তুই আমাকে এমন মার মারলি রে স্বামী হয়ে । 
শংটাত ফু'ক দিলে ঠাকুর স্বর্গ থাকি’ খাওয়া খার, শক্খ্টাতে ফু দিলে ঠাকুর 
স্র্গে থেকে নিবেদিত জবা খায় । তখন হামরা আন্ধন রে আকস্কি, তখন আমরা 
বাধন রাধি । হে কুলে লায়েবের বেটা সাজনি সাজে, এ পারে সাহেবের বেটা 


সাজে ॥ 


© 
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॥ ষোলো ॥ 
£ ॥ বাচ্য (Voice) ॥ 
প্রাপ্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার বাচ্য বাঙল! ভাষার সাধারণ নিয়ম অন্গযায়ীই 
হরে থাকে । নীচের উনাহরণপ্ডলো থেকে তা স্প হবে । সামান্ত যে দু'-এব ঢু 
আৰুলিক বিশেষত্ব আছে, তাও উল্লিখিত হল । 


(ক) কর্তৃবাচা (৯১০/৮৩ V০৷০০ ) : কঙ্বাচো বাঙুল। ভাষার নিয়মই খাটে । 
কতার প্রথমা বিভক্তি হয়, কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন পুরুষের হয়, এবং 
সকমক ক্রিয়ার কম স্বিতীয়া বিভক্কিতে পড়ে । উদাঃ মুই যাও, আমি যাই । 
তায় আইগে, সে আসে । টাংশলিয়াক মুই খোওয়াইয, টাংশিয্নাকে আমি 
খাওয়াব। হৃনাৰক আসিবা’ কইছ, গুদের আসতে বলেছি । 

কাবো ও কথা ভাষায় কর্ঠবাচোর একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 
কয়েকট ক্ষেত্রে ক্রিগাপদগুলোকে দেখলে শিজন্ত ক্রিয্াপদ বলে ভ্রম হয়। 
কিও, সেগুলো কচ্বাচোরই ক্রিয়াপদ । উদাঃ জল দিয়া পাতাইসে দই, জল 
দিয়ে পেতেছে দহ । [নষের ছি'ড়াও কুশি, নিন গাছের কচি পাতা ছেড়ো। 
কেওটানা বেচায় নাছ, রাজার গণায় কড়ি, কেডটনী বা জেলেনী বেচে মাছ, 
রাজ। গোর্সে কড়ি। চিতল বলে আড়ী মোক করাইল্‌ বিধতায়, চটটুল বয়সে 
অর্থাৎ অল্প বগলে বিধাত। আনাকে বিবব। করল। দনে। হাতে পাড়াও ফুল, 
দু'হাতে পাড়ে। কুল । তুই কাচাল করাহস না, ও তুই ঝামেল। করিস নে । 
গালি পাড়াধে, গাল পাড়বে ॥ তার ডেকাছে বা ডাকাছে, সে ডাকছে। মুই 
ন। পারাহম, আমি পারব না॥ মোরঠে চাহাচে গরম জল, আমার কাছে 
চাইছে গরম জল । রোয়ার সুই ঢাকা তামান, রোপণের জামর সবই ফসলে 
ঢেকে ফেল। সনার মহুর ভাক্ষেণা গে হুল্ৰ। |কনাহছে, সোনার মোহর ভাঙ্গিয়ে 
হলুন [কনেছে। 

(ঘ)  কর্ম-বাচ্য ( ॥এ৪5ive V০৷০০ ) : কর্মবাচ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাঙলা 
ভাষার নিয়ম অঙ্গঘায়ী ধাতুতে করুংপ্রতায়রূপে -অ!- যোগ করে তারপর সহান্নক, 
ক্রিারূপে -যা-, -হ-, -পড়, ধাতু ব্যবহৃত হয়। উদাঃ ধান কাড়া গেইল্‌ চাউল, 
কা$) গেহল্‌ মাইল্কা ন। গেইল্‌ কাড়া, ধান কাড়ানে। গেল, চাল কাড়ানো, 
গেল, ম্ল। কাড়ানে। গেল ন।। এহ উদ্বাহরণচির, বিশেষত্ব লক্ষ করা 
আবশ্যক । [শজন্ত ক্রিয়া হলে বাঙলায় -আনো- প্রত্যয় যুক্ত হয়, এই, 





4 








প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষা ২৯৩ 


উপভাষায় -আনো- যুক্ত হয় নি। নাজে মাথা মোর কাটা যাছে, লক্জায় 
আসার মাথা কাটা যাচ্ছে । তবু পোড়া নাই যায় ময়ন! স্বন্দরী, তবু ময়না 
স্দরী পোড়ে নি । এই উদাহরণচির বিশেষন্ধ আছে । সাধু ও চলিত বাঙলার 
এখানে কর্মবাচা ন! করে কর্ঠবাচ্যই করা৷ হত। কর্মবাচ্যের ব্যবন্ধারের দিকে 
এই প্রবণতা লক্ষ করবার তো । এই রকম : দূরত, যাস্ছু বেচা, আর লাই 
হম দেখা, দূর অঞ্চলে আমি বিক্রীত হচ্ছি, অর্থাৎ আমার বিয়ে হচ্ছে, আর 
আমাদের দেখা হবে ন! । চুলি দিয়া ডাকা। গেইছে কইন্যার পাছিলা, চুল দিয়ে 
ঢাকা পড়েছে কন্যার নিতন্ব । সাধু ও চলিত বাঙলায় প্রথমতঃ এটি কর্তৃবাচ্যে 
ব্যবহৃত হত, দ্বিতীয়তঃ -ফা- ধাতুর জায়গায় -পড়,- ধাতু প্রযুক্ত হত। ও 
জোঙ্গল পোড়া যায়, শড়কে উড়ে ছাই, ওরে জঙ্গল পোড়ে, শড়কে ওড়ে ছাই । 
শুকান কাদে। গেইল্‌ গাড়া, শুকনে। কাদ! গাড়া হল। হইমে| হইমে| দেখ 
মাই গে ঈশ্বর যদি করে, হব দেখা আমরা ওগো কস্যে, ঈশ্বর যদি করে। 

বাকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্ভবাচোর তুলনায় কর্বাচোর প্রতি কোক এবং 
সহকারী ক্রিয্ারূপে -ঘা- ধাতুর প্রাধান্য এই উপভাষায় এক বিশেষত্ব রূপে এই 
প্রসঙ্গে নিদেশ করা চলে। ভাববাচ্য এবং কর্ম-কতবাচোরও আপেক্ষিক 
প্রাধান্য লক্ষ করা যায় । এই বিশেষত্ব অবশ্য কাবোর । 

(গ) ভাব-বাচা (17095159991 ৬০০৩) ভাব-বাচোর গঠনের মধোও 
কোনে! বিশেষত্ব নেই । তবে প্রয়োগের মধ্যে খানিক বিশেষত্ব আছে। সাধু 
ও চলিত বাঙলায় যেখানে ভাব-বাচোর সাশ্রয় নেওয়া হ'ত না, এই উপভাষায় 
সেখানেও ভাব-বাচ্যের আশ্রশ্ন নেওয়া হয়। উদাঃ গাও ধোয়া যাউক রে, 
গা ধোওয়া যাক রে। চাউল যাউক মোর কীড়া, আমার চাল কাড়ানো হোক । 

(ঘ) কর্শকভবাচা (098578558৮৩ Voice ) : কর্মবাচা ও ভাব-বাচোর 
প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে, কর্ম-কর্ত্বাচ্য প্রসঙ্গেও তা খাটে । সাধু ও চলিত, 
বাঙলায় যেখানে কর্ম-কতৃবাচোর আশ্রন্ধ নেওয়া হত না, এ উপভাষায় সেখানেও 
কর্ম-কর্বাচ্টে বাক্য রচন। কর! হয় ॥ কর্তৃবাচ্যের প্রসঙ্গে বলেছি, শিজন্ত ক্রিয়ার 
কূপ নিয়ে কখনও করৃবাচ্যের ক্রিয়া বাকো দেখা দেয়। কর্ম-কর্তৃবাচ্যেও তাই 
হয়। তবে, অপ্রাণিবাচক বা নৈসগিক ব্যাপার বলে সেগুলোকে কর্ম-কর্তৃবাচো 
উল্লেখ করলাম । উদাঃ বাবরি উড়ায় বাতাসে, বাবরি চুল বাতা ওড়ে । 
গারাম ঠাকুরের ভোক নাগাইসে শ্াবার জোগাড় করে, গ্রাম দেবতার ক্ষিদে 
লেগেছে, তার সেবার জোগাড়. করছে । এটি কথা ভাষাতেও পাই ॥ মোর 
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নাগাইসে ঠন্‌, আমার লেগেছে ঠাণ্ডা । আশোমানে কাড়াইল, ঝড়, আশমানে 
ঝড় কড়.কড়, করল। আলিরে গোডে-গোড়ে নাগাইছে' কুহা, ধানের আলের 
কাছে-কাছে কুয়াসা পড়েছে, লেগেছে। : ছুইয়ো ঠোট নোলোভোলো, ধূলা 
উড়ায় মুখে, ছুই ঠোট এলোমেলো, ধূলো ওড়ে মুখে । যৈবন উড়ায় 
মোর পুবাল বাতাসে, পৃবাল বাতাসে যৌবন আমার ওড়ে ॥ 


॥ সতেরো ॥ 
॥ শিজভু-ক্িয়া { Causative Verbs ) ॥ 

শণিজস্ত-ক্রিয়ার কূপ গঠনেও বাঙল! ভাষার প্রচলিত নিয়মই এই উপভাষায় 
অন্তপরণ করা হয়। 

(ক) অকমক, সকৰ্মক এবং দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রেরণাখক রূপ বাঙলা ভাষার 
মতোহ । অকমক ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শিজন্ত ক্রিয়া সকর্মক এবং সকর্মক ধাতু 
থেকে নিষ্পন্ন শিজস্থ-ক্রিয়া দ্বিকমক হয়। কেবল বিভক্তি চিহ্নের আঞ্চলিক, 
পরিবতন দেখা যায়। উদাঃ মুই খাওঁ, আমি খাই, অকর্মক ক্রিয়া । প্রেরণার্থক 
কপ £ মোক খোওয়ায়। আমাকে খাওয়ায় ॥ তায় বাড়ী গেইল, সে বাড়ী গেল, 
শকমক ক্রিয়া প্রেরণার্থক কূপ তাক বাড়ী মাওয়ান্ু, তাকে বাড়ীতে যাওয়ালাম । 
টাগ্। ডোঙাইক পিটাইল্‌, টা ডোঙাইকে পিটাল, দ্বিকমক ক্রিগা ॥ প্ৰেরণার্থক 
রূপ: মুহ টাগাক দিয়া, ডোঙাইক পিটান্স, আমি টাণ্ডাকে দিয়ে ডোঙাইকে 
পেটালাম । 

(খ) স্কুল ধাতুতে -আ৷ এই কুং প্রত্যয় যুক্ত করে পিজস্ রূপ করা হর বাঙল। 
ডানার মতোই । 


ধাতু স্বাস্থ হলে অন্থঃস্থ ব- শ্রুতির ফলে -জ্- -ওয়া- হয়। উদাঃ 


মূল ধাতু  -জআা- প্রতায়ান্ ধাতু মূল ক্রিয়া প্রেরণাথক রূপ 
উহ্‌ হা উঠা, উঠি অঠাঞ্, উঠাই 
ডুব, বা ডুব, ডুবি ডুবাও, ডুবাই 
পড়, পড়া শঙ্কা, পড়ি পড়া, পড়াই 
চল্‌ চলা লু, চলি. চলা, চলাই, চালাই 
ধর - বরা ধক, ধরি ধরাওঁ, ধরাই 
ক্রু করা ককা, করি করাও, করাই, 


\ 


€ 
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মূল ধাতু আ-প্রত্যয়াস্ত ধাতু মুল ক্রিয়। প্রেরপার্থক কূপ 
বল্‌ বসা বন্ধ, বসি বসা, বসাই 
থা খাওয়া খাওঁ, খাৱ বোয়াওঁ, খিলাও, 
খাওয়াই 

যা যাওয়া যাও, যাই, যাওয়াও, যাওয়াই 
দে দেওয়া দেও, দেই দেওয়াও, দেওয়াই । 


প্রয়োগ £ তোর্হে বাদে সাদের বৈরাগী করালো, তোরই জন্যে সাধের 
বৈরাগী করালি। নিন্দের ছোয়াক তুই মোর কান্দালে, তুই আমার গুমের 
ছেলেকে অর্থাৎ ঘুমন্ত ছেলেকে কাদালি । কতয় দিনে পিন্দাবে মোক শাংকা, 
কতদিনে অর্থাত কবে পরাবে আমাকে শীখা । তোক হল্দা মাখাইম্‌ রে, তোকে 
হলুদ মাখাব রে। তাক দিয়া ঘর বান্ধাইম রে, তাকে দিয়ে ঘর বাখাব অর্থাৎ 
তৈরি করিয়ে নেব ।, 

(খে) বাঙলা ভাষার মতোই 'পরিচালিত' বা “আরোপিত প্রযোজক’ -এর 
আলাদা কূপ নেই । উদাঃ বুধাকু শুকারুক দতরাশান্‌ দেওয়াইল্‌, বুধারদ শুকারদকে 
দোতরাটি দেওয়াল । আরোপিত প্রযোজক-এর কূপ 2 বুধারু বিসাদুক দিয়া 
শুকারুক 'দ'তরাখান দেণ্য়াইল্‌, বুধারু বিসাদুকে দিয়ে শুকারুকে দোতরাটি 
দেওয়াল । 4 

(ড) পরিশেষে, -খা- ধাতুর (প্রেরণার্থক কূপের বিশেষত্বটি লক্ষণীয় । -খোয়াও- 
এই ক্ূপটির সঙ্গে হিন্দী প্রভাবিত -খিলাখঁ- রূপটি খুবই চলে । উদাহ মোক 
খোয়ালো আলির কচু, আমাকে খাওয়ালি ধানের ক্ষেতের আলে হওয়া কচু । 
ভাত খিলালেন মোক চোপরাতি, আমাকে সার। রাত ধরে ভাত খাওয়ালেন । 
কাব্য ও কথ্য ভাষায় সমানভাবে -খা- ধাতুর হিন্দী-প্রভাবিত এই ণিজস্তরূপ 
ব্যবহৃত হয় ॥ / 


॥ আঠারো ॥ 

॥ নাম ধাতু ॥ 
বিশেশ্বা, বিশেষণ, নামশব্দ এবং অব্যয় শব্দকে ধাতুরূপে ব্যবহার করবার 
প্রবণতা আলোচ্য অঞ্চলের উপভাষায় বিশেষভাবে দেখা যায় । চলিত বাঙলায় 
এবং কবিতায় নামধাতুর ব্যবহার বেশই আছে । কিন্ত, এই উপভাষায় নামধাতুর 
বাবহার সেই তুলনায় অনেক বেশী । চলিত বাঙলায় যেখানে নাম-শব্দকে 
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ধাতুরূপে বাবহার করা হয় না, এমন ক্ষেত্রেও এই উপভাষায় নামধাতু বাবহার 
করবার রেওয়াজ আছে। কাবো ও কথা ভাষায় সমান পরিমাণে তা দেখা 
যায়। নামধাতু গঠনের রীতি অবস্য চলিত বাঙলার মতোই ৷ নীচে উদাহরণ 
দিয়ে তা দেখানো হল। 

(ক) নামশব্দের সঙ্গে -আ- প্রতায় জুড়ে নামধাতু £ বি্-বিষা £ না যাও 
মুই, না যাওঁ মুই ঘাউক্সা বিস্বান্ছে, আমি যাব না, যাব না, ঘা বাথা করছে। 
ভাং, ডা্গন্াঙ্গা £ ভাতার শুনিলে তোক ডাঙ্গাবে গে, স্বামী শুনলে তোকে 
মারবে গো । গদ্ধ-গন্ধা : সেল! বুড়া-বুড়া গন্ধাছে গতর, তখন দেহটি বুড়োবুড়ো 
গন্ধ করছে অর্থাৎ লাগছে । বাস-বাসা £ ভোগধান-ভোগধান মাই গে, বাসায় 
গা, ওগো মেয়ে গা দিয়ে তোর ভোগধানের বাস বা গন্ধ বের হচ্ছে। হন্ত- 
হস্তা, হান্ত। : নিন্দের 'আলিসে হাস্তয়া রে দ্যাখেছু', ঘুমের আলস্কে অর্থাৎ 
খুমের মধো হাত নেড়ে রে দেখছি । তাক-তাকা, অন্যান করা ২ হাব-ভাব 
মুই তাকিছ্ু তোর, তোর হাবভাব আমি অন্রমান করলাম, বুঝলাম । কাকই- 
কাকা, মাথা চড়ানো : কাকে টেড়ি, কাকই দিয়ে টেড়ি করে চুল। 
অঙ্গসন্ধান--অন্সা, অংসা £ মরিয়াও না মিটে আশা, তাহো। অন্সায় জল, 
মরে না মেটে আশা, তবু অনুসন্ধান করে জল । ধান্ধা, ধান্দা-ধান্দা £ মোর 
বাদে না ধান্দাইস, আমার অন্য চিন্তা করিস নে। মন-মনাঃ ছাড়িয়া 
দিবা" না মনায় মোক, ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে ন। আমার । শোভা, শাভা-শভা ১ 
আকোয়ারী মোক শবায় না, কুমারী থাকা আমার শোভা পায়না । রস-রসা = 
চৌকোণ রসেয়া, চৌকোশ ঝোরেয়া গান গাবার ধরিছে, চার কোণ! রূসায়িত 
করে, চারকোণা। “সরিয়ে” অর্থাৎ কাদিয়ে গান গাইতে 'আরপ্ত করেছে। নিন্দ- 
নিন্দাঃ তাহো| বেটি মোর নিন্দাছে, তবু মেয়ে আমার ঘুমুচ্ছে । প্রত্যয়" 
পইতানে। : কায় কয় এগিলা কাথা কায় আর পইতায়, কে কয় এ সব কথা, 
কে আর বিশ্বাস করে। আগ-আগা, পাছ-পাছা £ এক হাত আগাছে যদি 
পাছাছে তিন হাত । বেসাতি-বেসা £ লালের বাজার যায়! বেসালে সিন্দুরা, 
লালের বাজারে গিয়ে বেসাতি করলে অর্থাৎ কিনলে পিছুর ॥ ক্থান-সিনা £ 
সিনায় আসিলো মাই, স্বান করে এলি রে মেয়ে ; সাড়া-ফাড়া। £ চেঙ্গেডা গিলা 
মোক কাহোর সাড়ায় না, চ্যাঙ্গডাগুলোর কেউই আমাকে সাড়া দেয় না। 

খে) প্রতায়যোগ না করে নাম-শন্বকে ধাতুরুপে কাবহার : সেই না ঘাটে 
আমে! মুলে, সেই ঘাটে আম মুকুলিত হয় । সখের উপর বিহাছ ভাই স্থন্দর 
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কইনা দিয়া. সখ করে বিহা বা বিয়ে করলাম একটি বন্দর কন্যাকে । ডানে 
দিবার বিরাইল, মা মোর পরমা স্বন্দরী, দান দেবার জন্যে বের হল আমার পরমা 
হন্দরী মা । বোতল নিকালিয়া হামাক তালো দেও রে, বোতল নিঙ্ষাশিত করে 
আমাদের তেল দাও । আনন্দে বরিয়া নেহ গে, আনন্দে বরণ করে নাও গো) 
পারোর মতন হোকোর মনটা সদ্গায় বাকুরে, পারাবতের মতো পোড়া মনটা 
সৰ্বদাই বকম-বকম করে । গায়ের রোষা গোদা। যষের শিংরিয়া উঠিল, গোদা 
যমের গায়ের রোয়া শিউরে উঠল । অন্ধকারের ভিতর জঙ্গল পিক্াইল্‌, অন্ধকারের 
ভেতর জঙ্গল স্বজন করলে । কাউয়া-চিলার নাখান মোশা ভোমরিয়! ব্যাড়ায়, 
কাক-চিলের মতো মশা ভ্রষণ করে বেড়ায়। বিদেলীয়ার পখিম মন, লিদেলী 
মান্ষের মন পরীক্ষা করব । 


(গ) অন্তকার-স্থচক অবায় শব্দের সঙ্গে -আ- প্রতায় জুড়ে নামধাতু £ হিল্‌- 
ছিলাছে কমরটা মোর শির্শিরাছে গা, কোমরটা আমার হিল্হিল্‌ করছে, 
গা শির্শির্‌ করছে । মোর মনটা ছল্ছলায়, "মামার মনটি ছল্ছল্‌ করে । 
নেকেড়া বাঘের নাখা গডগড়াছিস, নেকড়া বাঘের মত গড়,গড়, করছিস । 
ভাহে। চেঙ্ড়ী মাইয়ার নাখা। দগ,দগাছে গাও, তবুও চেঙ্গড়ী মেয়ের মতো গা 
ডগ,মগ, করছে। ছাগলটা আরে! মেল.মেলায়, ছাগলটা ম্যা-ম্যা করছে 
চোখের জল মোর ছল,বলায়, চোখের জল আমার ছল্ছল, করে । লসোদায় 
বুকখান ধর্ধরাছে. সদাই বুকটি ধুক্‌-ধুক্‌ করছে । উড়িয়া বাছে পতখী রে জড়া, 
ডেন। জড়া সনসন্ায়, উড়ে যাচ্ছে পার্খী জোড়া, ডানা জোড়া সন্-সন্‌ করে। 
গালাট। চক্চকায় মোক দিবো রে গাহেনা, গলাটি চকচক করে অর্থাৎ চকচকে 
গয়না দিবি আমাকে । হেঁসফেসাছে গাও, গা হাসফণাস করছে। কাহো 
মাখ! টক্টকায়, কেউ মাথা নাডে। সাগরের উপর সেলা গড়,মড়ায় পাথর, 
সাগরের উপর তখন পাথর গড়ায় । আর একঘর যে ম্যান্মানাছে, আর একটি 
পরিবার. যে মিন্শিন্‌ করছে তুই রে কোইল! কুল.কুলাছিত বাশের ছায়া পায়া, 
তুই রে কোকিল কল,বল্‌ করে ডাকছিস্‌ বাশ গাছের ছায়াতে । যেত কে হালুয়া 
কিচ.কিচায় তেত.কে বারার সুক্ষ, যখন “হালুয়া” অর্থাৎ গৃহস্থ কিচিরকিচির 
অর্থাৎ তিরস্কার করে তখন উচ্ছখলে ধান ভানি । তিনটা বাধিনীর খাটি ঝু- 
ঝরালো। চোপরাতি, তিনটে ঝাটার কাঠি সারা রাত নাড়াচাড়া করলি। 
চোপরাতি মোর ধস্ধসাছে জিউ, সারা রাত আমার বুক ধর্ষক করছে । 
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আর খাড়ীর কোন্ট! হল,হলাছে য্যাষন পুত্রিমার চান, আর শাড়ীর কোণটা 
পুণিমার চাদের মতো হল্হল্‌ কয়ছে। কিতায় কল্বলাছিত তুই, কেন কল্বল্‌ 
করছিস তুই । গাওখান ঝন্ঝনায় মোর, গা'টি শির্লির করে আমার । বানের 
জলে নদীট! হড়,হড়ায়েছে, বানের জলে নদীটি হড়,.হড়, করছে। কুকুরটা 
নট্‌ফটালে কান, কুকুরটা কান নড়াল। দুগ্নারের আগত নয়! ডীঘি চক্‌চকাছে 
বাল৷, ছুয়ারের সমুখে নতুন দীঘি, চক্‌চক্‌ করছে বালি । 


(ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ কূপে নাম-ধাতুজ অসনাপিক! ক্রিয়৷ : চাক্সি যে গরব 
বারে দের,দেরেগ্না পড়ে, চালুন যে গব করে তার ফাক দিয়ে ঝরুঝরু করে জিনিস 
পড়ে যায়। কথাস্বর : দেল্দেলেয়া উন্থরি পড়ে, ঝর্বর্‌ করে উচ্ছিত হয়ে 
পড়ে । ছট,ফটেত্না নিগাইল্‌ সোগ্নামীক মোর, আমার স্বামীকে ছট্‌ফট্‌ করিয়ে 
নিয়ে গেল। কইন্যা, নাই বুঝিতে নাই স্থজিতে ঢালিয়। দিলে! গল,গলেয়া, 
কনা, ন! বুঝেন্গজে ঢেলে দিলি গল্গল্‌ করে । রাজার বুকখে গাও ধুইবে 
দোমেঘ়া-দোমেয়া, রাজার বুকে স্বান করবে লাফিয়ে-লাফিয়ে । ফন্ফনে চলি 
গেইল,, বন্বন্‌ করে চলে গেল । পরপরে চুলি ছিড়ে, পর্পর্‌ করে চুল ছে'ড়ে । 
সর্সরে সাপটা যায়, সর্সর্‌ করে সাপটা! যায় । মড়,যড়ে ডালটা ভাঙি পইল,, 
মড়,মড়, করে ডালট। ভেঙে পড়ল । ঢক্ডকে জল খাছে, ঢক্ক্‌ করে জল 
খাচ্ছে। কুল,কুলায় পড়ুক পানি, ঝিবুঝিরু করে পড়ুক বৃষ্টি । মাথার উপর 
কোন্ঠে মোর ভেদ্ভেদেবা' ধোলো, আমার মাথার কাছে কোথায় আবার বকর- 
বকর করতে ধরলি ॥ তড়,বড়ে নদীর ঘাটত গেইল, তড়বড় করে নদীর খাটে 
গেল। খপখপেক্া। চলি গেইল, অন্তভাবে চলে গেল। হুল হুলিয়। উঠে মোর 
দুঃখ, হুড়হড় করে ওঠে মনের দুঃখ ॥ ছুই বোন ভুকাছে চু'ড়া দোদোলঙ্গিয়া, 
ছইবোন চিড়ে কুটছে দুলে-দুলে । 


ডে) ওপারের এই ক্রিদ্গা-বিশেদণ রূপে নাম-ধাতুজ অসমাপিকা। ক্রিয়াগুলোর 
সবই অন্কার-ম্থচক । নাম-শব্দ দিয়ে ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে নাম-ধাতুজ 
অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাঃ কাকেয়া-কাকেয়া চুলের ভাঙে জালি, চিকনী দিয়ে 
আচড়ে-আ্রাচড়ে চুলের জটা-জাল ভাঙে । ফ্যালাইল, পাকেয়া, পাক মেরে 
দিল। তোমার হাউসের জিনিস আনি আদরি দিবে, তোমার সখের জিনিস 
এনে আদর করে দেবে । জল-জল বলি রাজ! উঠিল কাতারিয়া, জিল" বলে 
রাজ। কাতরধ্বনি করে উঠল । 





* 
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॥ ডানশ ॥ 
॥ অসমাপিকা ক্রিয়া ( Conjunctives ) ॥ 


সাধু বাঙলা ভাষার অসমাপিক। -ইয়।- এবং. -ইলে- আলোচ্য উপভাষায় 
বিচিত্র পরিবর্তন লাভ করে ॥ -ইয়া- অবিরুভ রূপে কাব্যে এবং কথা ভাষায় 
ব্যবহৃত হয় । -ইয়।->-ই- হয় এবং তাও খুব বাবহৃত হয় কাব্য ও কথা ভাষায় ॥ 
"ইয়া->-ই-র বাবহার অবস্থা বাঙলা কবিতায় দেখা যায়, কিন্ত কথ্য ভাষায় 
দেখা যায় না। _ইয়া-র অন্যান্য পরিবর্তন এই 2 ইয়া এয়া ॥ এয়া>এ ॥ 
এয।আয়য়া, আয়া, আয়. অয় । -ইয়া-র অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিয়নন্বর উচ্চন্বর 
-ই-র প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে, ফলে শ্বরসঙ্গতি হয়েছে । চলিত বাঙলাতেও 
-ইলে->লে হয়। কিন্ত, সেই সঙ্গে সেখানে অভিশ্বতিজ্ঞাত ধ্বনি-পরিবর্তনঞ 


আসে । আলোচ্য উপভাষায় তা আসে না। নীচে দৃষ্টান্ত দিয়ে এইগুলোকে 
স্পষ্ট করা যাচ্ছে। 


(ক) কাবো ও কথা ভাষায় ক্অবিরুত রূপে -ইয়া-র বাবহার 2 হালিয়।-কাপিয়া 
জরত পন্থ, কেঁপে জরে পড়লাম বা জর এল। ত্যালোতে ভাজিয়া অঠাইস্‌ 
শৌরুলর পহনা, তেলে ভেজে তুলিস শোল মাছের পোনা অর্থাৎ, বাচ্চা । কাটিয়া 
আনিবে কলার পাতো. কেটে আনবে কলার পাত। । আনো তো দাহুকি ; 
ডেঁচিয়া ফেলা. কটি, আনো তো খুরপি, চেঁচে ফেলি কোমর । 


(খ) স্বরসঙ্গতির জন্যে -ইয়া-র অবাবহিত্ত পূববর্তী নিষ্মন্থর -আ- -ই- হয়েছে, ; 
এবং -ইয়া-র -ই-র সঙ্গে তার মিলন হয়েছে £ ফিরাইন্সা ফিরিয়া । ডভ্ডিডাইয়া > 
ভিডি । তড়পাইয়াতড়পিয়া । লুকাইয়া সলুকিয়া ৷ শুকাইয়া > শুকিয়া ॥ 
উল্টাইন্া > উন্টিয়া । গডাইক্সা > গড়িয়া । লুটাইন্সা > লুঠিয়া. জিয়া । পুডাইয়া> 
পুড়িয়া £ খোদায় যদি ফিরিয়া আনে সনায় বন্দিম গালা, ভগবান যদি ফিরিক্গে 
আনে, সোনা দিয়ে গল! বাধাব | : ভিড়িয়। বান্ধো নাও, বেষ্টন করে বাধে। 
নৌকো, নৌকো ভিডাও। পুকিন’তি ছামট! তডপিয়া উঠেছে, গতওয়ালা 
উদুখলটি লাফিয়ে উঠছে। ঘরের ভিতর হীরানটা, লুকিয়া রহিল, ঘরের ভেতরে 
হ্বীরানটা লুকিয়ে রইল । তাতে যাছে আউলিয়া, ভাতে যাচ্ছে এলো হয়ে । 
উডভিয়া দে, উড়িয়ে দে । উন্টিদ্বা-পাণ্টিয়। গে পড়েছ, উল্টে-পান্টে গো পড়ছি ॥ 
বেলাটা। ঘা’ছে গড়িয়া, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে । ইত্যাদি । 

১৪ 
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(গ) -ইয়া--ই-। কাবো ও কথা ভাষায় সমানভাবে পাওয়া যায় $ 
উড়াইয়া>উড়াই ॥ বেচাইয়া>ব্যাচাই । হইয়াহই । কাটিয়া>কাটি । 
ভিজাইয়।ভিঙ্ঞাই । হালিয়া হালি, হেলে । খেচিয়া>খেচি। ছাড়িয়া 
ছাড়ি। করিয়া > করি ৷ পিন্দিয়া>পিন্দি, পরে । বসিয়।> বসি ২ বারো কাহন 
কড়ি রাজার শূন্যে উড়াই দিল, বারো কাহন কড়ি রাজার শূন্যে উড়িয়ে দিল। 
বান্দা-ছান্দার কার্য নাই, এইঠে ব্যাচাই যা, বাধা-ছাদার কাজ নেহ, এইখানে 
বেচে যাই । রাজা হই না করে যদি রাজ্যের বিস্তর, রাজ। হয়ে না করে যদি 
রাজোর বিস্তার । নিকরি কাটি-কাটি বাঙল৷ বান্ধা হে, নিকরি অর্থাৎ এক 
জাতীয় খড় কেটে-কেটে বাঙলা ঘর বাধলাম বা তৈরী করলাম হে । ক্ষার-খহলা 
ভিজি দিস্ , ক্ষার এবং খোল ভিজিয়ে দিয়েছি। দোকোন! হালি পড়ে পানি, 
কলার পাতার দু' কোণা হেলে পড়ে বৃষ্টির জল ইত্যাদি 


এখ) -ইয়।->-এয়া-। কাবো ও কথা ভাষার ব্যবহৃত হয় £ হেলাইয়।> 
এহেলেয়া, জ্বালেয়া । বাড়াইয়া সবাড়েরা । ভ্যাল্টাইয1১ভ্যাল,টেয়া, উল্টে। 
“পাঠাইয়।>পাঠেয়া । পালাইয়া২»পালেয়া। ফেলিয়।>ফেলেয়া, কফ্যালেয়।। 
বেচিয়।>বেচেয়া, ব্যাচেয়া । ঠোকাহয়।>ঠোকেয়া, ঠোগেয়া। বযাইয়।> 
খপেয়।।  জালাইয়া জ্ঞলেয়। ।  চড়াইয়া চড়ে] । বানাইয়া>বানেয়। ২ 
ডাল হালেয়! ফুল তুলিছে নৌতুন যুবতী, ডাল হেলিয়ে ফুল তুলছে নব-যৌবনা ॥ 
হাত বাড়েয়া দুইট। জোলপই পাড়েয়া দে, হাত বাড়িয়ে ছুটি জলপাই পেড়ে দে ॥ 
কতয় খাবো, খাইস পানশ্গয়া ঠপোর! ভ্যাল্টেয়া, কতই খাবি খাস পান-সথপারি 
ঠোট উল্টে । চল্‌ বেটা, পালেয়| যাহ, চল, বেটা পালিয়ে যাই। বাড়ী ঘরের 
কাম ফ্যালেছ্া বাশিত, দিছে| মন, বাড়ী ঘরের কাজ ফেলে বাশিতে মন দিয়েছি | 
হোপারে কাবরেক্গার গছ যে মাহ টিয়ায় ঠোগেয়া খায়, ওপারে কামরাঙ্গার গাছ, 
ওগো! মেয়ে, টি Zকরিয়ে খায় । খসেয়া ফেল! তুই পিতলের খাডু, খখিয়ে ফেল, 
তুই পেতলের চুড়ি । 


(ঙ) -এয়া-এ) -এয়া-র পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তন -এ- হওয়াতে এই 
উপভাথার অসমাপিকা ক্রিয়াপদ অনেকখানি পশ্চিমবঙ্গের বা চলিত ভাষার 
কাছাকাছি এসে গেছে । যেমন, ভাবিয়া > ভাইবা ভেবে, চলিত বাংলায় এবং 
পশ্চিমবঙ্গে । ভাবিয়।> ভাবেয়া > ভাবে, প্রাস্-উত্তরবঙ্গে । পশ্চিমবঙ্গে “1 চলিত 
ভাষায় অপিনিহিতির পর অভিশ্রাতি ঘটায় -ভেবে- পাওয়া গেছে ॥ . আলোচা 
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উপভাধায় প্রথমতঃ এই ক্ষেত্রে অপিনিহিত্তি ঘটেনি ; দ্বিতীয়ত: অভিশ্রত্ির কলে 
মূল ক্রিয়ার ধ্বনি পরিবতন হয় নি । অথচ, -ভেবে- এবং -ভাবে- খুব কাছাকাছি 
এসে গেছে ভিন্ন দুই দিক থেকে ॥ রহিয়া>রহে ৷ দাড়াইয়।>দাড়ে, ভাড়ে ॥ 
নাচিয়া>নাচে।  গড়াইয়াগড়ে । আআসিয়া>আসে । থাকিয়া>থাকে । 
বন্ধিয় > বান্ধে । রান্ধিয়া>রান্ধে. আন্ধে। পালাইয্া>পালে। ভাঙিয়া> 
ভাঙে ।  ফাটিয়া>ফাটে। বেচিয়া>বেচে, ব্যাচে । বখসাইয়।>খসে । 
ফেলিয়।> ফেলে, ফ্যালে । ঠোকরাইয়া>ঠোকে, ঠোগে 2 ওই ভোজী ভাবে 
গ্যাগ,, গে। বউদি, ভেবে দেখ ॥ রহে যা গে ঘাটশোরী, ওগো ঘাট়ুশোরী দেবী, 
রয়ে বা থেকে ঘা । ডাইনে বায়ে রাজার ডণাড়ে খাড়া হইল,, ডানে-বায়ে রাজার 
দাড়িয়ে খাড়া হল | ঘটাত পাইলং কামার, দা গড়ে দেও হামার, পথে পেলাম 
কামার, তাকে বলি--দ! গড়িয়ে দাও আমাদের । আতি করি আসে তোর ভারী, 
ঘরটাত, থাকে হিম, রাতের বেলায় এসে তোর দ্বারী খর অর্থাৎ, বাইরের 
খরটাতে শুয়ে থাকব । খাড়া নাচে আনলে ধন, অল্প বা শীইই নেচে আনল 
ধান । মুখের অগ,লা পানশান তোর কাপেড়াত বান্ধে স্যাছু', মুখের সেরা পানটি 
তোর 'গাচলে বেধে দিচ্ছি । নোকলা। ভাত আন্ধে খাউক, লোকগ্জলে। ভাত রেঁধে 
খাক । চল বন্ধু, পালে যাই, চল বন্ধু, পালিয়ে যাই । আকাশ-জমি ভাঙে পড়ে 
লেই দিনা। হাতে, আাকাশ-জমি ভেঙে পড়ে সেই দিন হতে। কি কহিম 
ছঃখের কাথা, মোর প্রাণ ফাটে মায়, কি কইব তুঃখের কথা, আমার প্রাণ ফেটে 
শা, ইত্যাদি । এ বিষয়ে পনির অংশে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ অস্চ্ছেদে 
আমাদের মন্তণা রষটবা । 








(5) -এয়া->-আয়য়া, আয়া, আর, অয়া, অয় £ ছিবচনীর প্রা! খাজা 
ফ্যালেয়। দিলেক পিক, স্ববচনী দেবীর পূজোর নুপারী খেয়ে ফেলে দিল পিক । 
যদি খায়য়! করো দেখা, যদি যেয়ে অর্থাৎ গিয়ে করি দেখা । জল খাচে ধায়য়া- 
ধায়য়া, জল খাচ্ছে ধেয়ে-বেয়ে, থেকে-খেকে । মনভুল! ডাকায়য়!। গুলাপীক 
শুধায়, মনছুলা ডেকে গুলাপীকে শুধায় । দে দি কণেক খায়া বুকু, দে দেখি, 
একটু খেয়ে বুঝি অর্থাৎ দেখি । যেইঠে স্থাখে নদীর ঘাট, ও মাই, ছেছেড়ায়া 
নিগায় মোক, যেখানে দেখে নদীর ঘাট, ওগো মেয়ে, টেনে-হি'চড়ে নিয়ে যায় 
আমাকে । হুল! খায় নিলেক, সব খেয়ে নিলে । মন্তর ফিরায় দিলে, মন্ত্র ফিরিয়ে 
দিলে । ভল! দেখায় নিছিত, ন! নাই, ওসব দেখিয়ে নিয়েছিস না কি । বাহির 
হয়ন্। নুছ্ো। চুর পানি, বের হয়ে সুছি চোখের জল । বুকো বয় পড়ে চউখের 





২১২ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাব্বা 


জল, বুক বয়ে পড়ে চোখের জল । ছন্ত রাণী আপনার মহল বলি দিদার হস্ত 
গেইল্‌, ছয় রাণী আপনার মহলের দিকে বিদায় হয়ে গেল। এই প্রয্নোগন্ডলোর 
অধো উত্তরবঙ্গের পাবনা-রাজশাহী এবং পৃববঙ্গের ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। 
তুলঃ ভাত হয়া গিছে, ভাত হয়ে গেছে, পাবনা। গ্যোগালন্দ হা আইসে৷, 
গোয়ালন্দ হয়ে এসো ৷ 

ছে. স্বরধ্বনির উচ্চারণে জোর পড়ায় অস্তের -আ- (-য্া-। -হা- হয়ে গেছে £ 
বহিয়া> বইয়|া> বয়েয়া> বযন্বা>বয়হ! । রহিরা আয়া, অগ্নহা । 
কহিয়া৯কযহা ৷ চাহিয়া >চাগ়হ৷ £ গাড়ী বয়হ] মরিম নুই, গাড়ী বয়ে 
অর্থাৎ চালিয়ে মরন স্বামি । অন্নহা যা গে আজিকার আতি, রয়ে য| গো 
আজকের রাতটা | কগহা-বুলিয়া মানেনা আখেক গে, কয়ে-নলে মন করিয়ে 
রাখ গো । চায়হা-চায়হ। নাডু খালেক্ল গটা ভারি গে, চেয়ে-চেয়ে নাডু খেল 
গোটা চার গো। এপারের মইধাম আছে! চায়হা, এপারের মাধাম অর্থাত 
এপার থেকে আছি চেয়ে । ঝুঁরি-খাড় গড়েহা দিম তোক, ঝুরো-চুড়ি 
গড়িয়ে দেব তোকে । 

জে) -ইলে-র পরিবর্তন -ইয়া-র তুলনায় কম । -ইলে- এই উপভাষাযা -লে- 
হয়েছে। চলিত বাঙলাতেও -ইলে- -লে- হয়েছে : কিন্ত, চলিত বাঙলায় 
সেই সঙ্গে মূল ক্রিয়ারও অভিশ্রতি-জাত দ্বরপরিবর্তন ঘটে, এখানে তা ঘটে না। 
যেমন, পাইলে পেলে, চলিত বাগুলার, পশ্চিমবক্ষে। পাইলে> পালে, 
আলোচা উপভাষাতে । খাইলে>খালে। যাইলে>যালে, গেলে : কারো টাকা 
একবার পালে ফিরিয়া না দে, কারে। টাকা একবার পেলে ফিরিয়ে দেয় না। 
হন্দর গালের চুমা খালে জাতি নাকুন যার, সুন্দর গালে চুমো খেলে জাতি 
নাকি যায়।- দিন যালে, দিন গেলে । 

(ঝা) কুচিত-ইলে-> -আালে- হয় ॥ একটি উদ্াঃ সোতোনীরো বল্‌ রে বচন 
ক্যামন = শিঙ্ি মাছ বিন্দালে য্যাষন, সতিনীর বল্‌ রে কথা কেমন $ শিক্ষি মাছের 
কাটা বিধলে,যেমন | -বিন্দালে- শিজন্ত ক্রি নয় । & 

(ঞ) অনেক সময়, বিশেষতঃ কাবো, -ইতে- দিয়েই -ইয়া-র কাজ চালানো 
হয়ে থাকে £ নাই বুঝিতে নাই জিতে ঢালিয়। দিলো গল্গলেয়া, না বুঝে-স্থজে 


ঢেলে দিলি গল্গল্‌ করে । চেঙ্গেড়াকালো গেইল, হাসিতে-খেলিতে, চ্যাঙ্ষড়া 


কাল গেল হেলে-খেলে ৷ শুয়োর চাইতে পাইসে টাকা, শুয়োর চরিয়ে পেয়েছে 
টাকা । ঘরে থাকিতে নিদয়া যাহুত আউলাইলেন পরান, ঘরে খেকে নিদয়া 











প্রাস্ত-উন্তুরবঙ্গের উপভাবা ২১৩ 


মাহুত প্রাণ আকুল করলেন । ভাতে না খাইতে মাহত রে মুখে দিলেন পান, 
ভাত খেয়ে মাহুত মুখে দিলেন পান । 


সাধু ও চলিত বাঙলায় -ইলে- যুক্ত অসমাপিকার উত্তর ক্রিগ্নার বিশেষণ 
-পরে- প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আলোচ্য উপভাষাতে অসমাপিক| -ইলে- নয়, 
-ইয়া-র উত্তর -পরে-র বদলে -হেনে-, -হানে- প্রভৃতি ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে 
ব্যবহৃত হয়। -হানে- অপাদান কারকের অর্থে অন্সর্গ রূপেও বাবহৃত হয়। 
-হানে- -হেনে- হয়েছে । উদা : কালিয়া উঠিয়া হেনে মোক মারিল্‌, কেঁপে উঠে 
বা ওঠার পর আমাকে মারলে। ওক্তি থাকি’ আসিয়া হানে--*ওখান থেকে 
এসে শেষে--- 1 


(ট) -ইলে-র কাজ€ -ইতে- দিয়ে সারা হয়েছে কাবো £ শয়নকালে স্থখ,খে। 
নাই গে মাই, বলিতে ধরে নিন, শয়ন করলে ন্তধ নেই গো। মেয়ে. বসলে ধরে 
খুম। কইতে ন। পইতাইস তুই, কইলে না৷ প্রতায় করিস, বিশ্বাস করিস তুই । 
ভাদর মাসের ওউদের চোটে ডাক্গাইতে হাতী ন! মোর হাটে, ভাজ মালের 
রোদের চোটে ‘ডাং’ বা মষ্টি দিয়ে প্রহার করলে আমার হাতী হাটে না। 
হাত বাড়াইতে অরদচের গছ হালেয়া-হেলিয়! পড়ে, হাত বাড়ালে মরিচের গাছ 
এহোলে-হেলে পড়ে । যে বান্দী নাই পালো দশ টাকা দিতে রে, যে বাদী ন! 
পেলি দশ টাকা দিয়ে রে। ডেকাইতে আগু না কাড়ে, ডাকলে র| কাড়ে না। 
পিডা দিতে কালা মাটিত, বইসে রে, পিঁড়ে দিলে কালা মাটিতে বসে রে। 
আছডাইতে ভাঙে না, আছডালে ভাঙে না । 


($5) ক্ষচিৎ কাবো -কে- দিয়ে -ইয়া-র অর্থ জ্ঞাপন কর! হয়েছে । উদাঃ ছোবা 
গঞ্জের হাটে রে মর্দা. কিনিকে আনি দে সোটা রে মর্দা. ছোবাগঞ্জের হাট 
“থেকে ওরে মরদ, কিনে এনে দে সোডার বোতল । 


(ড) কাবো কচিং অপিনিহিতির প্রভাব দেখ! যায় £ হাইল! পইল্‌ মোর 
সনার যৈবন. হেল্গিযা বা হেলে পড়ল আমার সোনার যৌবন । 


চ) কথা ভাষাতে কখনো-কণনে! ক্রিয়াযূলের সঙ্গে কেবল -আ- প্রতায় 
যোগ করে অসমাপিকা নিদেশ করা হর । উদাঃ শুন! পালে, শুনতে পেলে। 
বুঝা। পালে, বুঝতে পারলে, ইত্যাদি ৪ 


১৪ 


২১৪ প্রাস্থ-উন্বরবঙ্ষের উপভাষ। 


॥ কুড়ি ॥ 
॥ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ॥ 

(ক) কর্তৃ ও কর্মবাচ্যে ক্রিত্না-বাচক বিশেষণ -ইতে-, -আনে।- ইত্যাদির 
প্রয়োগ এবং ব্যবহারের মধ্যে প্রান্ত-উন্তরবক্ষের উপভাষা। বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। 
"ইতে- প্রত্যয় এই উপভাষায় অন্য ভারে বাবহৃত হয়, 'অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 
'নিমিত্তা্থক অসমাপিকা ক্রিয়া" -র পরিচ্ছেনে এ বিষয়ে আলোচন! করা হয়েছে । 
কর্ভবাচ্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ -ইতে- সামান্য দু'একটি ক্ষেত্রে এই উপভাষায় 
পাওয়া যায়।.. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই -ইতে- মেলে না, -ইকা- কিগা -বা- মেলে। 
ক্রিগ্না-বাচক বিশেষপের কর্তাকপে যে পদ, বাঙুলা ভাষার নতোই এই উপভাষাতেও 
তার প্রথনা, স্বিতীয়া-চতুখী কিংবা বন বিহক্কি হয়ে থাকে। উদাঃ জমি 
জিরাত থাকিতে কাহো উদ্নাক টৌ না দে, জ্রমি-জিরাত থাকতে কেউই 
ওকে মেয়ে দেয় না । ভাত ন! হাতে খাব!” বসিল,. ভাত না “হইতো, হতে 
যেতে বসল । তয্নার আলিতে উয়াক ধরি ফেলাঙ্ু. ও আলতে একে ধরে 
ফেললাম । কাকে পোয়াদশোরীক ধান কুকিব।' দেখে নাই. কেউ সোয়াদ- 
শোরীকে ধান ভানতে দেখে নি। নাপেডাত, পড়িলে কাকে! হাল-বাড়ী খানা 
নাই, রোগে পড়লে কাউকে কুমি-কাজ করতে যেতে নেই। তায় মোক 
গান গাহিবা" শুনিছে, সে আমাকে গান গাইতে শুনেছে ৷ লাপটা ণাকিতে ছি 
কাজের উপাই করিব।' নাগে, বাশ থাকতে এই কাজের উপায় করা লাগে, করা 
প্রয়োজন । 

(খ) অসমাপিক! ক্রিয়ার কর্তা অন্য কাজে রত খাকাকালে সমাপিকা 
ক্রিয়ার কর্তা আর একটি কাজ করলে, কালা ভাঙার নিয়ম অপ্রদাযী এই 
উপভাষাত্ে অসমাপিক। ক্রিয়ার স্বিত্ হয় বটে, তবে -ইতে-র প্রয়োগ হয় লা) 
উদাঃ হামার ঘর খাই”-খাই” গে্প বা! খাক্স-খাষ গেন্ত, আমর! শেতে-খেতে গেলান। 
তার ঘর কাধ কয়া-কমা বা কাখ। বলি-বলি' আসিল,, তারা কথা কহীতে- 
কইতে এল। উদ্না্ দেখি'-দেখি' গেইল. ও দেখতে-দেষতে গেল | -ইতে-র 
বদলে -ইয়া-র বাবহারের প্রসঙ্গে “অসমাপিক। ক্রিলা'র পরিচ্ছেদ জইব্য। 
(গ) শত্প্রতারজাত -অন্ত- প্রতার দিয়ে ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ নিদেশেত্র 
প্রশপতা এই উপভাঙ্মার বিশেষভাবে কম । -আঅন্ত- অধিকাংশ কষে বাবকতই 
ৰ অর্থ ব্যাখ্যামূলক বাকা দিযে জ্ঞাপন করা হয়। কিং, 
পপাই। উদাঃ জীবত বাঘ, জীবন্ত বাঘ | ১১ 
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গারাশ, জীবন্ত গ্রামাদেবতা ॥ চুডা-ভুকী মাইয়া. চিডে কুটছে এমন বউ । 
৪ইলাক দেখি চমকিল, রে সিনান-করি' যাইয়ালা, ওই সব দেশে ভমকাল রে 
স্মানরত বউগ্জলো । 

(বে) তৎসম ধাতুর উত্তর কু, -শানচ-, -অনীশ্ন-, -তবা- ইত্যাদি প্রতান্ন 
দিয়ে বিশেষণ পদ গঠন" করা হয় না । এখানেও ব্যাখ্যাষূলক বাকোর আশরর 
নেওয়া হয়। উপভাষাতে এগুলো আশা করাও যায় না। উদাঃ ভীত মাঙ্গছ, 
ভা-খাওয়া মানষি । দণ্ডায়মান বাক্কি, খাডে-থাকা মান্‌সি | পূজনীয় বান্তি, 
ভক্কির মান্‌সি। কর্তবা, করিবা" কাজ, ইত্যাদি । 

(হা কর্মবাচো ধাতুর উত্তর -আ- প্রতায় যোগ করে বিশেষণ কর! হয় বটে 
বাঙলা ভাগ্বার মতো, তবে -মানো- প্রতায়ের বাবহার নেই; বদলে 'ন্যান্য 
প্রতায় বাবজৃত হুয়। উদ! : উষা ধান, ভাজা কালাই, কোন্‌ জমিনে গাজে, 
লেন্ধ করা ধান এবং ভাজ! কলাই কোন জমিতে রোপণ করে। আন্দ| শাগত, 
তৃঃ দিলে| ছাই, বাধ! শাকে তুই দিলি ছাই । জোতা ছাল, সংযোজিত হাল । 
হারাইল, ধন বাহুড়িবে আর কুনকালে, হারানো ধন ফিরবে আর কবে। 
'হারেয়। ধন" কথা ভাষায় মেলে । কমেয়া ভাত, কমানো ভাত। খুরেয়া, 
খোরানো । লক্ষ করা দরকার, অসমাপিকা ক্রিয়াতেও এট কূপপ্ুলে! হয় £ 
কমেয়া দিলেক, কমিয়ে দিল । খেয়া বসাইল, , খুরিয়ে বসাল » 


॥ একুশ ॥ 
॥ নমিহাথক অসমাপিকা কিয়া (Gerundial Infinitives) 1 
প্রাস্থ-উত্তরবঙ্গের নিমিত্বাখক অসমাপিক। ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। 

(ক) প্রাচীন ও মধ্াযুগের বাঙলায় 'প্রায়শঃ চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত (-ই )ব" 
দিয়ে তুনর্থ জ্ঞাপন করা হত। যেমন, বাহবকে পারই, চধাপদে । যাক বোল 
দিবাক না পারি, শীরুফ্যকীর্তনে । এই রীতি প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের কাবো এখনও 
লক্ষিত হয়। উদাঃ বসিবাক দিলে মোক ও মোর ডারী ঘরের ভিতরে, বসতে 
দিলে আমাকে ও মার ‘ডারীঘর' অথাৎ বাড়ীর বাইরের ঘরের ভিতরে । 
শ্বর সংযুক্ত হওয়ায় -ক- -কো- হয়েছে 2 মাক্সেরে আগত যায় কান্দিবাকো ধইল,” 
মায়ের সম্মুখে গিয়ে কাদতে ধরল । 

খে) উদ্দেশ্তবাচক অসমাপিক! -ইতে- এই উপভাষাক্স ব্যবহৃত হৃদ না । তার 
বদলে সাধু বাগুলা ভাকার -ইবার->-ইবা-. -বা- এবং “ইর- ব্যবহৃত হয় । -ইবার- 
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“এর পর চতুর্থী বিভক্তির অথজ্ঞাপক -উদ্দেশ্ব-, নিমিত্ত", -জন্য- ইত্যাদি অন্পর্ণ 
পদ ব্যবহৃত হয় বাঙলায় । কিন্ত আলোচ্য উপভাষাতে -ইবা-, -বা- এবং -ইর- 
এর পর চতুর্ণী বিভক্তির অর্থজ্জাপক কোনো অন্ুসর্গ পদ বাবহৃত হয় ন। 
অলপাইগুড়ি এবং দাজিলিডেই এই রীতি দেখা যায়। কোচবিহারে -ইবার- 
অবিক্ুতক্ূপে কথা ভাষাতে ব্যবহৃত হয় এবং তারপর চতুর্থী বিভক্তির অথজ্ঞাপক 
অন্থসর্গ পদও যুক্ত হয়। 

উদাঃ -ইবা- : আজার বেটী কামনী, ভিজিবা" পারি, শুকিবা' না পারি, 
রাজার বেটী কণ-পটিয়সী, ভিজতে পারি অথাৎ পারে, শুকোতে পারি না অর্থাৎ, 
পারে না। চরক পড়িবা” কালে ঘুদি কান্্‌জি ফেলায় দেওয়া যায়, তা হালে 
চরক পোয়া যায়, বাজ পড়বার সময় যদি পাস্তাভাতের জল তাতে ছড়িয়ে দেওয়া 
যায়, তবে ভা পাওয়া যায়। মোক মনাছে পিন্ধিব’ বিছাহার, আমার 
বিছেহার পরবার মন যাচ্ছে, অর্থাৎ ইচ্ছে হচ্ছে। গালাত ফাসি নাগেয়া 
মোক মরিবা মনাছে, গলায় ফাসি লাগিয়ে আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। বেলা 
গড়িতে গড়িতে মোক শ্তাবা দিবা” নাগে, বেলা ন! গড়িয়ে যেতে আমার সেবা 
দিতে লাগে অর্থাৎ দিতে হবে । 

কখনে। -ই৪1- এর জায়গায় -এবা- পাই শ্বরসঙ্গতির ফলে 2. অথডেব1' পারেন 
“তম! জীয়ত বাঘের দাড়ী, পড়াতে পারেন আপনি জীবন্ত বাঘের দাড়ী। 
খ্যাসেবা' আসিছু" বাজার, বেসাতি করতে এসেছি বাজারে, নামধাতু । 

বাহ আপন-আপন ভন-ননী হবা” নাগে পার, নিজের-নিজের ভব-নদী। 
হতে লাগে পার । আজিও এইঠে যাবা" হোবে, হাঁশ করিয়া আভা ফোবে, 
আজও এখানে খেতে হবে, হুশ করে রইতে কা থাকতে হবে । পাচ বৈষ্টমের 
স্াবা খাবা’ যাইস হামার ঘর, পাচ বৈফবের উদ্দেশে নিবেদিত সেবা! খেতে যাস 
আমাদের বাড়ী । 

ইর-£ ও আই মুখ ফাটিয়৷ মুই কান্দির না পাওঁ, ও দিদিমা, মুখ ক্ষুটে 
আমি কাদতে পারি না । কদমতলাত বাজাওঁ বাশি তোক দেখির বাদে, কদম- 
তলায়, বাজাই বাশি তোকে দেখখার জক্গে । সই বোলে তোরকারি আন্ধির 
জানোই না রে হয়, আমি বলে তরকারি বাধতে জানিই না রে। মোক পুজির 
চাইসে জোড়োমন্দির ঘরে, আমাকে পুজো করতে চেয়েছে জোড়া মন্দির রে । 
-ইর- এর ব্যবহার নামধাতুর যতো ১ পুজা করিবারসপৃজিবার > পুজির । 

-ইর- এর ব্যবহার জলপাইগুড়ি এবং দাজিলিতেই দেখা যাক । 
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(গ) কচিৎ নিমিক্তাখক অসমাপিক| ক্ৰিয়া নিদেশ করতে অসমাপিক। 
-ইলে- প্রযুক্ত হয়। এটি কেবল কাকোই লক্ষ করা যায়। উদা: কহিলে 
"মার চলে না, কইতে চলে না অর্থাৎ পারা যায় ন! । সইক্কাবালীর গান শুনিলে 
নাগে অনেকক্ষণ, সইশ্বাবালী নামক মেয়ের সম্পকীয় গান শুনতে অনেকক্ষণ 
সময় লাগে ॥ প্রসঙক্গতঃ লক্ষ করা দরকার, অসমাপিকার অর্থ নিদেশ করতেও 
অনেক সময়ে নিমিত্বার্থক 'সমাপিকা -ইতে- প্রযুক্ত হয়েছে ॥ এ বিষয়ে 
“অসমাপিক। ক্রিয়ার পরিচ্ছেদের -ট- অন্তচ্ছেদ ডষ্টবা। আশ্চর্ঘের কথা এই, 
উপযুক্ত স্থানে -ইতে-র ব্যবহার না করে অন্যত্র তার বাবহার করা৷ হয়েছে । 
এই বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করা দরকার । বঙ্গ, এই রীতি বাঙলা ভাষার 
ইত্তিহাসে নতুন কিছু নয় । মধ্যযুগের বাঙলাতে তুমর্খে -ইতে- এবং -ইলে- 
ছইই চলিত ছিল, সেন, পৃঃ ১৫৩ ॥ 


॥ বাইশ ॥ 
॥ ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ (Tenses and Persons) ॥ 
প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষাগ ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ এই £ 
॥ সরল বা মালিক কাল (Simple Tenses) 1 


( -কর্- ধাতু ) 
১. লিতা বতমান (Simple Present) ও 
একবন বহুবচন 
উত্তম পু:ঃ মুই করোং,-করে।, -করুণ, হামরা, হামার ঘর, হাখারলা 
কক । করি । 
অধাম পুঃ সাধারণ : তুই করিস। সাধারণ £ তোরা, তম্রা করো । 
সন্্মার্থক £ তোমরা, তম্রা করেন ॥ . সন্থমার্থক : তোমরা, তম্রা, 


তমার ঘর, তমারলা করেন । 


প্রথম পুত সাধারণ : তায় রে ॥ 
সমার্থক ২ তাম্র! করে । 
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॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) উত্তম, মধাম এবং প্রথম পুরুষদের সব কূপগুলোর উল্লেখ এখানে করা 
হয় নি, -_সেণ্ডলো সবনামের পরিচ্ছেদে করা হয়েছে । এখানে মোটামুটি 
কয়েকটি কূপের উল্লেখ করেছি । 

(খ) উত্তম পুরুষের একবচনের রূপগুলোর মধ্যে -করোং-, -করৌ-, -করণ- 
অন্প-বিস্তর সমানভাবে জলপাইগুড়ি, দাজিলিঃ, কোচবিহার এবং রঙপুরে চালু, 
আছে। তবে, -করোং- জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙে অধিক পরিমাণে চলে। 
উদাঃ বালাই দেং তোর পিরিতের মাথে, তোর পিরিতের মাথায় বালাই দিই । 
মুই ওভাগোনী নারীট। তাত নাই দেওং মন, আমি অভাগিনী নারীটা তাতে 
মন দিই না। ঢোগায়-ঢোঙায় ছাকোং পানি রে, সেঁউতিতে করে জল পেঁচি রে। 
মাছ মারিয়া আইক্সং বাডী, মাছ মেরে বাড়ীতে আলি ।, মাছ খাচুং আর ভাত 
, সুন নেও, ঝাল-মশলা দেও, মাটিত, বইন্থং কায় দিবে মোক পি'ডা, 
মাছ খাচ্ছি আর ভাত খাচ্ছি, এন দিই, ঝাল-মশলা দিই, মাটিতে বসি, কে দেবে 
আমাকে পিড়ে । এল! ন্যাদা্ড শিরিতির মাথা, ছাড়োং-ছাড়োং করে রে, 
এখন পিরিতের মাথায় লাখি মারি, মন ছাড়ি-ছাড়ি করে রে। নোট! ফ্যালেয়া 
আহইসোং শিয়ালেরো। আলে, ঘটি ফেলে চলে আসি শেয়ালের অছিলায়। এই 
প্রয়োগ বাঙুল। ভাষায় নতুন নয় । 'পদকজতকুর' ৬৭৮-সংখাক পদে পাই = 
“মো যদি সিনাঙ আগিল। ঘাটে, পিছিলা ঘাটে সে নায়।' যে দিয়া দেখো 
সেই দিয়া আন্ধার, যে দিকে দেখি, সেই দিকে অন্ধকার | না পারে| মুই 
ছ্যাকা পাড়িব।', ক্ষার দিয়ে কাপড় কাচতে আমি পারি না। শুট নারীটা 
আছে| ঘরে, আমি নারীটি আছি ঘরে । থমকে-পযকে হাট, খমকে-থমকে 
হাটি। চোখেরে। ইশারা কর, চোখের ইশারা করি। দেখু দি কি করে 
ঈশ্বর, দেখি তো কি করে ঈশ্বর । খানা কপেক বুক্কা, একটি খেয়ে বুঝি । অর 
মাইয়ার নগদ ছুইটা আলাপ করি" আন্ত, শুর বউয্লের সঙ্গে ভুটো৷ কথা বলে 
আসি । চরণ ধক মইষাল তমারে, আপনার চরণ ধরি মহিষপাল। না জান 
মুই পহর, আমি সীতার জানি ন।। 24: 

(গ) উত্তম পুরুষের একবচনে কাবো কচিৎ ধাতুর উত্তর -উ- পাওয়া যা ।- 
এতে অবশ্য নতুনত্ব কিছু নেং | উদাঃ কিমতে জুড়াউ মোর হিয়! বান্ধব রে,. 
কেমন করে জুড়াই হৃদর আমার, বান্ধব রে | মিছা কথা কন যদি অধ্যোগততি- 
যাউ, মিছে করা কই বদি, অধোগতি যাই) 
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(ঘ) বাঙলা ভাষায় এক ও বহুবচন ক্রিয়ার পুরুষ-বাচক বিভক্তি এক । 
কিন্তু উত্তম পুরুষের সকল কালের এক ও বহুবচনের মধ্য ক্রিয়াকূপের তফাত 
এই উপভাষায় লক্ষ করা ' বায়। এদিক থেকে এটি একটি বড়ো বিশেষত । 
মধ্যযুগের আদিতে উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তি যে -৪- এবং বহবচনের 
বিভক্তি যে -ই- ছিল, ডাঃ সুহস্ম শহীদুল্লাহ, বাঙলাদেশের কয়েকটি উপভাষা 
কে তা প্রমাণ করেছেন । উদাহরণ হিসেবে অন্যান্য উপভাষার সঙ্গে রগুপুর, 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং গোয়ালপাড়ার কথা বলেছেন, সাহিত্যা -পরিষৎ- 
পত্রিকা, দ্বিতীয় সং ১৩৩৭ | এইউপভাষায় উত্তম পুরুষের বহুবচনে তাই 
পাই হ হামরা করি, হামারলা করি, হামার ঘর করি । হামেরা খাই, আমরা 
খাই । হামরলা বসি, আমরা বলি। হামার ঘর থাকি, আমরা শুই । 
নিতা-বর্তমান কালে উত্তম পুরুদ্ের বহুবচনের ক্রিয়াকপ সাধু ও চলিত বাঙলা 
থেকে অভিন্ন । 





(ড) মধ্যম পুরুষের ' সাধারণ রূপের একবচনে -তুই করিস- চলিত বাঙলার 
তুচ্ছাথক রূপ থেকে অভিন্ন, কিন্তু এই উপভাবায় সাধারণ ও তৃচ্ছাখক রূপ 
আলাদাভাবে ন। থাকার এটিই সাধারণ কূপ বলে গশয। সাধারণ রূপের 
বন্তবচনে -তোরা- চলিত নেই, সবনামের প্রসঙ্গে তা বলেছি । -তোমরা করো- 
এই রূপহ মধ্যম পুরুষের সাধারণ কূপের বহুবচন, য! সাধু ও চলিত বাঙলাতেও 
চলে । সগ্রমা্খে একবচনেই বহুনচনের -তোমরা- কা। -তম্রা- ইত্যাদি ব্যবহৃত 
হয, সবনাথের প্রসঙ্গে তা বলা হয়েছে । ক্রিয়ার উত্তর সগ্রমাথ'ক -ন- 
যোগ করে -তম্রা করেন- আপনি করেন । -তমরলা করেন-, আপনার! 
করেম। ইত্যাদি হয়েছে। উদাঃ তুই শাড়ী পিন্দিস্‌ মাহ, তুই শাড়ী পরিস, 
গে মেক্গে । তম্রা খান বাঢ্রা ভরা পান, আপনি খান বাট! ভরা পান । 
তমারলা হিটা করেন, আপনার] এটি করেন । 


(চ) প্রথমপুরুষের একবচনের সাধারণ রূপ -তায় করে-, সে করে, এই 
ক্রিয়া-কপ সাধু ও চলিত বাহুলার অতো ॥ বনুণচনেও তাই, কেবল এর সঙ্ষে 
বকুবচনাজ্মক প্রতায় যুক্ত হযেছে । সম্তমার্থক ক্রিযাকপে বিশেষত্ব আছে ২ 
সম্বনার্থক সবনাম -তান্রা- কা -ভাষারলা- ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ক্রিয়ার 
উত্তর সম্তরমার্থক -ন- যুক্ত হয় না । অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত ক্রিয়ার্ূপ 
প্রথম পুরুষের মতো | উদাঃ পি'ডা দিতে কালা মাটিত, বইলে রে, পিড়ে দিলে 
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কালা মাটিতে বসে রে। তাম্রা কি খায়, তিনি কি খান । উপান্তর ঘর শইঠে 
যায়, উপাস্থরা ওখানে যায়। ভাষারলা হেটে আইসে, ভারা এখানে আসেন । 
হোকর খপা সদায় খইসে, পোড়া খোপ! সদাই খসে ॥ 

২. নিতা অভীভ (Simple Past) 2 


একবচন বভবভন 
উত্তম পুং হ মুই করি, -করনু, হাম্রা, হামারখর, হামারল! 
“কলস, কু । -করিলং । করিনো, -করনো, -কম্নো, -কলো। 
সকরিলাওু। 
মধাম পুং: সাধারণ : তুই সাধারণ হ তম্রা বা। তোমরা করিলো, 
করিলো, -কইলে|, -কোরো।। -করলু. ইত্যাদি । সঙ্মার্থক £ তোমরা, 


-করিলু, -কইঘু, -কলু । সঙ্রমার্থক :  তমারঘর, মারল! করিলেন, -কইজেন । 


প্রথম পুং: সাধারণ £ তায় সাধারণ:  তারঘর করিল, 
করিল,, -করিলেক, -কইল্লেক, -করিলেক, -করিলে, ইতাাদি । 
করিলে, -কইলে, -কোল্ে। সঙ্রমার্খকঃ তামারঘর, তামারল1 করিল,, 
সমার্থক £ তাম্রা করিল... করিলেক, -করিলে, ইত্যাদি । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) উন্তমপুরুষের একবচনে -করিস্র-. -করহ্-, করিলাম ইত্যাদি বাল! 
দেশের গ্রামাঞ্চলে অন্যত্র মেলে ৷ মধাস্থিত -র- লুপ্ত হয়ে কইস২কইন্ধু পাই । 
-করিলং- কূপটির বিশেষত্ব আছে। ডাঃ শ্রীন্তনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই 
অতীতকালের এই কপের সঙ্গে রাটীতে ব্যবজ্ত -ইলুম-, -লু-, -ঈলো- প্রভৃতিকে 
একন্ত্ে গ্রধিত করেছেন, €. ভি. বি. এল. পুঃ ১৪৫ । বন্ধবচনে যথারীতি 
-করিনে-, -করনো- ইত্যাদি হগ্রেছে। বহবচনের এই রূপগুলো| কিন্তু বাল), 
দেশের অন্যত্র দেখা যায় না এবং এখানেই এদের বিশেষত । উদাঃ লেগুড় ধরি 
মারিগু পাক; লেজ ধরে পাক মারলাম । ধার করিয়া করনু বিহো, ধার করে 
করলাম বিয়ে । কিনিক্কা আনন্ত এক জড়া ফতা, কিনে আনলাম এক জোড়া 
ফোতা, অথাৎ রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বস্থ । অহমকি কাম কন, আহাম্মকের 
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কাজ করলাম । মুই গেন্ত শাক তুলিব।', আমি গেলাম শাক তুলতে ॥ মজা মানত 
কাকত, ফাকতালে মজ। যারলাম। আসবার কহু, আসতে কইলাম । কেলা 
গান, সারি গে সারি, সারি-সারি কলাগাছ গাড়লাম ৷ টাড়ীর চেঙ্গেডার চথুত 
পন্ন, পাড়ার ছেলেদের চোখে পড়লাম ৷ খাবা" চান্স চাউলের গুণ্ডা, আনিয়া 
দিলেক ধান, খেতে চাইলাম চালের শুঁড়ো. এনে দিলে ধান । ওইঠে যাঙ্গ সুই 
নদীর ঘাটে, সেখানে গেলাম আমি নদীর খাটে । তোর বাপোরটে গেন্সু 
টাকার বাদে, তোর বাবার কাছে গেলাম টাকার জন্যে । সঁপিয়া দিলং মনপ্রাণ, 
সপে দিলাম মন-প্রাণ । বহুবচন £ মায় বেটী হনো। সোয়ামী-হারা, মা-মেয়েতে 
হলাম স্বামী-হারা । কাজাক করিয়া কনো কথা, ঠাট্টা করে আমরা কথা 
কইলাম । -করিলা- রূপটি কেবল রওপুরেই মেলে । 


খে) মধামপুকুষের একবচনে -করিলো- এবং তার পরিবন্তিত রূপগুলো 
জলপাইগুড়ি ও দাজিলিডের : রঙপুর ও কোচবিহারে -করিলু- এবং তার 
পরিবর্তিত ক্ষপপ্ুলে। চলে । -করিলু- মধাযুগীয় বাঙলা ভাষায় নতুন ছিল না। 
মধামপুরুষের এই -উ- দক্ষিণ-পশ্চিমবক্ষের উপভাষায় ব্যাপক কূপে মেলে, ও. ডি. 
বি. এল, পৃঃ ১৪৫ । উদাঃ মোক কেনে তুই বিয়াও করলো, আমাকে কেন তুই 
বিয়ে করলি, -করিলো-করলো । নাই দিলো মোক দেবী দেখিবা', আমাকে 
ঠাকুর দেখতে দিলি নে। কাচাগ্ুন্না পাকা পান সেলায় কেনে খালো, কাচা 
হুপারী পাক! পান তখন কেন খেলি। মাছ মারিবা গেলো, মাছ মারতে গেলি । 
কি ময়হা নাগালো আজি মোক, কি মায়া লাগালি আজ আমাকে । আসিবার 
কলো করাল মতো, আসতে কইলি শর্ত মতো ৷ করহা বেডালো টাডী-বাড়ী, 
কয়ে বেড়ালি পাড়ার বাড়ী-বাড়ী । আগুনে ভাজিলু দেহা, দেহ 'আগ্খনে ভাজলি । 
মোক ফ্যালেয়া দেশাস্তরী হলু. আমাকে ফেলে দেশাস্্রী হলি । পিরিতি করিয়া 
ছাড়িয়া গেলু, ওভাগীর মন না বুঝ্চিলু, পিরিতি করে ছেড়ে গেলি, অভাগীর মন 
বুঝলি না। কাথাকোনা। টুপ, করিয়া কলু, কথাটি টপ, করে কইলি । সম্রমার্থক, 
একবচনঃ বেলা হইল, মই-জুড়ানি, শ্বাবার কইলেন কি. ছু" প্রহর বেলা হল, 
খাওয়ার কি করলেন । হে কাকা তমা" মোক নাডিয়া ফেলালেন কিতায়, ওগো 
আপনি আমাকে ছুঁয়ে ফেললেন কেন । বহুবচনে ২ তমারলা মারিলেন মোক, 
আপনারা আমাকে মারলেন । 

(গ) প্রথম পুরুষের ক্রিননাকূপ -করিল্‌- আসলে সাধু বাঙলার মতোই, কেবল 
উচ্চারণে হসন্ত এসেছে মাত্র £ -ইল>-ইল_-। এই বিশেষত চট্টগ্রামের 
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উপভাষাতেও লক্ষ করা যায় ( সাহিতা -পরিনং- পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা. 
১৩০৯ )। -করিলেক- এই রূপও বাঙলা ভাষায় কিছু নতুন নয়! বাঙলাদেশের 
অন্যান্য অৰুলেও ক্ূপটি এখনও মেলে। হুগলী জেলার বদনগক্ থানা, বাকুড়ার 
কোতুলপুর এবং অন্যান্য থানা, এবং মেদিনীপুর জেলার রাষজীবনপুর খানায় 
এইকূপটি ব্যবহৃত হয়, সাহিত্য -পরিহৎ- পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮ ॥ এগুলো! 
প্রথম পুরুষের -এ- বিভক্তির পর স্বাথিক -ক- বিভক্তি । মধাযুগের বাঙলাতে এর 
প্রয়োগ তো পাওয়া গেছেই, প্রাচীন বাঙলাতেও পাওয়া গেছে ২ কএলেক = 
করিলেক, সেন পুঃ ১৪১। -করিলে->কইলে, কোলে প্রায় চলিত বলা; 
-করুলে-র কাছ ঘেষে এসেছে। উদাঃ মাছ মারিলা" গেইল, গোলাটা জান 
আরে! ভাটি, উজান-ভাটির স্রোতে গোদা নামীয় লোকটি মাছ হারাতে গেল 
ভাড়িল, অসের গাল! ভাঙল রসের গলা ৷ কুন্বাতিকার চেগ্েডাট! ভুলাহল, 
মোর মনটা, কোন্‌ দিককার যেন ছেলেটি ভোলাল আমার মনটি । বাদী হইল, 
কালা মোর বাপ-মাও, বাদী হল ওগো! কালা, আমার বাবা-ম1 | কারোয়া মড়া 
লাগাইল, ভেল,কি, ঘটক মড়৷ ভেল,কি লাগাল। যাকো যান্ষিক গটো| করিল, 
সব মাঙ্গদকে সমবেত করল । ফাটকে মনল, মোর চর. জেলে মরল আমার 
চোর । ভগীরথ গঙ্গা আনিতে ভেটিল, কৈল্লাস, ভগীরণ গঙ্গাকে আনতে কৈলাগে 
গেল । নান্দা হাতে নামিল,, নন্দন বন থেকে নামল । শ্বশুরে খালেক সোয়াদ 
গে পালেক, শ্বশুর খেল, স্বাদ পেল । মুহুনী নাগে। বান্ধেয়া দিলেক জোড়, 
মোহিনী মায়া লাগিয়ে জোড় বেধে দিলে । খুলেক তালা মারিয়া, রাখল তাল! 
মেরে । কাউয়ায় আনলেক খ্যাড়ে-খড়ি বগুলায় আন্দিল, ভাত,, কাক আনলে খড- 
কুটো, বক রাধল ভাত । কাঠকাউয়া ঠকাইলেক দাড়ী, কাঠঠোকরা পাখী 
দাড়ী ঠোকালো | তাতে বিধি কল্লেক আড়ী, তাতে বিধি বিধবা করলে। 
হাতী মাজে নেখা, হাতী মারলে লাখি। হাউসালের মাইয়াটার ধইজে আগ, 
সৌধীন মাঙুমটির স্ত্রীর ধরলে রাগ । বাপ ছালে কালার, মাও ছাল্লে, বাপ 
ছাড়লে কালার, মা ছাড়লে । আজায় নিলে আজভার, রাজা নিলে রাজাভার । 
4 কপিলে মোর বুকোতে, বহলে আমার বুকে । ফেলালে মোক ধরিয়া, আমাকে 
ধরে ফেলল । একান পালে ধুতি, একটি পেলে ধুতি । মোর গালের খালে 
চুমা, আমার গালে খেলে চুমো ॥ সহ্রমার্থে, একবচন £ হিখান কাম তামর। 
করিলেক, এই কাজটি তিনি করলেন । বহুবচনে : তামার ঘর হাট বেসেবা" 
গেইল. ভারা হাটে গেলেন বেসাতি করতে অর্থাৎ জিনিসপত্র কিনতে । 


নি ৯০ 
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৩. নিতাকৃত হৃতাত (Habitual Past) 2 
(ক) প্রাস্তউত্রনঙ্গের ডপভাষাতে নিতাকুক্ত অতীতক্কালের বাহার 
সাধারণতঃ নেহ | তবে. অন্তান্য কাল দিয়ে নিতাক্র্ত অর্তীত কালের অর্থ 
জ্ঞাপনের প্রয়াস কম্দন কাক দেখি । সেদিক পেকে কয়েকটি প্রশ্নোগ লক্ষ 
করবার । উদ্দাঃ রোজ গেইসিলো কইন্তা ওইদিশ্ন। : এটিতে -গেইসিলো- এই 
উপভাষার পুরাঘটিত অতীতকালের জপ, কিন্ত প্রলঙ্গ খেকে সহজেই বুঝি, এটি 
নিত্যনুক্ত অতীতকাল বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে: রোজ যেতি কন্য। ওই দিক 
দিয়ে । এটি যেমন মধাম পুরুষে পাণুয়া গেল, তেমনি প্রথম পুরুষে পাওয়া 
গেছে আর একটি উদাহরণে : কিন্তু ুষ্ের মধে। এমন কোনে! সামঞ্চন নেই, 
যার ফলে কোনো নিয়মের বাধনে এইগুলোকে বাধ! যায় । প্রথম পুরুষে পাই৷: 
আগিলা যে মন্ত্র কহে স্যাব। দিলে ঠাকুর আসিত,, সে মন্তর ফিরায় দিলে, 
আগের যে মন্ত্র বলে পুজো দিলে ঠাকুর আসত, সে মঙ্্র ফিরিয়ে দিলে। 
বাসি সাধু বাঙলা -আলিত-র উচ্চারণ-ভেদ মাত্র । 








(*/ অবশ্থ, বাকোর মধ্যে কারণাত্মক অতীত Past Conditional) এবং 
ঞ্তাব্য অতীত (Past Potential) অথে, ‘যদি-তবে' অব্যয় দিয়ে নিতাবৃত্ত 
অতীত কাল জ্ঞাপন করা হয়। কূপ এই হ 








একবচন বক্তবচন 
উত্তম পুং; মুই করিঙ্গ করমু হয়. হামরা, হামারঘর, হামারল। করিনে। 
কন, হয়। হয়, -করনো হয়। 


মধাম পুংঃ সাধারণহ তুই করিলে। হয়, সাধারণ 2 তোমরা বা তবর। করিলে 
-কহজে। হয়, 'করিলু হয়; -কইঙু হয় । হয়, -করিলু হয় ইত্যাদি | সঙ্্মার্থক $ 
শঙ্বমার্থক 2 তোমরা বা তমরা করিলেন  তোমর|, তোমার ঘর, তমারল। 
হয়। করিলেন হয় । 


প্রথম পুং £ সাধারণ ১ তায় করিল, হর, সাধারণ : তার ঘর করিল, হয়, 

=করিলেক হয়, -কইলেক হয়, -করিলে  -করিলেক হয়, -করিলে হয়, ইত্যাদি । 

হয়। সঞ্রমার্থক £ তামরা করিল, হয়, সঙ্রমা্থক £ তামার ঘর, তামারলা 

-করিলেক হয়, -করিলে হয, করিল, হম. -করিলেক হয়, -করিলে 
A হয়। 





২২৪ প্রান্ত-উত্তরবক্ষের উপভাষা 


॥ ব্যাখ্যা ও উন্যাহরণ ॥ 

(গ) উত্তমপুরুষ, একবচন : মুই যদি ওইঠে গেক্ণ হয় তে টাকা পাল্স হু, 
আমি যদি ওখানে যেতাম তবে টাকা পেতাম । ধনী হস্ত ছয়. বসিন্ হয় কাছে, 
ধনী যদি হতাম, তবে কাছে বসতাম ॥ বহুবচনে : হামারলার গাড়ী অছিল, 
হয় তে! চড়িনো হয়, আমাদের গাড়ী থাকলে চড়তাম । 

(খে) মধ্যম পুরুষ, সাধারণ, একবচন : তুই এইঠে আসিলে হয় তো 
উয়ায় নাই গেল, হয়, তুই যদি এখানে আসতিস, তবে ও যেত ন।। সপ্্মার্থক : 
একটা ঘোড়া আনলু হয় তুই নগের দোসর, তুমি হইলেন হয় ঘোড়ায় সোয়ার, 
গোপীচন্ছের গানে ॥ বহুবচনে £ তমর। ক্যানে আসিলেন বান্ধব, হামরায় 
গেইলং হয়, আপনারা কেন এলেন বান্ধব, আমরাই যেতাম । 

ডে) প্রথম পুরুষ, সাধারণ, একবচন : আজি মোর বাপ যদি অহিল, হয়, 
মোকো  বিহাণ্ড দিলেক হয়, আজ আমার বাপ যদি থাকত, আমাকেও বিয়ে 
দিত। সম্বমার্থক, একবচন £ তামরা আন্দিল, হয়, মৃইও খান হয়, তিনি 
রাধলে আমিও. খেতাম । বহুবচন হ তামার ঘর যদি আজি পাট! ধুলেক হয়, 
উ্না় হাউলি খাটিল, হয়, তারা যদি আজ পাট ধুতেন, ও সাহায্যকারী 
হিসেবে খেটে দিত। 

(5) কারণাত্মক অতীত  সন্ভাবা অতীত, বাকোর এই দু'টি খণ্ড ৰা অংশের 
মধ্যে সামান্য অতীতকালের উত্তর -হয়- সবদ। এবং সবত্র ছু'বারই ব্যবন্ৃত হয় 
না। অনেক সময়েই দেখা যায়, বাকোর কারণাস্মক অতীত অংশে কেবল 
সামান্য অতীতকাল বাবহৃত হয়েছে, সম্তাবা অতীতকালের অংশে সামান্য 
অভীতকালের পর -হয়- ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন, ওপরের বাকাগুলো৷ কথা 
ভাষাতে অনেক সময়েই, এইভাবে বল! হবে 2 তামারখর যদি আজি পাটা ধুলেক্ষ, 
উয়ার হাউলি খাটিল্‌ হয় । উঠায় যদি আসিল্‌ হয়, মুই গেন্ত । নঞর্থক বাকো 
-হয়- এর বদলে -নাই- হ হুনং জানিলে মুই আলিম্ত নাই, এই রকম জানলে 
আমি আসতাম ন! । 

(ছ) এই ক্ষেত্রে গ্ৰীয়ারসন-প্রদত্ত উদাহরণ হল 2 -পেটাইতাম-, একেবারে ক 
বিশুদ্ধ সাধু বাঙলার ক্ূপটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, জানাল, অফ, দি এশিয়াটিক 
সোসাইটি অফ, বেঙ্গল, ৪৬শ বণ্ড, প্রথম ভাগ, ভৃতীগ্র সংখ্যা, ১৮৭৭ । এই 
বূপটি যে চলিত নেই, তা বল! বাহুল্য । 
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5. সাধারণ ভবিষ্বাৎ, ( Simple Future ) = 
একবচন বহুবচন 


উত্তম পুং 2 মুই করিম্‌ । হামর!, হাযারঘর, হায়ারলা। করিমো ॥ 
মধাম পুং £ সাধারপঃ তুই করিবে, সাধারণ £ তোমরা বা তমর1 করিবো, 
-করিবু । সঙ্গমার্থক : তমরা বা -করিব্‌ ।  সগ্রমার্থক 2 তোমারখর, 
তোমরা করিবেন । ভমরা, 'তমারলা করিবেন । 

প্রথম পুং = সাধারণ 2 তায় করিবে, সাধারণ : তার ঘর করিবে, করিবেক । 
করিবেক । সঙ্সমার্থক £ তামরা সঙ্রমার্থক : তামার ঘর, ভামারলা, 
করিবে, করিবেক । করিবে, করিবেক । 

॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 


(ক) ভবিশ্নাৎ কালের চিহ্ন -ইতব্য-> -ব- বাঙলা দেশের বিভিন্ন উপভাষায় 
মনু ইত্যাদি হয় ধনি পরিবর্তন বশে, ও. ভি. বি. এল, পুঃ ৯৬৭1 
উত্তমপুরুষের একবচনে এই উপভাষায় -ম- এবং বহুবচনে -মো- বাবহৃত হয়) 
উদাঃ মুই যাইম্‌ বৈরাতী, আমি খাব বরযাত্রী । ভাল্‌ করিয়া মাঠাইম্‌, ভাল 
করে চাছব। গাছত, চড়াম তোক রে, গাছে চড়াব তোকে রে। আর 
কতকাল আখিম্‌ যৌবন রে, আর কতো কাল রাখব যৌবন । কুন্ছলে মুই 
দেখিম্‌ রে মায়া, কোন্‌ ছলে আমি দেখব রে গিয়ে । কার হন্ডে পেঠাইম্‌ বন্ধুর 
গুয়া, কার হাতে পাঠাব বন্ধুর স্বপারী। এই রকম, বেচাম্‌, বেচব। দিম্‌, 
দেব। অহিম্‌, থাকব, রইব | পাম্‌, পাব । হইম্‌, হব ॥ বহুবচন ২ দনোঝালে 
শিতান দিমো, দু'জনে বালিশ মাথায় দেব । হামেরা যামো ময়নাদিদির বাড়ী, 
আমরা যাব ময়না-দিদির বাড়ী। আশিন-কাত্তিক দুইখান যাস রে স্বামী 
কাটিমো আকাল, আশ্বি-কাতিক দু'টি 'আকালের মাস রে স্বামী কাটাব । 

(খ) কিন্তু, কাব্যে সবরের খাতিরে, কিংবা কথা ভাষায় নিশ্চয়ার্থে অনেক 
সময় উত্তম পুরুষের একবচনেও -মো- পাওয়া যায় । উদাঃ সুই হইমো সেই 
দেশিনী, আমি হব সেই দেশবাসিনী । বন্ধুয়া মরিলে হমো৷ আড়ী, বন্ধু মরলে 
হব বিধবা । কিনিয়া আলিমো। সাতোশরীর হার, কিনে আনব সাতনরীর 
মালা । হাম দিমো। গড়েয়া, আমি দেব গড়িয়ে। হাম সে যাইমো সঙ্গে. 
আমি সে যাব সঙ্গে । আর কতয়দিন থাকিযো ভঁইয নিয়া জোঙ্গলে, আর 
কতোদিন থাকব মোষ নিয়ে জঙ্গলে । এ হোনো যৌবনে! সাগরে ভাসামো, এহেন 
যৌবন সাগরে ভাসাব । কত আর করিমে! ভাবেনা, কত আর করব ভাবনা ॥ 

০ 
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(গ) কাবো কচিৎ পূর্ববক্গীর উপভাষার যতো! -সু- মেলে উত্তমপুরুষের 
একবচনে । উদাঃ তোক ধরিয়া লেগাষু, তোকে ধরে নিয়ে ,ঘাব। ন! জাঙ্গ 
তোর পিছাত জেহেলখানার ভাত খামু, না জানি তোর জন্যে জেলখানার ভাত 
শবাব। তোর মুখ নাই দেখিমূ আর, তোর মুখ আর দেখব না। 

(খে) মধ্যমপুকুষের ভবিশ্াৎকালের ক্রিয়া্ূপে -ব- এর নাসিক্যীভবন ঘটে নি, 
তবে এই উপভাষার বিশেষত্ব হিসেবে -বো- হয়েছে । উদাঃ সাধারণ, একবচন 2 
যেই চাছাবো, সেই পাবো, খা চাইবি, তা পাবি। সইত্য কাখ। ছাড়িয়া 
শরিচ্ছা কাখ| কবে, দহাই শিবের, মাখা খাবো, লতা কথা ছেড়ে মিথো কথা 
বলবি, দোহাই শিবের, মাখা খাৰি। কতগ্ লোকের দেখিবো ফান্‌, কত লোকের 
জা দেখবি । যদি বাপোই মোক ছেড়িবো, যদি রে ছেলে আমাকে ছাড়বি। 
সন্নমার্থক, একবচন £ তমরা যাবেন দৃরোগ্যাশে, আপনি যাবেন দূর দেশে। 
রঙপ্ুরের কাব্যের ভাষায় কখনও প্রায় সাধু ভাষা-ঘে'ষ| কূপ পাই : ভাই তোমাক 
ললা। ঘাক দিবে, তাক সেলা তোমরা খাইমেন, ভাই আপনাকে তখন যা! 
দেবে, তা আপনি তখন খাবেন । তমরা৷ খাইষেন দূরদেশে, আপনি যাবেন 
সবর দেশে । এই উদাহ্রণগুলোতে -ব- এর নাসিক্যীভবন ঘটেছে । বহুবচন £ 
্তমারল। আজি কি খাবেন, আপনারা আজ কি যাবেন । যধামপুরুষের ববচনের 
অশ্নমার্থক ক্রিয়াক্ষপ সাধু এবং কখনও চলিত বাঙলা থেকে অভিন্ন । 

(ঙ) প্রথম পুরুষ £ সাধারণ, একবচন 2 দেখিয়া ফেলাবে বাপো-খুড়া, দেখে 
ক্ষেলবে বাপ-খুড়ো৷ । খপা। মোর আউলিবে, খোপ! আমার এলো হবে। কুন্‌ 
বা দিন জোঙ্গলের বাঘ মোক ধরিয়া! খাবে, কোন্‌ দিন বা জঙ্গলের বাঘ আমাকে 
রে খাবে । লম্রামার্থক, একবচন £ তামরা আজি আসিবে, তিনি আজ 


ন্মাসবেন। বহুবচন £ তামারলা আজি যাবে, তারা আজ যাবেন। প্রথম 
পুরুষের ভবিষ্থাংকালের ক্রিয়াক্পও সাধু এবং কখনও চলিত বাঙলার মতো । 
॥ মিশ্র বা যৌিককাল ( Compound Tenses ) ॥ 


_খটমান কালপমৃহ ( Progressive Tenses ) 
৫. ঘটমান বর্তমান ( Present Progressive ) 2 t 1 





+ 


~ 


একবচন 
বধ্যৰ পুং £ সাধারণ ; তুই করেছিস্‌, 
-ৰুরেছিত,, -করেসিত,, করেসিদ্‌। 
তুই করিনা লাগছিস্‌. -ধইচ্ছিস্‌। 
সম্্রমার্থক £ তমরা করেছেন । 
তোমর! করিব! লাগছেন,-ধইচ্ছেন । 
প্রথম পুং হ সাধারণ £ তায় করেছে। 
স্কা্ করিব! লাগছে, -ধইচ্ছে | 
স্রনার্থক : তামরা করেছে । 
তামরা করিবা লাগছে, -করিবা 
খইচ্ছে। 
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বহুবচন 

সাধারণ £ তোমরা, তমার ঘর? 
তোমারলা করেছ, -করিবা লাগছ, 
-করিবা ধইচ্ছ । নন্্রমার্থক £ তোমরা, 
তমার ঘর, তোমারলা করেছেন, করিব! 
লাগছেন, -করিবা ধইচ্ছেন । 

সাধারণ 3 তার ঘর করেছে, -করিব! 
লাগছে, -করিব! ধইচ্ছে । সমার্থক : 
তামার ঘর, তামারলা করেছে, -করিব। 
লাগছে, -করিবা ধইচ্ছে॥ 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 
কে) ঘটমান বর্তমান ও অতীতত কালগুলোতে মূল ধাতুর সঙ্গে -লাগ,- এবং 


-ধব্‌- ধাতুর সহায়তা গ্রহণ করা হস্ত এবং এই ব্মপগুডলোই বেশী চলে । 


লাগছো-, 


করিবার 


করিবার ধইচ্ছু- এইরূপ কোচবিহার ও রঙপুরে পাওয়া খায়, 


জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙে -করিবা- চলে । জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙে -করির- ও 
চলে £ -করির লাগছে-, -করির ধইচ্ছে , ইত্যাদি । -ধইচ্ছু -, -ধইচ্চে-, 
স্ধইচ্চেন- ইত্যাদি রূপ খুবই পাওয়া যায়। তেমনি, -লাগছ্ছো, লাগছে, 
স্নাগছিস- ইত্যাদি রূপও হয়। অপিনিহিতির ফলে, কোচবিহার ও রঙপুরে 


কখনও -নাইগছো-, -লাইগছিস্‌- ইত্যাদি পাওয়া যায়। 
বহুবচনের ক্রিয়ারূপ সাধু ও চলিত বাঙলার মতো । 


উত্তম পুরুষের 
উদাঃ শুকান চাড়া খাবা 


ধইচ্চু+, শুকনে। চিড়ে খাচ্ছি। কাম করিবা লাগছো, কাজ করছি । হামার 


খর যাবার ধইচ্ছি, আমর! যাচ্ছি। 


লক্ষ করা দরকার, এই কূপশুলো 


আসলে আরস্তার্থক (70০০/:৮৩) ; এইগুলোই অনেক সময় ঘটমান করিনা; 


অর্থে প্রযুক হয়। 


৮৫) লাগ, এবং -ধর্ব ধাতুর সহায়ত! ভিন্ন ঘটমান বর্তমান কালের 
ছে: এবং আসলে এইবপটিই খটমান বর্তমান কালের আসল কপ । কিন্ত, 
গুড়ি ও দাজিলিঙ ছাড়া এই পি অন্য, কোসাও মেলে না| , এই কপ্রে 


-করেছে-, -করেছি-, -করেছিস- 


-করেছেন- ইত্যাদি বানানের দিক থেকে 


© 
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দেখলে চলিত বাঙলার পুরাঘটিত অতীত কালের কূপ ; কিন্তু উচ্চারণে তফাৎ, 
আছে, এবং সেই তফাতের ফলে এগুলোকে ঘটমান বর্তমান কালের রূপ বঙ্গে 
চেনা যায়। উদাঃ দাদা, সেই যে কইচু তোক, নলডং-নাকা। দুলুয়াটা আনিয়া 
দে গে মোক, দাদা, সেই যে তোকে বলছি, ল$ন-মার্কা অর্থাৎ, স্বন্দর বরটি_ 
আমায় এনে দে। পায়ে ধরি, মিনতি করি কহেছু রে তোক, পায়ে ধরে, 
মিনতি করে বলছি রে তোকে । হাতেরো গ্যা্ছো মুই, কছড়ারো গ্যাছো৷ মুই, 
লোয়ামীধন, এখনে ফিরিয়া আইস, স্বামী ধন, এখন ফিরে এসো । যাবা! 
চাছো তোরে নগদ, যেতে চাইছি তোরই সঙ্গে । কান্দিয়া পোহাছু' আতি, 
কেঁদে পোহাচ্ছি রাত । বহুবচন £ হামরা যাছি তমার বাড়ী, আমরা যাচ্ছি 
আপনার বাড়ী । হাট হাতে আসেছি, হাট থেকে আমরা আসছি । 

(গ) মধ্যম পুরুষের একবচনের সাধারণ রূপ -করেছিস্‌- সাধু বাঙলার 
ঘটমান বর্তমান কালের কূপ -করিতেছিস্‌- এর প্রভাবে প্রথমে হয়েছে -করেছিত,-, 
তারপর সকারীভবন এবং অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনি হওয়ায় পাই £ -করেসিত,-, 
-করেসিদ্‌-। জলপাইগুড়ি ও দাজিলিও ছাড়া এ প্রয়োগ অন্যত্র মেলে না । 
উদাঃ কাপেড়া ধুছিস অন্দর মাই গে. কাপড় খুচ্ছিস শন্দর মেয়েটা রে। 
কান্দেছিস্‌ গাল! ছাড়ি, গলা৷ ছেড়ে কাদছিস্‌। কি করেছিত তুই রে নিচন্ডে 
বশিয়া, কি করছিস তুই রে নিশ্চিন্তে বসে । তুই গে চেঙ্গেড়ী কি মুছেছিভ, 
ঘর, তুই গে! চেঙ্গড়ী কি ঘর মুছছিস্‌। কি করিবা কহসিত, এলা, এখন কি. 
করতে বলিস ॥ বেড়ালিদ্‌ ঢসক ধরিয়া, ঠমক দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস । সম্রমার্থক, 
একবচনে £ কি করেছেন শালার ম্যাঘ, জল আনিবা যাও, কি করছেন মেঘশালা,.. 
জল আনতে যান । কইনা জুড়েছেন গে হে দাদা, কই পুছেছেন মোক এক 
কাথা, ওগো দাদ, আমার জন্তে তো কন্তে দেখেছেন, কিন্ত আমাকে একটি 
কথ! জিজ্ঞেস করছেন কোথায় । বহুবচন £ তমারঘর কহছেন রে ভাই, 
আপনারা বলছেন রে ভাই ॥ 

(ঘ) প্রথম পুরুষ, সাধারণ, একবচন £ ছোয্াটা কহচে বাপ রে, বাপ, 
ছেলেটা, বলছে, বাপ রে বাপ। না জাঙ্গ তিস্তাবুড়ী যাও মোর নামিছে পুজা 
খাবুর, না জানি তিজ্তাবুড়ী যা আমার স্বর্গ থেকে নামছে পুজো খেতে । 
গাড়ী বাছে মোর সারি গে সারি, সারি-সারি গাড়ী যাচ্ছে। দিবা চাহাছে 
নালো৷ ফোতা, দিতে চাইছে লাল ফোতা । তোর মামা আইসেছে, তোর 
মামা আসছে । দেহাটা চুলকাছে, দেহটি চুলকাচ্ছে। দিনে-দিনে বাড়েছে 





দুঃখ, দিনে-দিনে দুঃখ বাড়ছে । 
কান্দেছে, কাদছে । 
কছে, কইছে । 
মাড়েছে, তিনি পাট খুচ্ছেন । 
এ্নগেছেন, বা হাল বইছেন ॥ 
নিমজ্্রণ খেতে যাচ্ছেন । 


এইরকম 2 হচে, হচ্ছে । 
পড়েছে, পড়ছে । বেচাছ্ছে, বেচছে ॥ 
নিগাছে, নিয়ে যাচ্ছে । 
তামরা হাল বভা ধইচ্চে, তিনি হাল বইতে 


বহুবচন £ তামারলা সোদর খাবা” যাছে, তার! 
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নাচেছে, নাচছে। 
করেছে, করছে । 
সন্রমার্থক, একবচন : তামরা পাটা 


৬. ঘটমান অতীত (Past Progressive) : 


একবচন 

উত্তম পুং : মুই করিব! ধইীচ্ছিনু, 
-লাগছিঙ্ন। সুই করির ধইচ্ছিন্ু, 
নলাগছিন্ । 

মধ্যম পুং : সাধারণ 2 তুই করিবা 
খইজ্ছিলো, -ধইচ্ছিলু ; -লাগছিলো, 
“লাগছিলু। -করির ধইচ্ছিলো, 
-ধইচ্ছিলু; ইত্যাদি । সম্মার্থক £ 


ক্কমর।, তোমার ঘর, তমারলা করিবা 
ধইচ্ফিলেন, -লাগছিলেন, ইত্যাদি । 





বন্ধবচন 
করিবা ধইচ্ছিনো, -করিবা লাগছিনো, 


-লাগছিলাও; -করির ধইচ্ছিনো, 
-করির লাগছিনে। । 

সাধারণ £: তমরা, তোরঘর 
করিবা ধইচ্ছিলো, ইত্যাদি । 


সন্রমা্থক:ঃ তমরা, তোমারঘর, তমারলা 
করিব! ধইচ্ছিলেন, -লাগছিলেন, 
ইত্যাদি । 


সাধারপ £ তার খর করিব! 
ধইচ্ছিল,, -ধইচ্ছিলেক - ইত্যাদি । 
সস্রমার্থক : তামরা.তামারঘর,তামারল! 
করিবা ধইচ্ছিল,, -ধইচ্ছিলেক, 
ইত্যাদি । 


॥ ব্যাখা ও উদাহরণ ॥ 
(ক) -লাগ- এবং “ধর্- ধাতুর সহায়তা ভিন্ন ঘটমান অতীতকালের রূপ হস 
ন । এটিকে একটি বিশেষত্ব বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। 





২৩* প্রান্ত-উন্তরবঙ্ের উপভাষা 

(যখ) জলপাইগুড়ি ও দাক্গিলিডে -লাগ, ও -ধর্‌- ধাতুর সাহাযা ব্যতিরেকে, 
ঘটমান বর্তমানের রূপ দিয়েই ঘটমান অভীতকালকে বোঝানো হয় অনেক সময় ॥ 
উদাঃ সেলায় খুরিয়৷ চ্মাইসেছো। বাড়ী, তখন বাড়ীতে ফিরে আসছিলাম, 
আসছি ॥ তায় সেলা খাচে, সে তখন খাচ্ছিল, খাচ্ছে । 

(গে) উত্তম পুরুষ, একবচন £ মুই যাবা ধইচ্ছিহ, আমি যাচ্ছিলাম, যেঙে 
ধরেছিলাম। বহুবচন £ সেলা হামারঘর হাটিবা লাগছিলো, তখন আমর) 
হাটাছিলাম, হাটতে লেগেছিলাম । মধ্যমপুকুষ, সাধারণ, একবচন : কালি তুই 
দতরাখান বাজেবা। ধইচ্চিলো, কাল তুই দোতরাটি বাজাচ্ছিলি । সঙ্গমার্থে, 
বহুণচন £ যেল! তমারঘর হাট হাতে ফিরিবা' ধইচ্চিলেন, যখন আপনারা হাট 
থেকে ফিরছিলেন । প্রথম পুরুষ, সাধারণ, একবচন : তায় উদ্দিন যেলা মোক 
ধান দিবা' লাগছিলেক, সে সেদিন যখন আমাকে ধান দিচ্ছে... ॥ সঙ্রমার্থে, 
বহুবচন : তাযারলা সেল! নাচিবা' ধইচ্ছিল, তারা তখন নাচছিলেন | ইত্যাদি । 


+. ঘটমান ভবিষৎ, (Future Progressive) ই 


একবচন বহুবচন 
উত্তম পুং 2 মুই করিবা থাকিম, হামরা, হামারঘর, হামারলা 
-করির থাকিম। করিবা থাকিমো, -করির থাকিমে]। 
মধাম পুং £ সাধারণ £ তুই করিবা সাধারণ £ তোমরা বা তমরা 


থাকিবো, থাকিবু : -করির থাকিবো,  করিবা থাকিবো, খাকিবু, ইত্যাদি । 
“থাকিবু।  সম্্মার্থক £ তমরা বা সঙ্ামার্থ £ তমরা, তোমারঘর, 
তোমরা। করিব! থাকিবেন, -করির  তমারলা করিনা থাকিবেন, -করির 
খাকিবেন । খাকিবেন । 

প্রথম পুং ২ সাধারণ 2 তায় করিবা সাধারণ ২ তারঘর করিবা থাকিবে, 
থাকিবে, -করির থাকিবে । সম্তমার্থক ২.  -করির থাকিবে । সম্ার্থক £ তামরা, 
তামরা করিবা থাকিবে, -করির  তামারঘর,তামারলা করিবা থাকিবে, 
খাকিবে। -করির থাকিবে । 


॥. ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

উত্তমপুরুষ, একবচন 2 পইসাজে নুই সেলা খাবা থাকিম্‌, সন্ধোবেলায় আৰি 
তখন খেতে থাকব । বহুবচন ১ হামরলা কালি এইসম্‌ গান খাবা” থাকিসো” 
মরা কাল এই সম গান গাইতে থাকব । মধ্যমপুকুষ, সাধারণ, একবচন = 
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দেওৰার দিনা তুই ঢের। কাটিব।' থাকিবো, রবিবার দিন তুই দড়ি পাকাতে 
খাকবি । সম্তনার্থক, বহুবচন : নিস্তিবারের আতিত, তমারঘর বৈশাগ্ুরত্ভি বাবা 
খাকিবেন, বৃহস্পতিবার রাতে আপনারা বৈশাপ্ডর বাড়ীতে যেতে থাকবেন ॥ 
প্রথম পুরুষ, সাধারণ, একবচন 2 অথন মাসোতে বুধারু ধান অঠেবা থাকিবে, 
অগ্রহায়ণ মাসে বুধারু ধান এঠাতে থাকবে । সম্রমার্ে, বহুবচন ২ ফাগুন মাসের 
দিনা ভামারলা ধান ব্যাচেবা থাকিবে, ফান্ধন মাসে তারা৷ ধান বিক্রী করতে 
থাকবেন । 


॥ প্ঢরাঘটিত কালসমূহ (Perfect Tenses) ॥ 
৮. পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect) : 


একবচন ৰন্ধবচন 
উত্তম পুং মুই করিছো, -করিছু' । হামরা, হামারঘর, হামারলা করিছি। 
মধ্যম পুং £ সাধারণ : তুই করিছিস্‌ । সাধারণ £ একবচনের রূপ । 
সগ্রমার্থখক : তমর। বা তোমরা সন্ঘার্থক ১ তোমরা! বা তমার খর, 
করিছেন । তমারল! করিছেন । 


প্রথম সাধারণ £  ভ্ায় সাধারণ; তারখর - করিছে। 
করিছে।  সগ্রমাথক: তামর।  সঞ্রমার্থক : তামরা, তামারখর, 
করিছে। তামারল! করিছে। 





1 ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

কে) পুরাখটিত সব কালগুলোতে, সব পুরুষের ক্রিয়াকপে সকারীভবন হয়ে 
খাকে জলপাইগুড়ি ও দাজ্জিলিডে | এছাড়া মহাপ্রাপবর্শের অন্প্রাণতাও দেখা 
যায় : করিসৌ, করিস্থ'. করিসি. করিসিস্‌, করিলেন, করিসে ; করিচু'. করিচি, 
করিচিস্‌, করিচেন, করিচে । 

খে) নিতাবর্তমান কালে উত্তম পুরুষের একবচনের -করোং- এর যতো 
পুরাঘটিত বর্তমানে কালে পাই -কহিছং- ৷ উদা : আগে যে কহিছং কবিরাজ না 
যান গোয়াল পাড়া, আগে যে বলেছি কবিরাজ. গোয়াল পাড়ার যাবেন না। 
উত্তমপুরুষের একবচনের অন্যান্য উদা : দিন কাটিছু' আলা-ভোলা. দিন কাটিয়েছি 
হেলে-দুলে। মনটাত, ভাঙ্গা মুই বেছিয়া কইছ’ সারা, মনে-মনে আমি উপপত্তি 
বেছে সার! করেছি । ছোয়াটাক খোযাইছু' দুধো. ছেলেটাকে খাইয়েছি দুধ । 
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করিছু' খড়ি, কাঠ কুড়িয্েছি। ওরে কিনা কইচু' তোর দোষগুণা, ওরে তোর 
কাছে কি দোষ করেছি । দিচু পালকি-শাঙ্গি ভার, দিয়েছি পালকি- ভরা 
জিনিসপত্র । খাবা বশিচু মুই আন্ধন ঘরাত্‌, খেতে বসেছি আমি রান্না ঘরে । 
জামখুরিত ভিজ্ঞাইটু খইলা, জামবাটিতে ভিজিয়েছি খোল। আজি মুই হস্ত 
মা অরমকালের বাজী রে, আমি হয়েছি মা জন্মকালের বন্ধা! । এই রকম £ 
গে, গিয়েছি । বশিশ্তা, বসেছি ॥ ভাড়াইসৌ, তাড়িয়েছি। খুইস্সো, খুয়েছি, 
রেখেছি । বহুবচন : আসিছি দনোঝনে যাছিত, তুই এযাখেলায়, এসেছি 
ছ'জনে, যাচ্ছিস তুই একলাই । শোবোদে শুনিসি গে ফেন্সী ভেল্‌-ভেল্‌ তোর 
ভাইর গে, লোকমুখে শুনেছি রে ফলন! মেয়েটি, অনেক-অনেক তোর ভাই । 


(গে) মধামপুকুষের সাধারণ রূপের একবচনে -করিছিস্‌- সাধু বাঙলার 
-করিয়াছিস-এর খুব কাছেই । বভ্বচনের -করিছ- এবং সগ্রমার্থক -করিছেন- 
মাজিত সাহিতোর কবিতার ভাষার ঘটমান বর্তমানের রূপের থেকে অভিন্ন 
“করিছিল,- বিচিত্র পরিবর্তন লাভ করে জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙে : কোচবিহার 
"ও রওপুরে মোটামুটি অবিরুত রূপেই এটি বাবহৃত হয় ৷ ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মবশে 
শ্রথষে এটি হয় -করিছিত,-॥ তারপর, সকারীভবন, ঘোষ-অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ- 
মহাপ্রাণ বর্ণের বিপর্যয়ে মেলে £ করিছিত,, করিপিত,, করিসিস্‌, করিছিদ্‌, 
করিচিদ্‌। কিন্তু সাধারণ কূপের বনুবচনে কোনে! পরিবর্তন সচরাচর লক্ষিত হয় 
না । সম্বঘার্থক কূপের পরিবর্তন এই £ করিচেন, করিসেন । উদ!  আখিছিস্‌ 
মোরে! জীবন তোরো হিয়াত, ভরিয়া, রেখেছিস জীবন আমার তোর হিয়াতে 
ভরে । নিন্দত, পইছিত, ঘুমে পড়েছিল, অর্থাৎ খুমিয়েছিস। কয় শও 
'্ানপিস্‌ দাদনী টাকা, ক’ শে! এনেছিস ধার-করা টাকা । আজি নিসিত, 
নিকিন কুনো দ্যাবের বরো রে, আজ নিয়েছিল নাকি কোনো দেবের বর রে। 
তারে বাদে মা তুই জরষের বাকী হইসিদ্‌, তারই জন্যে মা তুই জন্মের বন্ধণা 
হয়েছিস। সঙ্থমার্থে, একবচনে : আজি বিয়ানে গেইছেন মা মোর সরিগ্তায় 
'্যাইচ্চেন, আজ সকালে গেছেন মা আমার সন্ধ্যায় এসেছেন । তমরা কহিলেন, 
পনি বলেছেন । বহুবচন : তমারঘর 'আলিলেন, আপনারা এসেছেন । 
0) প্রথম পুরুষের ক্রিয়াকূপেও ষখারীতি সকারীভবন ঘটে এবং মহাশ্রাণ 
বর্ণের বদলে অনপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার হয়। উদা 2 কালুযা-ভেলুয়া দুই ভাই অডে 
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বিহে! কিতাস্স কইছে, আমাকে বিয়ে কেন করেছে । আসিছে হছ্মা দেও, 
এসেছে হুদুম দেবতা । সারিঞ্তা-দততরার বাইজ আপনে বাজিছে, সারিদ্দা- 
দোতরার বাজনা আপনিই বেজেছে । রাজা হইচে উদাসীন, রাজা হয়েছে 
উদাসীন । যেই ধইচে অক মরণকাশ, যে ধরেছে ওকে মরণকাশি । দেহাটা 
কিতায় শুকিচে, দেহটা কেন শুকিয়েছে। মরি গেইসে প্রাণের পতি, মরে গেছে 
প্রাণের পতি । ভোটপাটিতে বসিসে মিশিন্‌ চলো দেখিবা যাই, ভোটপন্টি 
গ্রামে মেশিন বসেছে, চলো দেখতে যাই । আজি বাসন! পুরিসে, ফলো, না 
ধরিসে, আজ বাসনা পুরেছে, ফল ধরেছে ॥ সম্তমার্থক, একবচন ₹ তামরা 
খাইসে ভাত, তিনি খেয়েছেন ভাত । বহুবচন £ তামারলা মোক এক বিশ 
ভাদই ধান দিসে, তারা আমাকে এক বিশ পরিমাণ আউশ ধান দিয়েছেন । 

(ও) সব পুরুষেই, কয়েকটি ক্রিয়াপদের শেষ বর্ণের দ্বিত্ব হয়ে থাকে। 
এণ্ড দেখা যায় জলপাইগুড়ি এবং দাজিলিঙে । উদাঃ উত্তমপুরুঘ, একবচন £ 
জানিস না কি বইচ্চ,- মুই গুরু-দিয়ানত,, জানিস না কি,'বসেছি আমি গুল 
ধ্যানে | বহুবচন £ হামারলা বইচ্চি, আমর! বসেছি | মধ্যমপুরুষ, সাধারণ, 
একবচন £ কিতায় আইচ্িস্‌, কেন এসেছিস । সঙ্রমার্থক, একবচন £ মা মোর 
সরিঞ্রায় আইচ্চেন, মা আমার সন্ধো বেলায় এসেছেন ॥ প্রথম পুরুষ, সাধারণ, 
একবচন £ হামার বাপোই ইকিনাতত, বইচ্চে গে, আমাদের ছেলে উঠোনে 
বলেছে রে। পান খায়া মুখ আগ টকটক কইচ্চে বিলাসী, পান খেয়ে মুখ রাঙা 
টকটকে করেছে বিলাসী । ভাতার ধইচ্ছে, স্বামী গ্রহণ করেছে । শিবের মইচ্চে 
মাইয়া, শিবের মরেছে বউ । দক্ষিণ ঘরটা হোবোলিয়া পইচ্চে, দক্ষিণ ঘরটা 
হেলে পড়েছে। করিয়াছি, করিয়াছিস্‌, করিয়াছে, ধরিয়াছি, ধরিয়াছিস, 
ধরিয়াছে ইত্যাদি । সাধু বাঙলার কূপক্ডলোর সঙ্গে আলোচ্য উপভাষার এই 
রূপগুলোর যোগ ঘনিষ্ট । 


৯. পুরাঘটিত অতীত ( Past Perfect ) 2 


একবচন বহুবচন 
সউতম পুং 2 মুই করিছিনু। হামরা. হাযারঘর, হাষারলা করিছিনো।” 
-করিছিলাগু। 
মধ্যম পুং 2 সাধারণ ২ তুই সাধারণ : একবচনের কূপ । 


করিছিলো,-করিছিলু। সঙ্রমার্থক 2. সম্রমার্থক : তমরা, তোমার ঘর, 
কমর বা তোমরা করিছিলেন । তোমারল! করিছিলেন । 
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একবচন বন্তবচন 
প্রথম পুং £ সাধারণ £ তায় করিছিল্‌. সাধারণ : তারঘর করিছিল,, -করিছি- 
-করিছিলেক । সম্মার্থক £ তামরা লেক । সঙ্রযার্থক : তামার ঘর, তামারলা 
করিছিল,, -করিছিলেক । তামরা করিছিল,, -করিছিলেক । 
॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) সকারীভবন এবং মহাপ্রাণ ।বর্ণের অল্রপ্রাণতার জন্যে সব পুরুষের 
ক্রিয়াকপের পরিবর্তন আসে । এই পরিবর্তন রঙপুর এবং কোচবিহারে আসে 
না। পরিবর্তনগুলে| এই : করিসিন্, করিসিনো, করিসিলো, করিসিলেক ; 
করিচিন্থ, করিচিনো, করিচিলো, করিচিলেন, ইত্যাদি । 

(খ) উত্তম পুরুষের বহুবচনে -করিছিলাওঁ- রূপ কেবল রঙপুরে ষেলে। 
উদ। : হামারগুল। খাইছিলাওঁ, আমর! খেয়েছিলাম । 

গে) অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট উদ! £ উত্তমপুকুষ, একবচন £ সুই ধান 
স্কাইপি, আমি ধান ভেনেছিলাম। বহুবচন £ হামার খর ক্ষার করিব! 
গেইছিনো, আমরা ক্ষার দিয়ে কাপড় কাচতে গিয়েছিলাম । মধামপুরুষ, 
সাধারণ, একবচন : তুই কেনে গাছত চড়িছিলু, তুই কেন গাছে চড়েছিলি। 
সমার্থক, একবচন £ তমরা পাটা নেলাইছিলেন, আপনি পাট নিড়িয়েছিলেন । 
বহুবচন £ তোমারঘর হাট বেসেবা গেইসিলেন, আপনার! হাটে বেচা-কেনা 
করতে গিয়েছিলেন | প্রথন পুরুষ, সাধারণ, একবচন : সমারীটা আন্দিছিলেক, 
লমারী রৌধেছিল ॥ সপ্রমার্থক, একবচন : তামরা নাচিছিল, তিনি নেচে 
ছিলেন । বহুবচন £ তামারঘর থাকিছিলেক, ভার! শুগ্নেছিলেন। 

১*. প্রবাঘটিত ভবিস্থাং (80৫7০2৩165০) £ 

একবচন বহুবচন 

উত্তম পুং: মুই করি খাকিম্‌ । হামরা, হানার ঘর, হামারলা করি থাকিমো । 
মধাম পুং £ সাধারণ £ তুই সাধারণ £ তষরা। বা তোমরা করি থাকিবো, 
করি ৰাকিবো, -করি -করি থাকিবু। সম্থমার্থক : তোষারলা, 
থাকিবু । সঙ্নার্থক £ তমর। তমার ঘর, তমরা করি থাকিবেন। 

বা তোমর! করি থাকিবেন । 

প্রথম পুং = সাধারণ : তাত. সাধারণ £ তার ঘর করি থাকিবে । সনমার্থক 2 
করি থাকিবে | সঙ্যার্থক : তামরা, তাযার ঘর, তামারল! করি খাকিবে। 
ভামর! করি খাফিবে। ০০ [টা পর 
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॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 
উত্তমপুরুষ একবচন : কালি এইসম্‌ মুই যায়া থাকিম্‌, কাল ওই সময় আমি 


গিয়ে থাকব । 
আজকে রাতে আমরা 


বহুবচন : আজ্জি আহ'তত, হামারল!। সেল! গাওন গায়। খাকিমো, 
তখন গান গেয়ে থাকব । 
একবচন £ তুই হি কামট। করি খাকিবে৷. 


মধ্যমপুরুষ : সাধারণ, 
তুহ্‌ এহ কাজচি করে থাকবি । 


সগ্রনা্থ'ক, একবচন : তমর। ডদিন। ভাটিবেলাত, কুলটি-কালাহগিল। নাপি 


খাকিবেন, 
থাকবেন । 
আষাঢ়, তখন হাল বয়ে থাকবে । 
কারি থাকিবে, 


আপনি ওই দিন বিকেল 
প্রথম পুরুষ, সাধারণ, একবচন 2 আঘাডুটা পেল হাল বহে থাকিবে, 
সম্রনাথ ক, একবচন ২ 
তিনি তখন স্গান করে থাকবেন । 


বেলাত কুলটি-কলাহ ভালগুলে। মেপে 


তামরা সেল। সলান 
বহুবচন হ তামারঘর সেলা 


হার গড়ে থাকিবে, তারা তখন হার গড়িয়ে থাকবেন 1 
১১. ঘটমান পুরা-নিতাব্বত্ত (Progressive Habitual) 2 


একবচন 
উত্তম পুং : মুই কারিবা থাকি হয়, 
-করির থাকিস হয়, থাক হয় । 


মধ্যম পুং ২ সাধারণ £ তুই কারিবা 
খাকিলে| হয়, -থাকিলু হয়। তুহ 
করির খাকিলো হয়, -করির থাকিলু, 


হয়। সগ্মাথ ক: তমরা, তানরা 
করিব] থাকিলেন হয়, -করির 
খাকিলেন হয়। 

প্রথম পুং £ সাধারণ : তায় করিবা 
খাকিল্‌ হয়, -করির থাকিল্‌ হয়। 
সন্রমার্থক £ তামরা করিবা দাকিল্‌ 
হয়, করির থাকিল্‌ হয়। 


বহুবচন 
হামা, হামারঘর। হামারলা করিবা 
খাকিনো হয়, -করির খাকিলো হয়, 
খাকনো হয়। 
সাধারণ £ তোমরা, তমরা করিবা 
থাকিলে! হয়, -থাকিলু হয়, ইত্যাদি । 
সঙ্রমাখ কহ তমর।, তোমারঘর,তমারলা 


করিব। খাকিলেন হয়, -করির 
থাকিলেন হয়। 
সাধারণ 2 তারঘর করিব! খাকিল্‌ 


হয়। -করির থাকিল্‌ হয় । সঙ্রমাখক £ 
তামরা, তামার ঘর, তামারজা করিব! 
খাকিল্‌ হয়, -করির খাকিল, হয় । 


॥ ব্যাখ্য৷ ও উদাহরণ ॥ 


: উত্তমপুরুষ, একবচন : সই খাবা থাকিল. হয়, আমি খেতে থাকতাম ॥ 
বহুরচনে -থাকিলো হয় হবে। মধ্যমপুরুষ, সাধারণ. একবচন : তুই নাচিৰ৷, 
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খাকিলো হয়, তুই নাচতে থাকতিস্‌ । সঙ্রমাৰ্থক কূপে, তমর! নাচিবা" থাকিলেন 


হয়, আপনি নাচতে থাকতেন । 


বহুবচনে -তমার ঘর- ইত্যাদি হবে | 


প্রথম 


পুরুষ, সাধারণ, একনচন : তায় যাবা’ থাকিল্‌ হয়, সে যেতে থাকত । 
সম্রমার্থক, একবচন £ তামরা যাবা’ থাকিল্‌ হয়, তারা যেতে থাকতেন । 


১২. পুরাঘটিত নিত্যাবুক বা পুরাসম্ভাবা লিতারুজ (Perfect Conditional, 


Potential Habitual) : 


একবচন 
উত্তম পুং ; মৃই করি থাকিস হয়,- -করি 
খাকনু হয় । 
মধ্যম পুং: সাধারণ £ তুই করি 


খাকিলো হয়, -থাকিলু হয়। সগ্মাৰ্থ' ক £ 
মর] না তোমরা করি খাকিলেন হয় । 


প্রথম পুং £ সাধারণ : সা করি 
খাকিল্‌ হয়, “থাকিলেক হয়, -থাকিলে 
হয়। সগ্রমাথক : তামরা করি থাকিল, 
হয়, “থাকিলেক হয়, থাকিলে হয়। 


বহুবচন 
হামরা, হামার ঘর, হামারল| করি 
খাকিনো। হয়, থাকনো হয়। 


সাধারণ £ তমরা, তোমরা করি 
খাকিলো হয়, -থাকিলু হয়। 
সন্ঘমার্থক £ তমর।. তোমারঘর, 


তমারলা. করি থাকিলেন হয়। 

সাধারণ : তারঘর করি থাকিল্‌ হয়, 
“থাকিলেক হয, -থাকিলে হয়। 
সপ্রমার্থক 2 তামরা, তামার ঘর, 
তামারল৷ করি থাকিল, হয়, 


“থাকিলেক হয়, থাকিলে হয় 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) ঘটমান পুরা নিতাকক্ত এবং পুরাঘটিত নিতারুত বা পুরাসস্তাবা 
নিতাবৃত্ত প্রভৃতি স্ন্ম ধরণের কালের বাবহার উপভাসাতে স্বাভাবিক ভাবেই কম, 
এ উপভাসায়ও তাই । এই উপভাষাতে যখন এই কাল ভণটির প্রয়োগ হয়, তখন 
ন্মবস্ত সাধু ও চলিত বাঙলার বাকোর কাঠাষোকেই অন্তসরণ করা হয়, কেবল 
কাল-ূপটি আঞ্চলিক হয়ে থাকে । 

(খ) নিতাবত্ত অতীতের বাবহার এই উপভাষায় নেই । কিন্ত, ‘যদি’ এই 
বায় দিয়ে কারণাব্মক অতীত এবং “তবে" এই অবায় দিরে সস্তাবা অতীতকালে 
ৰাকাকে দু'টি অংশে ভাগ করে নেওরা হয় বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম 
অঙ্যায়ী । এই বিষয়ের উদাহরণ-প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা এই পরিচ্ছেদের তৃতীয় 
_অঙ্গচ্ছেদের -খ- FLEA Aor uot) হিলি 





গর 
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অনুচ্ছেদে প্রদশিত ঘটমান পুরানিভ্যবুত্ত কালের বূপেও বাক্যকে কারণাস্যক্ষ 
অতীত এবং সম্ভাব্য অতীতে ভাগ করে নেও হয় ॥ কিন্ত, পুরাঘটিভ 
নিত্যবৃত্তের প্রয়োগ নেই । পুর! সম্ভাব্য নিত্যাুন্তকালের প্রয়োগ এই : তায় বঙ্গ 
শ্বইঠে আসি থাকিল, হয়, মুইয়ো যায়া থাকিস হয়, সে যদি ওখানে এসে 
খাকত, আমিও তবে গিয়ে থাকতাম অর্থাৎ যেোতাম। অন্যান্য পুরুষেও এই 
বাকোর এই কাঠামোই গ্রহণ করা হয় । 


॥ অনুজ্ঞা (Imperative) ॥ 
সামান্য বা বর্তমান অনজ্ঞা (Simple Imperative) ২ 





একবচন বহুৰচন 
মধ্যম পুচ £ সাধারণ : তুই করেক । সাধারণ £ একবচনের রূপ । 
সঙ্রমার্থক : তমরা বা তোমরা  সঙ্রমার্থক :  তমরা, তোমারলা, 
করেন । তমারঘর করেন । 
প্রথম পুং £ সাধারণ £ তায় করুক। সাধারণ : তারঘর করুক । সমমার্থক : 
সম্বমার্থক : তামরা করুক । তামরা, তামারঘর, তামারলা করুক । 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) মধামপুরুষের সাধাল্পপ এবং সহ্রমার্থক এই দু'টি ক্ূপই পুববঙ্গে মেলে । 
-করেন- পূর্ববঙ্গে সবদাই -করুন- এর বদলে বাবহৃত হয়। -করেক- এর ব্যবহার 
পূর্ববঙ্গের সবত্র এবং সবদা দেখা যায় না। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে -করেক- সবদাই 
ব্যবহৃত হয় ॥। উদা ১ ‘আইসেক রে চেনা, ঘষেক রে মাথা, আয় রে অবিবাহিত 
ছেলে, ঘষে দে রে মাথা । আর কগেক নাচেক রে, আর একটু নাচ রে। চাইট্রা 
খাবার জোগাড় করেক ভোজী তুই, চারটি খাবার জোগাড় কর বউদি তুই | 
পববত ফাটেয়া জল আনেক নে, পৰত ফাটিয়ে জল আন্‌ না কেন। হোর 
ভ্ঞাখেক্‌ চান্‌, ওই দেখ, চাদ । 


খে) প্রথম পুরুষ, সাধারণ, একবচন : তার এইঠে আসক, সে এখানে 
আস্থক ৷ অঙ্জ্ঞায় ক্রিয়াপদের স্বাথিক -ক- কখনও দ্বিত্ব হয়ে থাকে ৷ উদাঃ 
তোক বানীীক দেউক্‌কো বনবাসে, তুই বদ্ধ্যাকে বনবাসে দিক । সম্মার্থক, 
একবচন : তামরা যাউক, তারা ঘান । বহুবচন : তামারলা যাউক, ভায়া যান ।' 
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প্রথম পুরুষের সাধারণ কূপে এক এ বহুবচনের -করুক- সাধু ও চলিত বাঙলার 
মতো । শঙ্ত্রনাথক কূপের বিশেষত্ব হল, -করুন- এর বদলে -করুক-এর ব্যবহার । 


২. ভবিষ্যৎ বা অন্থরোধাত্মুক অন্ুজ্ঞ| (Future Imperative বা Precative) £ 


একবচন বহুবচন 
মধ্যম পুং £ সাধারণ : তুই করিস্‌। সাধারণ £ একবচনের রূপ | 
সন্তরমার্থক : তমরা বা তোমরা  সম্বমার্থক : তমরা, তোমার ঘর, 
করিবেন । তমারলা করিবেন । 
প্রথম পুং ২ সাধারণ £ তায় করিবে । সাধারণ £ তারঘর করিবে । 
সন্বমার্থক ১ তামরা করিবে । সন্রমার্থক £ তামারলা, তামারঘর 
করিবে। 


॥ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ॥ 

(ক) মধ্যম পুরুষের সাধারণ কূপের একবচনে -করিস্‌- সানু ও চলিত 
বাঙলার মধাম পুরুষের তুচ্ছার্খক রূপ থেকে অভিন্ন । সপ্রমার্থক রূপের -করিবেন-৪ 
সাধু বাঙলার কূপ । উদাঃ তুই আজি এইঠে খাইস, তুই আজ এখানে খাস । তমরা। 
আজি এইটে খাইবেন, আপনি আজ এখানে খাবেন। তমারলা আজি নাচিবেন, 
আপনার! আজ নাচবেন । 

খে) মধাম পুরুষের ভবিস্বাৎ বা অন্থরোধাত্মক শনুজ্ঞার সগ্রমার্থক রূপে 
অনেক সময় নিত্য বর্তমান কালের কূপ ব্যবহৃত হয়। উদাঃ কাইল যাত্র। 
করেন ধরম ম্মহরিস্কা, কাল যাত্রা! করুন ধর্ম স্মরণ করে ।* তমার বাদে আনেন 
লিপাই ময়র-বান্দা পাগুড়ি, আপনার জন্মে আনবেন সিপাই ময়ূরের পাখা- 
বসানো। পাগড়ি । কাকো। না৷ বলেন লাধু দুর্বচন, কাউকে বলবেন না সাধু. 
খারাপ কথা । 

গে) প্রথম পুরুষের সাধারণ ও সপ্রমার্থক কূপ -করিবে- সাধু বাঙলা ভাষাই ॥ 
সাধু ও চলিত বাঙলাতে নধ্য্ পুরুষের ও প্রথম পুরুষের ভবিশ্নাৎ বা 
অন্থরোধাত্মক অনুজ্ঞার ক্ষণ সাধারণ :ভবিশ্যাৎ কালেরই ক্ষপ ; এই উপভাদাতেও 
কফিন ৯০০ 
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লক্ষ করা যার। উদাঃ বৈশাগ মাসের দিনা জল বাছে কানা নোটাটাত,, 
বৈশাখ মাসের দিনে জল খায় ভাঙা ঘটিটাতে। 

খে) নিত্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের রূপের জায়গার মধ্যম পুরুষের 
সাধারণ রূপ প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত পেয়েছি : চাইট্টা আলু মুই বাহেচ! 
কুটি, চারটি চাল আনলাম আমি পরের বাড়ী ধান ভেনে। -আনলু- অথ 
সমানলি-, অথচ তা উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত হয়েছে । আসলে এটি -আনলু-। 

(গ) ঘটমান বর্তমান কালের রূপ দিয়ে ঘটমান অতীতকালের অর্থজ্ঞাপনের 
দৃষ্টান্ত পেয়েছি । এই পরিচ্ছেদের যষ্ট অনুচ্ছেদের -খ- অংশ জষ্টব্য। 

(ঘ) প্রয়োগের দিক থেকে বিশিষ্টতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় ভবিশ্থাৎকালে । 
ভবিশ্যাংকালের অর্থে নিত্য বর্তমানকালের প্রয়োগ এই উপভাষায় সকল পুরুষেই 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখা যান, তবে উত্তম পুরুষেই বেলী। উদাঃ নাই যাওঁ 
সুই খসুনারো! ঘাটে, যাবো। না আমি যমুনার ঘাটে । -যাওঁ- অর্থাৎ -যাই- । 
এইরকম, ন! খাওঁ, খাব না। গুইঠে কোর.তো নদী পার হুই, ওইখানে 
করতোয়া নদী আমরা পার হব । মধ্যম পুরুষের ভবিশ্নাৎ বা অহ্থরোধাত্মক 
অন্যজ্ঞায় সপ্রমার্থক রূপে অনেক সময় যে নিত্যবর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তা 
এই পরিচ্ছেদে অন্থজ্জার আলোচনা কালে উল্লেখ করেছি এবং তার দৃষ্টাম্ম 
দিয়েছি । 

অনেক সময় ভবিশ্াৎকালের অর্থে ঘটমান বর্তমান কালের রূপ প্রযুক 
হয়েছে । উদাঃ ফিকিয়া ফেলাছে নাইতে শুয়া-পান, সাবান-ছোটা, 
ছুড়ে ফেলে দেবে নয় তো! পান-স্বপারি, সাবান-সোডা । -ফেলাছে- অর্থ -ফেলে- 
দিচ্ছে-। এইরকম £ তোক যদ্দি ব্যাচেয়া খাচে মাই, পাড়া, হছে খালি, ওগে। 
মেয়ে, তোকে যদি তোর বাপ-ম! বেচে টাকা খাবে, অর্থাৎ, বিয়ে হবে, তবে 
পাড়া খালি হবে। -খাচে- অর্থ -খাচ্ছে-; -হচে- অর্থ -হচ্ছে-। 

কারগাত্মক এবং সম্ভাব্য ভবিষৎ বাক্যের এই. দু'টি অংশ থাকলে বাঙলা 
ভাষায় সাধারণতঃ কারণাস্মক অংশে ভবিশ্বাৎংকাল ব্যবহৃত হয় না, নিত্যাবর্তঘান 
কালের বূপই ন্যবহ্ৃত হয়। কিন্ত, এই উপভাষায় কারণাস্মক অংশে জরিশ্যাৎ 
কালের প্রয়োগ হয়ে থাকে কখনো-কখনে!। উদাঃ বদি পাম গিয়ানী নারী, 
তা হলে ভাই আসিন্‌ বাড়ী, যদি পাই জ্ঞানী নারী, তা হলে৷ ভাই আসৰ বাড়ী 


₹_' বাঙল| ভাষায় এই বাকো ভৰিশ্যাৎকালের কপ -পাষ-“এর- বদলে পাই” বাবার, 





© 





২৪০ প্রান্ত-উত্তরবক্গের উপভাষা 
করাই রীতি-সিন্ধ। এইরকম : যদি ধর্ম হবে তোর, হকধন একদিন! দিবো; 
মোর, যদি ধর্মজ্ঞান হয় তোর, হকধন একদিন দিবি আমার । যদি জীবম বা 
রভে বাচিয়া, তামান দিম্‌ তোক হিসাব করিয়া, যদি জীবন রয় বেচে, তবে 
সব দেব তোকে হিসাব করে ॥ 
॥ তেইশ ॥ 
॥ মিশ্র বা যোগক কাল (Compound Tenses) 1 

১. ঘটমান বর্তমান, অতীত ও ভবিস্থাৎ; এবং পুরাঘটিত বর্তমান, অতীত 
ও ভবি্বাঘ_এই মিশ্র বা যৌগিক কালগুলোতে পুরুষ অন্থযায়ী প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের, 
উপভাধায় ক্রিয়ার কি রূপ হয়, ‘ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ’ পরিজ্ছেদে তা দেখানো ॥ 
হয়েছে । সাধু বাঙল! ভাষার -ই-, -ইয়|-, -ইল- দিয়ে ক্ুদস্ত অতীত, কিংবা, 
-ই-, -ইতে দিয়ে শজন্ত বর্তমান এবং পরিশেষে -আছ- ধাতু দিয়ে সমাপিকা 
পদ আলোচ্য উপভাষায় কি ভাবে পরিরতিত হয়, তাও সেই সঙ্গেই স্পষ্ট 
হয়েছে । বর্তমান ক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গে কিছু ব্যাখ্যা কর! যাচ্ছে। 

২. যৌগিক কাল গঠনে -আছ,- ধাতুর সহায়তা এই উপভাষাতেও গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে এবং বাঙলা ভাষার মতো এই উপভাষাতেও -আছ,- ধাতুর 
পূর্ণূপ মেলে না, -থাক্‌- ধাতুর আশ্রয় নিতে হয় । সময় সময় -আছ,- ধাতুর, 
অতীতকালের রূপের আত্বাধবনি খুঁজে পাপুয়া যায়, যা বাঙলা দেশের অন্যান্ত, 
ছ'একাট উপভাষাতে এখনে! টিকে আছে । উদাঃ যেলা আছি মুই অবলারে। 
বালি, সেল! জোতাইগ্র' মুই যোলে৷ পাইকারের খিলি, যখন ছিলাম আমি 
অবলা বালিক!, তখন গুগিয়েছি আমি মোলোজন পাইকারের পানের খিলি। 


৩, প্রথমে মৌলিক কালগুলোতে -আছ.- ধাতুর রূপ দেখানো? হচ্ছে £ 


(ক) নিত্যবর্তমান কাল £ 
একবচন বহুবচন 
উত্তম পুংঃ সুই আছো, -আছা-। হামরা, হামারঘর আছি ।- 
ধাম পুং 2 সাধারণ হ তুই বনুবনে একই রূপ । 
আছিস । সঙ্বমার্থক £ তোমরা লস 
বা তমরা আছেন । 


. প্রথম পুং = সাধারণ = তা শা 
আছে । সম্ভমার্থক : তামরা আছে । 








খে) নিত্য অতীতকাল হ 
এক্বচন বহুবচন 

উত্তম পুং : মুই আছি । হামরা, হামারঘর আছিনো ॥ 

মধ্যম পুং £ সাধারণ ২ তুই বহুবচনে একই রূপ । 

আছিলো, -আছিলু- ৷ 

সম্রমার্থক : তোমরা, তমরা 

আছিলেন। 

প্রথম পুত 2 সাধারণ: তায় 

আছিল্‌, -আছিলেক । 

সঙ্রমার্থক : তামরা আছিল, 

-আছিলেক । 

(গে) নিতাব্ত অতীতকালের বাবহার নেই । কারপাত্মক ও সম্ভাব্য 
অতীতকাল ১ 


একবচন বহুবচন 
উত্তম পুট £ মুই খাকিছ হয় । হাষরা, হামারঘর থাকিনে! হয় । 
মধ্যম পুং ২ সাধারণ : তুই বহুবচনে একই কূপ । 


থাকিলো| হয়, -থাকিলু হয় । 
স্রমার্থক £ তোমরা, তমরা 
খাকিলেন হয়। 
প্রথম পুং ২ সাধারণ 2 তায় 
থাকিল্‌ হয়,-থাকিলেক হয়। 
সন্তরমার্থক £ তামরা থাকিল্‌ 
হয়, -থাকিলেক হয় 
(ঘ) সাধারণ ভবিশ্বাৎ কাল £ 
একবডন বহুবচন 
উত্তম পুং £ মুই থাকিম্‌। হামরা, হামারঘর থাকিযো ॥ 
মধাম পুং £ সাধারণ 2 তুই বহ্বচনে একই কূপ । 
থাকিবো, -থাকিবু ৷ 
সঙ্রমার্খক : তোমরা, তমরা, 
থাক্িবেন । 


১৬ 








সম্থমার্থকঃ তারঘর থাকিবে, 
“থাকিবেক । 


৪. -আছ,- ধাতুর অন্তান্য কূপ ও বাব 





(কে) সাধারণ অনুজ! 2 নধাম পুরুষ, সাধারণ ২ তুই থাকেক । সঞ্জনাথক ঃ ব্য 
'তমরা থাকেন । প্রথম পুরুষ, সাধারণ £ তায় থাকুক । নগ্রমার্ক £ তামরা, 
প্ৰাকুক । 

(খ). ভবিশ্বাৎ বা অঙ্ুরোধাস্মক অন্ধ! : মধ্যম পুরুষ, সাধারণ হ তুই থাকিস । 
সন্্রমার্ক £ তোমরা বা তমরা থাকে । প্রথম পুরুষ, সাধারণ £ তায় থাকিবে । 
সগ্রমার্থক : তামরা থাকিবে । 


(গে) অসমাপিকা ক্রিয়া £ থাকিয়া, থাকি, থাকেয়া, থাকায় এবং কাবে। 
অন্যান ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার । 

(ঘ) ক্রিয়াবাচক বিশেষণ £ থাকিতে, থাকিতে-থাকিতে, থাক! । স্‌ 

ড) নিমিত্তাৰ্থক অসমাপিকা। ক্রিয়া £ থাকিবা, থাকিব । 

). ক্রিয়াবাচক বিশেশ্ব £ থাকা, থাকন, থাকিবা-। 

«. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার যৌগিক কালগুলোর বিশেষত্ব বোঝবার 
জন্ে মৌলিক কালগুলোর চিহ্ন লক্ষ কর! দরকার । সেগুলো এই ৪ 


(ক) নিত্যবর্তঘান কাল £ 

একবচন, বহুবচন 
উত্তম পুংঃ ৩, -ও, -উৎ-, উ। -ই- 4 
অধ্যম পুচ £ সাধারণ 2 -ইস্‌-। একবচনের মতোই । টা 
সন্বমার্পুক $ -এন্‌- । 
প্রথম পুং £ সাধারণ £ -এ-। রে ” 
সহমার্থক 2 -এ-। 








(খ) নিতা অতীত কাল 2 











বহুবচন 
ইল, শু, -ইলং । -নো-। 
-ইলো-, একবচনের মতোই । 
-ইলেন । 
প্রথম পুং: সাধারণ : -ইল, নি; 
ইলেক্‌, -ইলে | সম্্রঘার্থক £ 
ইল, -ইলেক, -ইলে । 
গে) কারণাস্মক এবং সম্ভাবা অতীতকাল : 
একবচন, বহুবচন 
উত্তম পুং 2 -ইচ্চ হয়, -দ হয । -নো- হয়। 
মধাম পুং £ সাধারণ £ -ইলো একবচনের মতোই । 
হয়, -ইলু হয়। সম্বমা্থ ক £ 
=ইলেন হয় । 
প্রথম পুং £ সাধারণ £ -ইল, হয়, a 
-ইলেক, হয়,.. -ইলে হয় 
সন্রমাথক £ -ইল, হয়, -ইলেক 
হয়, -ইলে হয়। 
(ঘ) সাধারণ ভবিক্লাৎ কাল 2 
একবচন বহুবচন 
উত্তম পুত £ -ইম্‌ । ইমো । 
মধ্যম পুং £ সাধারণ £ -ইবো, একবচনের মতোই । 
-ইৰু । সন্্মার্থক £ -ইবেন । 
প্রথম পুং : সাধারণ £ -ইবে, এ 
-ইবেক । সঙ্রমাথক £ -ইবে, 
-ইবেক। 
৬. যৌগিক কালগুলোর চিহ্ন এই 2 
(ক) ঘটমান বর্তমান কাল 2" 
একবচন বহুবচন 
উম পুং ২ এছ, এছ । যৌগিক -এছি ॥ যৌগিক, ক্রিয়া ২ 
ক্রিয়া : ইবা। লাগছো- ০ , -ইবা লাগছি, -ধইজ্ছি। 


-ধরছো, “ছু । 





একবচনের মতোই ৷ 





(খে) পুরাঘটিত বর্তমানকাল = 
একবচন 

উত্তম পুং £ -ইছো, -ইছু । 

মধ্যম পুং £ সাধারণ £ -ইছিস্‌। 

সন্যার্থক £ -ইছেন | 

প্রথম পুং 2 সাধারণ 2 -ইছে। 

সশ্রমাথক : -ইছে। 

ডে) পুরাঘটিত অতীতকাল = 
একবচন 

উত্তম পুং 2. -ইচছিন্ত । 

মধ্যম পুং £ সাধারণ £ -ইছিলো, 

-ইছিলু । সন্ৰমা্থ‘ক : -ইছিলেন । 

প্রথম পুং £ সাধারণ £ -ইছিল,, 

-ইছিলেক । সন্বমার্থক £ 

সইছিল,, -ইছিলেক। 

(5) প্ররাঘটিত ভবিস্বাৎকাল £ 
একবচছন 

উদ্ম পুং £ -ই থাকিম্‌ । 

মধ্যম পুং ই সাধারণ : -ই 

থাকিবো, -“থাকিবু ৷ 

সম্রমার্থক £ -ই থাকিবেন | 

প্রথম পুং হ সাধারণ £ -ই থাকিবে । 

সম্রমার্থক £ -ই থাকিবে | 

৭. অনুজ্ঞা 2 

(ক) বর্তমান অনুজ্ঞা £ 
একবচন 

অধ্যম পুং £ সাধারণ £ -এক্‌ । 

সন্মাথক £ -এন্‌ । 

প্রথম পুং £ সাধারণ হ -উক্‌। 

সঙ্রমার্থক হ -উক্‌ । 


২৪৫ 


একবচনের যতোই । 








২৪৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


(থে) ভবিস্থাৎ অনুজ্ঞা £ 
একবচন বহুবচন 

মধ্যম পুং হ সাধারণ  -ইস্‌ । একবচনের মতোই । 

সন্রমার্থক ই -ইবেন । 

প্রথম পুং ২ সাধারণ 2 -ইবে ॥ টি 

সগ্রমার্থক = -ইবে। 

৮. এই পরিচ্ছেদের ষঈ অন্থচ্ছেদের -ক- ও -খ- অংশে বণিত ঘটমান 
বর্তমান কাল এবং ঘটমান অতীতকালের বিশেষত্ব যৌগিককালের আলোচনা 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে । এই দু'টি কালের যৌগিক ক্রিয়া দিয়ে যৌগিককাল 
গঠন করা হয়েছে । যৌগিক করিল ব্যতিরেকে ঘটমান বর্তমান কালের তবু 
আর একটি রূপ আছে; কিন্ত, ঘটান অতীতকাল এদিক থেকে অসম্পূর্ণ 
যৌগিকক্রিয়৷ ছাড়া এহ কালটির রূপ হয় ন! ॥ আলোচ। উপভাষার যৌগিককাল 
সম্পর্কে এটিকে একটি বড়ে। বিশেষত্ব বলে নির্দেশ করা খেতে পারে । 

৯. অসমাপিকার প্রত্যয়-ুক্ত মূল বা প্রথম বা প্রধান ক্রিয়ার সহায়কক্ষপে 
আছ, ধাতু এই উপভাষায় যে বিচিত্র পরিবর্তন লাভ করেছে, এই পরিচ্ছেদের 
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশে প্রদশিত রূপন্তলে। থেকে তা বোঝ! যাবে। 
প্রথমতঃ অসমাপিক। -ইতে- এই উপভাষায় -ইবা- কূপ নিয়েছে, সাধু বাঙলার 
যৌগিককালের যৃূল ক্রিয়ার থেকে এখানেই পাখক্য লক্ষ করা যাবে। 
সকারীভবনের জন্য যৌগিককালের ক্রিয়ান্রপগুলো৷ কি ভাবে পরিবর্তত রূপ 
নেয় “ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ'-এর পরিচ্ছেদে তা বিস্তৃতভাবে দেখানে। হয়েছে। 
অসমাপিকার বিশেষত্বের জন্য আরো বিশেষত্ব এসেছে । সাধু বাঙলার একটি 
বাক্য থেকে ত! দেখানে। যায় £ মানুষটি মেঝেতে পড়িয়াছে । কেউ যদি 
-আছ,- ধাতুকে পৃথক করে নিতে চান তা হলে এটি দাড়ায় : পড়িয়া আছে, 
এবং দু'টি ক্ষেত্রে অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। আলোচ্য উপভাষায় এটি 
এই হবে : যান্ষিটা মাঝিয়াত, পড়িছে, বা সকারীভবন হলে -পড়িসে-, 
পুরাঘটিত বর্তমান কাল। মাজিত বাঙলার কবিতার ভাষায় -পড়িছে- কিন্ত 
পুরাঘটিত বর্তমান কাল নয়, ঘটমান বর্তমান কাল, অর্থ : -পড়িতেছে-। অবশ্য, 
-আছ্‌- ধাতুকে পৃথক করে নিয়ে সাধু বাঙলার -পড়িয়া আছে- এবং আলোচ্য 
উপভাষাক্স তার রূপান্তর -পড়ি' আছে- একাথ ক, কালের দিক থেকে কোনো 
পাখক্য নেই ॥ 
০১৪৯০ 
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॥ চব্বিশ ॥ 
॥ অন্তার্থ এবং নএথ ক্রিয়া (Substantive and 
Negative Verbs) u 

(ক) অল্ঞাথ -আছ,- ধাতুর প্রয়োগের কথা ঘৌগিক কালের প্রসঙ্গে আগেই 
বলা হয়েছে । -বৃং- ধাতুজ -বট-র ব্যবহার এই উপভাষাতে নেই । -লঘ,> 
_রহ- এবং -স্থা-> -থাক- পাওয়। যায় । -রহ-র প্রয়োগে কিছু বিশেষত্ব আছে। 
কাল ও পুরুষ অন্থযায়ী এর আআস্ভধ্বনির পরিবর্তন ঘটে থাকে । উদাঃ নিত্য 
বর্তমান কালে, উত্তম পুরুষের একবচনে -রহু-, বহুবচনে -আছ-। মধ্যম 
পুরুষের সাধারণক্রপের একবচনে -অহিস্‌-, সঙ্রমার্থক রূপে -অহেন-॥ প্রথম 
পুরুষে যথাক্রমে -অহে-, -অহেন-। কিন্তু, ভবিশ্যাংকালে উত্তমপুরুষের একবচনে 
-অহিম্‌- এবং বহুবচনে যথারীতি -অহিমে|-। সাধারণ অন্তজ্ঞাতে -নইস্‌- 
শর হিম্‌, এখানে -অহিস- ব্যবহৃত হয় ন! । উদাঃ একঘড়ি নইস্‌ রে বাউদিয়া, 
একটু থাক রে উদাসী প্রেমিক । -থাক্‌- এর প্রয়োগে কোন বিশেষত্ব নেই । 
অজ্ঞা্থ ক্রিয়াকপে -বস্‌- ধাতুর ব্যবহার কাব্যে ও কথাভাষায় আছে । 
‘ভীকষ্ণকীর্তনে' এটির ব্যবহার দেখ! গেছে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে 
উদাঃ জেওত গারাম 'আসিসে, বসিসে পাখিডি তলাত,, জীবস্ক গ্রামদেবতা 
এসেছে, ‘আছে’ বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকুড়তলাতে । 

(খ) নঞ্থক -নহ- ধাতুর প্রয়োগ বাঙলা ভাষার মতোই । এখানেও 
নিত্য বর্তমানকাল ছাড়া এটির রূপ হয় না। কিন্ত, এই উপভাষায় এটির 
নিত্য ব্তমানকালের রূপটি লক্ষ করলে এর উৎপত্তির দিকটি সহজেই ধর! পড়ে । 
-আছে- এই অর্থে -হ- ধাতুর আগে -না- বা -নাই- অর্থে -ন- শব্দ দিয়ে 
-নহ- ধাতু হয়, চট্টোপাধ্যায়, পুঃ ৪১৭। চলিত বাঙল! ভাষায় এই -হ-এর 
অস্তিত্ব মুছে গেছে। সাধু বাঙলাতে তা আছে ॥ কিন্ত, আলোচ্য 
উপভাষাতে এই -হ- এবং -না- স্পষ্টক্ূপে উচ্চারিত হয় ॥ নীচে প্রদত্ত নিত্য- 
বর্তমানকালের -নহ,- ধাতুর ক্রপ থেকে তা বোঝা যাবে ৯ 


একবচন বহুবচন 
উত্তম পুং £ মুই না হও, ন -হাও, , হামরা, হামারঘর+ হামারলা 
নহ, নওঁ। না হই, ন হাই । 


মধাম পুং ঃ সাধারণ £ তুই না 
হইস । সম্্মার্থক : তমরা ন! হন । একবচনের মতোই । 








৯৪৮ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের উপভাষা 
একবচন বহুবচন 

প্রথম পুং ২ সাধারণ : তায় না হয়, একবচনের মতোই 

নো হায়, -নোয় । সস্ৰযাখক : 

'ভাষরা ন! হয়, -নো হায়, -নোয় । + 

উদ্দাঃ কায় হিট করিছে__মুই নহাওঁ, কে এই কাজ করেছে-_আমি নই 
হামারল। এইঠে থাকিবা’ না হই, আমরা এখানে থাকব না । আক্ষরিক অর্থ এই 
হয় £ আমরা এখানে থাকবার হই ন! । তমর! হিলা খাব!’ না হন, আপনি 
খেতে পারবেন না। আক্ষরিক অর্থ এই £ আপনি এইগুলো খাবার নন। 
তামর! আসিবা’ নোগ, তিনি আসবেন না। আক্ষরিক অর্থঃ তিনি আসবার নন । 

অসমাপিকা -নহিলে- এই উপভাষায় হয় -ন! হালে-। উদাঃ ন! হালে তুই 
আসিস ঘুরি, নইলে তুই ফিরে আসিস । 

ন+পার্>-নার্- ধাতুর প্রয়োগ এই উপভাষাতে নেই । 

অবায়রূপে -না-এর প্রয়োগ অবায়ের পরিচ্ছেদে দেখানো হল ॥ 


॥ পাঁচশ ॥ 

॥ যৌগিক কিয়া (Compound Verbs) ॥ 
অসমাপিকার প্রতায়মুক্ত মৌলিক ক্রিয়ার সহায়ককূপে অপর একটি ধাতুর 
বাবহার করে যৌগিক ব! মিলিত ক্রিয়ার স্বষ্টি এই উপভাষাতে বাঙলা ভাষার 

যতোই দেখা যার; তবে প্রয়োগে কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব আছে । 
আগেই বল! হয়েছে, -ইতে- এবং -ইয়া- এই অসমাপিকা। প্রত্যয় ছ'টি এই 
উপভাষায় বিচিত্র পরিবর্তন লাভ করে। যৌগিক ক্রিয়াতেও তাই এই ছু'টিকে 
প্রত্যাশিত বা পরিচিত মৃত্তিতে দেখ! যায় না। তবে, অসমাপিকার প্রতায়- 
যুক্ত মৌলিক ক্রিয়াটি এ উপভাষাতে বাঙলা ভাষার মতোই 'অপরিবন্তিত 
থাকে; এবং কেবল সহায়ক ক্রিয়া বা ধাতুতেই কাল ও পুরুষের প্রতায়-বিভক্তি 

যুক্ত হয়। নীচে এই উপভাষার যৌগিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল । 

১. ডে এই অসমাপিকাকে এই উপভাষায় পাই -ইবা- কূপে । ক্রিন্না- 
বাচক বিশেষণ -ইবা- দিয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠনে সাধারণত: সেই সব ক্রিয়া 
ৰ! ধাতুরই সহায়তা গ্রহণ করা হয়, যে গুলো সাধু ও চলিত বাঙলাতেও চালু 
আছে। সাধু ও চলিত বাঙলায় সহায়ক ক্রিয়া ক্ূপে চলে না, এমন দু’ একটি 
ক্রিয়াকেও পাওয়া যায়। 
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(ক) প্রারস্তিকতা-বোধক (12০547555) £ যাবা" ধইচ্ছে হাল-বাড়ী, কৃষি 
ক্ষেত্রে যেতে ধরেছে, যাচ্ছে ॥ দুধ ব্যাচেবা” নাগছে, দুধ বেচতে লেগেছে, বেচছে। 
খাবা” ন্যাছে ভাত, ভাত খেতে নিয়েছে, খাচ্ছে । মাথা পাড়িবা” ধরেছে, মাথা 
ঘষছে। কান্দিবাক ধইল,, কাদতে লাগল । 

খে) ইচ্ছা-বোধক (55958281555) : দিবা” চাহাচে নালো| ফতা, দিতে 
চাইছে লাল রডের ফোতা অর্থাৎ পরিধেয় বন্ধ । বসিবাক্‌ চাইল্‌, বসতে চাইল । 
নাচির চাওঁ, নাচতে চাই । নামধাতু দিয়ে ২ মরিবা’ মনাছে, মরতে মন চাইছে । 

(গে) অশ্রমতি বা অন্মোদন-বোধক (৮০৪38558৮৩5) : বসিবা’ দিলেক 
ছাড়া চাটি, বসতে দিল ছেড়া চট । 

(ঘ). শকাতা-বোধক (Potential5) : দেখিবা" পারিম্‌, দেখতে পারব | 
'আনিবা' গেইছে, আনতে গেছে। 

ডে) সামর্থা-বোধক (85৭51518555) £ খাবা পাওঁ, খেতে পারি, পাই । 

চে) নিরন্তরতা-বোধক (Conti০Uati৮e৪) : চলিবা” থাকেছু', চলতে 
থাকছি । যাবা’ ধইচ্ছে, যাচ্ছে । শুরিবা’ অহেছে, খুরছে। 

২. অসমাপিকা। প্রত্যয় -ইয়া- নানা পরিবর্তন লাভ করে, অসমাপিকার 
পরিচ্ছেদে তা দেখানো! হয়েছে । যৌগিকক্রিয়া গঠনের ক্ষেত্রেও এটি সেই 
পরিবতিত আঞ্চলিক কপেই ব্যবহৃত হয়েছে । 

(কে) পুর্ণতা-বোধক (0০812156855) : কাটিয়া ফেলাছে, কেটে ফেলছে । 
মরিয়া গেইসে, মরে গেছে । ভাগিয়া দিস হাতের শাঙ্কা, ভেঙে ফেললাম বা! 
দিলাম হাতের শাখা । কোপালে মারিয়া দিলে তিলকেরো ফ্ষোটা, কপালে 
মেরে দিল তিলক-ফোটা1 । নিগা ধরিয়া, নিয়ে যা । ও প্রাণসাধু রে, যদি সাধু. 
বশিজে যাও, অষ্ট অলঙ্কার সাধু খুলিয়া নেও, ও প্রাণের বণিক, বাশিজো যদি যাও, 
তবে "সর্ব অঙ্গের’ অলঙ্কার খুলে নাও ॥ অঠেয়া দিলে দুর-দুরি. বুকে দুক-দুরু ভাব 
উঠিয়ে দিলে । এক নল ছুই নল করি চড়েয়া দিলে ঘাও, শিকারী একটি ছুটি 
করে আঘাত হানল। সংশরীরটা দিস শুকেয়া, সবশরীর শুকিয়ে দিয়েছি 
অথাৎ ফেলেছি ॥ কয়হা-বুলিয়! নানেয়। আখেক গে, কষ্ধে-বলে মানিয়ে রাখ । 
দে তো কণেক খায়া বুঝ, দে দেখি একটু খেয়ে বুঝি । হাল ছাড়ি দিয়া তুই 
বসি গেলো যে, হাল ছোড়ে দিয়ে তুই বলে গেলি অর্থাৎ বসে পড়লি যে। 
সিসি সইশ্া ফ্যালেরা দেও, মুঠি-মুঠি সরষে ফেলে ;দিই । ধরি আর, নিয়ে 
আয়। ফুরায় দেওয়া, ফুরিয়ে ফেলা । থাকিয়া যাওয়া | বহায় দেওয়া, নষ্ট 
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করে দেওয়া । আনিয়া জোগাও, এনে হাজির কর । বহেয়া ফেলানো, নষ্ট 
করে ফেলা যায়া ঠেকিল্‌, গিয়ে পৌ'ছিল। হাইলা পইল্‌, হেলে পড়ল 
হারেয়া কেলিল্‌, হারিয়ে ফেলল । ঘুরি দে. ফিরিয়ে দে । দৌড় পাড়ি, দৌড় 
দিয়ে । আনিয়া খুইছে, এনে রেখেছে । 

(খে) প্রারস্তিকতা-বোধক (7955%01৮০৯) : কয়হা উঠিল, কয়ে উঠল। 
নাগি গেইসে, লেগে গেছে ॥ 

(গ) স্থায়িত্ব বা নিত্যতা-বোধক (9$2635815) : জাঞায় অহ, সচেতন 
হয়ে থাক। নাগিয়া অহ, লেগে থাক। চাপিয়। বইস্‌, চেপে বস । টানি 
থাকেক্‌, টেনে থাক । 

(ঘ) নিরস্তরতা-বোধক (Continuatives): বহে যা রে হাল, বয়ে ঘা রে 
হাল। মরিয়া যাছে মান্ষিটা, মরে যাচ্ছে মানুষটি । ফিরিয়া! গ্যাছে ধালগিলা, 
ফিরিয়ে দিচ্ছে ধানগুলো ॥ আসিয়া পড়েছে, এসে পড়ছে । কাড়িয়া স্যাছে, 
কেড়ে নিচ্ছে । খায়ে ফেলাছে, খেয়ে ফেলছে । অহে যাছে, থেকে যাচ্ছে, ইত্যাদি । 

(5) অবধারণ, বিশদতা বা নিশ্চ়ত1-বোধক (Intensives, Indicatives) 2 
বুঝিয়া চলিস্‌ মোর কাথা, বুঝে চলিল আমার কথ! ৷ দেখিয়া নে রে গছাটা, 
প্রদীপটি দেখে নে। দিয়া আইসেক শুক্টালা, দিয়ে আয় শুকনো মাছগুলো | 
লাফেয্া গেল,, লাফিয়ে গেল। আসিয়|। বইসেক, এসে বস। খসি পড়ুক, 
খসে পড়ুক) ভাজিয়া অঠাইপ, ভেজে তুলিস । চমকেয়া অঠানো, চমকে 
দেওয়। বা তোলা । 

(চ) অভ্যাস-বোধক (118৮10815) : সাকালে মুই ওইঠে যায়৷ থাক, 
সকালে আমি এখানে গিয়ে থাকি । 

(ছ) পরীক্ষা বা অঙ্গমোদন-বোধক (Examinatives, Appreciatives) হ 
বুঝি দেখেক্‌, বুঝে দেখ ॥ খায়া বুকু, খেয়ে বুঝি । 

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন এবং প্রয়োগে এই উপভাষা খুব বেলী বিশেষত্ব দেখাতে 
পারে নি ॥ তা সাধু ও চলিত বাঙলার খুবই কাছাকাছি আছে ॥ 


॥ ছাব্বিশ ॥ 
॥ অপরূপ ক্রিয়া (Defective Verbs) ॥ 
অসম্পূর্ণ -আছ,- ধাতুর কথা যৌগিক কালের প্রসঙ্গে বলেছি । 
এই ধাতুর পূর্ণ করবার জন্যে বাঙল। ভাষার মতোই -থাক- ধাতুর আরশ 
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গ্রহণ করা হয়। -থাক্‌- ধাতুর রূপ কি হয়, তাও সেই প্রসঙ্গে দেখানো) 
হয়েছে । 

নিত্যবর্তমান কাল ছাড়া -নহ, ধাতুর রূপ এই উপভাষাতেও হয় ন।। 
নঞ্থক ক্রিয়ার 'আলোচনা। কালে এই ধাতুর নিত্যবর্তমান কালের রূপ প্রদশিত 
হয়েছে । 

সাধু ও চলিত বাঙলার তুলনার -যা- ধাতু এই উপভাষায় খানিকটা পূর্ণ । 
-য!- ধাতুর পূর্ণতার অভাব বাঙলা ভাষায় পুরণ করা হয় -গম্‌ বা -গ- ধাতু 
দিয়ে। আলোচ্য উপভাষায় সবত্র না হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে -যা- ধাতুকেই 
বহাল রাখ। হয় । উদাঃ পরা সে মাছকেন! মুই বেচিব!” যান্ত, পয়া সে মাছটি 
আমি বেচতে গেলাম, উত্তম পুরুষ, একবভন, নিত্য-অতীত কাল । ভৈচাল 
যাইছে আজি হরি-হরি ক, ভূমিকম্প হচ্ছে আজ হরি হরি বল, ঘটমান 
বর্তমানকাল । আর কিছুদিন যালে কন্টা চেঙ্গড়ার মুই খাম পসন্, আর 
কিছুদিন গেলে, কোন্‌ চেঙ্গড়ার আমি পছন্দসই হব, অসমাপিকা ৷ সাধু ও 
চলিত বাঙলায় এই প্রয্লোগগুলো। চলে না । 

-বৃৎ- ধাতুজ -বট্‌- ধাতু বাঙলায় অসম্পূর্ণ ক্রিয়াক্পে পরিচিত । এই ধাতুটির 
প্রয়োগ এই উপভাষায় নেই ॥ 

-আইস্‌- বা -আস,- ধাতুর অপূর্ণতা এই উপভাষাতেও -আ- ধাতু দিয়েই 
খোচানো। হয় । তবে, প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যায়, -আইস্‌- ধাতুর যে সব রূপ 
এখন সাধু ও চলিত বাঙলায় অচল হয়ে গেছে, এই উপভাষাতে সেই রূপগ্ুলো 
এখনে! সচল আছে । উদাঃ আইসে, আসে । আইসেন, আহ্ন । অন্থজ্ঞা : 
আইস, আইসেক, আয় । অসমাপিকা। : 'আইসা-ফাওয়া করা, আসা-যাওয়া 
করা ॥ 


॥ সাতাশ ॥ 
॥ অব্যয় ( Indeclinables ) ॥ 
॥ সংযোগবাচক অব্যন্স ( Conjunctions ) ॥ 
না, -ই,- -বা-, -কি-, -আর-. -ও-, -তো- প্রভৃতি খাটি বাঙলা মৌলিক 
অবায়গুলোর সবই এই উপভাষাতে মেলে এবং -তো- বাদে সব ক’টি অবিকৃত 
রূপেই ব্যবহৃত হয় । -তো- পাওয়া যায় -তে- রূপে, কখনে। অবিক্লৃত রুপেই । 
এই মৌলিক অবায়গুলোর মিলিত রূপও আঞ্চলিক কূপ নেয় £ -না তো -হয় - না 
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তে -াতেন-২ -নাকি- হয় -নিকি-, -নিকিন-, -নাকুন-। বরং, -এবং-* 
ন্যদি-, -তথা- প্রভৃতি সংস্কৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে কেবল -যদি- মেলে: কখনো! 
-যুদোক-, -যদিকালে- কূপে, কখনো বা! অবিকৃত কূপে । -যদি- অর্থে অপর একটি 
প্রয়োগ পাই : -জকুল-। একাধিক সংস্কৃত অবায়ের সমষ্টির মধ্যে -কিন্ত" পাই 
কখনো -কিন্তক- কূপে, কখনো! অপরিবন্তিত রূপে, -নতুবা-র ব্যবহার নেই । 
এই অর্থে -নয়তেো|- থেকে -নাতে- চলে । তেমনি, -তথাপি-র অর্থে চলে -তাহো- । 
একাধিক পদ বা বাক্যাংশ দিয়ে বাঙলা ভাষায় যে সব অব্যয় পাওয়া যায়, 
এই উপভাষায় তারা কিন্তু অব্যবহৃত থাকে, কিছু আঞ্চলিক কূপ নেয় £ -হইলে 
পরে- হয় -হালে পরে-, -হালে-; -হালে- থেকে হয় -হানে-, -হেনে-, -হযানে-। 
ন! হইলে- হয় -ন! হালে- । -যে হেতু- হয় -যেই জইন্থা- বা -যেই বাদে-। 
নীচে প্রথমে এই উপভাষার সংযোগ-বাচক অব্যয় এবং পরে মনোভাব-বাচক 
অব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল । 

১. সংযোজক ( Connective৪ ) এবং বিযোজক ( Alternatives ) 2 
সংযোজক অব্যয় কূপে এই উপভাষার কথা ভাষার সবচেয়ে বেলী বাবহৃত হয় 
-আরে|- । কাব -আরো- বিচিত্রভাবে অবায় রূপে ব্যবহৃত হয় । উদাঃ লঙ্গা- 
দলক্গা ফুল হে, আরো! আলোক নতা । “অলঙ্গা-দলঙ্গা' অর্থহীন ফুলের নাম $ 
সেই ফুল এবং আলোকলতা ॥ 'আম-কাঠোয়াল নেছুর গছ, আরো! ভীখির 
পুষা মাছ, আম-কাঠাল লিচুর গাছ এবং দীঘির পোষা মাছ। চোর মড়াটা 
বৈরাগী হইছে, আরো! মাথার চৈতন টিকি আখিছে, চোর মড়াটি বৈরাগী হয়েছে- 
এবং মাথায় টিকি রেখেছে । 

সংযোজক অবায়রূপে কাবো -গে-, -না-, -বা- প্রভৃতি বাবহৃত হয়। উদাঃ 
হাতত, নিলে ক্ষার গে খইলা, হাতে নিলে ক্ষার এবং খোল । তোতা কান্দে 
ময়না! গে কান্দে, তোতা এবং ময়না কাদে । এদেশে নাইরো| ধনীর বাপে! 
গে মাও, এদেশে নেই স্বন্দরীর বাবা এবং যা । আফাড়ো, না শাবণো। মাসে 
জলতে শ্যাওয্নালি ভাসে, আম্বাচ এবং শ্রাবণ মাসে জলে শ্রাওলা ভাসে । সোদর 
খাবা গেশ্ নুই মাও না বাপোর ঘরে, নিমঙ্জণ পেতে গেলাম আমি মা এবং বাবার 
যরে। নারীর শভা হইল, পুত্র ন! পরিধন, নারী শোভা হল পুত্র এবং পরিধেয় 
বঙ্গ) হাত ধরৌ। তোর পাও না ধরো, তোর হাত এবং পা ধরি । 

সংযোজক অব্যয়রূপে -গে-, -না- এবং -বা- কেবল সহচর, অক্কচর, প্রতিচর 
শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। 





৮, 
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বিযোজক অবায় কূপে এই উপভাষায় পাই -কি-। উদাঃ আইসোক কি 
না আইসোক বর, সীত! পাড়িয়া মর, আস্থক বা না আস্থক বর, চুল বেধে মর । 


২. প্রাতিপক্ষিক ( Adversative5 ) : প্রাতিপক্ষিক অব্যয় বেশ কয়েকটি 
পাওয়া যায় £ -আরো-, -কিন্তুক-, -তবু-, -তাহে|-, “তে-, -নাইতে-, -নাতেন কি-, 
“নানে-, -ছিনে-। -তাহো- -তবুও- অর্থে চলে। স্নানে, শনা-কেন, 
না-কেনে। -নে- বিচিত্র ভাবে অবায়ক্ূপে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। 
হিনে-এই+নে । -নাইতে- নয়তো-। উদা: তোক কি আরো কভা 
নাগে, তোর কি ফমে নাই, তোকে কি আবার বলতে হবে, তোর কি মনে 
নেই । তমরা আসিছেন, কিন্ধক হামারলা যে গরীব মান্ষি, আপনি 
এসেছেন, কিন্তু আমরা যে গরীব । তাহো৷ কালার দেখা কই, তবুও কালার 
দেখা কই। তাহ্ো তুই না উঠিস রে, তবুও তুই উঠিস না রে। আই গে 
আই, ঘর আছে তে দুয়ার নাই, মা গো মা, ঘর আছে তে! দুয়ার নেই, ঘর 
আছে কিন্ত দুয়ার নেই। নাই দেখিস তে দেখ, শালার মন জোলপইগুড়ি, 
ন! দেখিস, তো দেখ, শালার মন জলপাইগুড়ি । কান্দিবো তো কান্দ, 
কাদবি তো কাদ । শেষ ছু'টি দৃষ্টান্তের -তে- কে -যদি- অর্খেও নেওয়া যাগ । 
ফিকিগ়া ফেলাছে নাইতে গুয়া-পান সাবান-ছোট।, ছুড়ে ফেলে দেয় নয়তো 
পান-স্থপারি, সাবান-সোডা ৷ ও ধান ভুকাইম্‌ নাতেন কি, ওগো ধান ভানব 
নয়তো কি। বোলো বোলো, হয় নাতেন কি, বলো, বলো, হয় নয়তো কি। 
দেশে কান্দে নানে বাপো-ভাই, দেশে কাদুক না কেন বাপ-ভাই । খাওঁ নানে 
বধূর গালি, তার নাই দোষ, খাই ন! কেন বধূর গালি, তাতে কোনো :দোষ নেই । 
ন্যায় হ্যানে ময়না পরম আনন্দে, নিক্‌ না কেন ময়না পরম আনন্দে । হিনে মুই 
গেইছো, উদ্নায় আইচ্চে, এদিকে আমি গেছি, ওদিকে ও এসেছে। 


৩. বাতিরেকাত্মক (57০০/১৫)৮০১ : -লাতেন তে-, -না হালে-, -যুদি 
না-£ হেউত্তিধানের নাড়া শুকিবার পর কাটিবেন; নাতেন তে ধানগিলা 
পাতেনা পড়িবে, হৈমস্তিক ধানের গোড়া শুকোবার পর কাটবেন, নয়তো 
ধানগুলো পাতা হয়ে যাবে । না হালে তুই আসিস ঘুরি, না হলে তুই ফিরে 
আসিস । না হালে হিনং ঢক আর হোবে কিতায়, তা না হলে এইরকম 
শোভা আর হবে কিজন্ত । যুদি না তুই পাইল হাল, যদি না তুই চাষের 
হাল পাস । 
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৪. অবস্থাস্মক (০০৭৷৷০০৭!$৷ : -যদি কালে-, -ঘদি তে-, -যদি না 
হায়-, -যুদি-, -যুদোক-, -না হালে-, -হানে- বা -হ্যানে-। উদাঃ যদি কালে 
বোনের বাখে খাইছে ধরিয়া'--, যদি বনের বাঘে খায় ধরে:-- | হোল্‌ 
যদি তে নাম অঠাম কপালধাকুড়ার ঘর, এই অবস্থা যদি তবে কপালধাকুড়া 
নামীয় লোকটির বাড়ীর হুনীম স্বষ্টি করব। মোরঠে আসিস্‌, যদি না হায় 
তোর পাটা, আমার কাছে আসিস, যদি ন! হয় তোর পাট । চরক পড়িবা" 
কালে যুদি কান্জি ফেলায় দেওয়া যায়, তাহালে চরক পোয়া যায়, বাজ 
পড়বার সময় যদি পাস্তা ভাতের জল তাতে ফেলে দেওয়া যায়, তবে বাজটি 
পাওয়া যায়। তুইয়ো যুদোক কভো মড়া রে, সুই কি কভা ছাড়ে] রে, রে 
মড়া তুই যদি বলিস, 'আমি কি বলতে ছাড়ি রে। চাহেন যুদোক প্রাণত, 
ন্তখখো, উঠ-উঠ আজা সুই দিম্‌ আলিঙ্গন, চান যদি প্রাণে স্থখ, উঠুন রাজা, 
আমি আলিঙ্গন দেব । তিন কুড়ি পণ দিয়া হানে মোক ধরিয়া যা রে, তিন 
কুড়ি টাকা পণ দিয়ে তারপর আমাকে নিয়ে যা। সেলা মোক কহিলেই 
হইল্‌ হানে, মোটরত, চড়ি গেস্থ হানে ওইঠে, তখন আমাকে বললেই হত, 
মোটরে চড়ে ওখানে যেতাম না হয়। 

৫. ব্যবস্থাত্মক (09755551৮৫৯) £ -এলা! সেনি-, -তবে সেনি, -তাহালে 
সিনি-, -তেনে-, -তবে-, -তা হালে, তাত, করি-। উদাঃ এলা শেনি 
বুঝিম রে তোর বাউদিয়ার মন, এখন তবে বুঝব রে তুই প্রেমিকের মন । 
তবে সেনি চিনিবে মোক টাড়ীর মান্ষি, তবে তো চিনবে আমাকে পাড়ার 
মানুষ । তেনে মোক ছাড়িয়া পালাল্‌ মহুর হাজ্াটায়, তবে তো আমাকে 
ছেড়ে পালাল মৌমাছির ঝাঁকটি। -তাত, করি- ব্যাবহৃত হয় -তদনন্তর- অর্থে । 

৬. কারণাত্মক (০৭50!) £ -কারণ-, -যেই কারণ-, -যেই বাদে-, 
যেপ্তণে-, -বলি-। -যেই কারণ- এবং -যেই বাদে- অর্থ -যে কারণে-, বাঙলা 
ভাষার মতোই । -যে গুপে- অর্থও -যে কারণে-, কিন্তু কাব্যে ছাড়া কথ্য ভাষায় 
এটি বাবহৃত হয় না। উদাঃ যেগুণে চিলা মোক নিয়া গেইল্‌ » মে কারণে 
চিল আমাকে নিয়ে গেল । কোন্‌ গুণে নাগিবে, কোন্‌ কারণে বা জন্যে 
লাগবে । -বলিয়া- -বলি- হয়। 
গাও অঙ্ধাবনাস্মক (0০7০14১7৮5৪) ২ -এইনে-, -ওইনে-, -সেলা না-, -সেলা 
নাতে-, ভাত, -তাতে-, -তার-, -তাত, করি-, -এই বাদে-। -নে- 
=ঙ্কারশে । -না- নঞখঁক । -নাতে- র -তে- সময়-বাচক, অধিকরণ কারক । 
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উদাঃ এইনে তো কহচে, তুই বলে মোর বাউদিয়া, এইজন্যে তো বলছে, তুই 
বলে আমার অবৈধ প্রেমিক । ওইনে ওই ধিক্কারে ভুজাইগে সুই ভাত খায়! 
জল না খাওঁ, ওই জন্যে ওই ধিক্কারে বউদি গো, আমি ভাত খেয়ে জল খাই নে 
সেল! নাতে মনভুল! খুরিয়া যাছে ঘর, তখন বা তার ফলে বা তার জন্যে মন- 
ভুলা ঘরে ফিরে যাচ্ছে । তাতে আজি ঘুরি আসিছিত, তার ফলে বা তার 
জন্তে তুই আজ ফিরে এসেছিস ॥ মোক মারিলে| ভালে করলো, তার নাই 
ওরে দোষ, আমাকে মারলি ভালই করলি, তাতে বা তার জক্তে বা সেই কারণে 
কোনো দোষ হয় নি । -তাত, করি- অর্থ -সেই কারণে- বা -তার ফলে-। -এই 
বাদে- অর্থ -এই কারণে-। 

৮. সমাপ্টিবাচক (68915) ২ -শ্যাষত,-, -ঝোন্‌- বা -ঝোনি-, -যাত, । 
“কোন্‌- বা -ঝোনি- যেন, ইংরাজী -1€51- অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাঃ মুই 
স্যাষত, ওইঠে গে্ত, আমি শেষে ওইখানে গেলাম । সঙ্গত,করি ঝোন হাটি 
যাইস, পাছে পড়ি, এইজন্ে স্বসঙ্গতরূপে হেঁটে যাস । 

=. অবধারণে, পাদপুরশে, বাক্যালক্ষারে (Expletiv০5) হ এই অর্থে কাব্যে 
ও কথা ভাষায় অনেক অবায় চলিত আছে । নীচে তা দেখানো। হল । 

(ক) -আজ্ি-: পঙ,ক্কির প্রারস্তে কাব্যে এটি প্রযুক্ত হয়। মাজিত 
সাহিত্যের কাবো এটি বাবহ্ৃত হয়। উদ্ধাঃ আজি তিস্তা নদীর পারে- 
পারে গে দিদি জোড় শিমিলার গছ । "আজি পাঙ্গার নদীর দীঘল গে জঙ্গল । 
আজি নলের আগুন তলে রে তলে । 

থে) -আরো-হ প্রধানতঃ সংযোজক 'অবায় হিসেবে কথা ভাষায় বাবহৃত 
এই অবায়টি প্রাতিপক্ষিক হিসেবেও বাবহৃত হয়; কাবো বাকোর অর্থকে 
পরিস্ফুট করতে এই উপভাষায় সম্ভবতঃ এই অবায়টি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ' 
হয়। উদাঃ এক-ছুই করি পাশশ টাকা ন্যাও আরো গনিয়া, এক-দুই করে 
পাঁচশ টাকা গুনে নাও। জোঙ্গলের ভিতরে বাইটোন যেলা কান্দেছে সেলা 
আরো হুপাখ, দিয়া যাছে ঠাকুর-ঠাকুরাশীর রখখান, জঙ্গলের ভেতরে দেবী 
যাইটোন যখন কাদছে তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছে ঠাকুর-ঠাকুরাণীর রথটি । 

(গ) -এ-, -এনা-2 কাব্যে এটি বাবহৃত হয় । উদাঃ তোর ভাইয়ায় 
শুনিলে এ মাইরণ মারিবে, তোর ভাই শুনলে মারবে । আজি বাপোক না 
ভাড়েয়ারে এ দই খিলান্থ রে সই, বাপকে লুকিয়ে দই খাওয়ালাম ॥ -এ- এখানে 
নিকট নির্দেশক সবনাম নয়। -এ র পর নিরখক -না- যুক্ত হয়ে -এনা- 
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হয়েছে ₹ মুছো। কইন্যা এনা সী'তার সেন্দুর, যোছে। কন্যে সীখির সি'ছুর। 
সএলা- নিকট নির্দেশক সব্নাম নয় । আরো কিনে বার] এনা দইয়ো-ছেধো রে, 
বালা রাজা কিনে ছুধ-দই রে। গালায় মোর আছে এন! সাতেশরীর হার, 
গলায় আছে আমার সাত লহরীর মালা। 'রুফকীর্তনে”ও -এনা- অবায় 
হিসেবে পেয়েছি । 

(ঘ) -এ্যাখেতে- ২ -একেতো- এই উপভাষায় -এযাখেতে- হয়েছে । কিন্ত, 
বাকোর পাদপুরণ বা অথ কে পরিস্দুট কর! ছাড়া কাবো এটি বাবহৃত হয় ন1। 
উদাঃ এ্যাখেতে পছিমা বন্ধুর ফম্‌ পড়ে ঘনে ঘন, পশ্চিমা প্রণয়ীর কথা! 
ঘনন্যন মনে পড়ে । 

(ও) -৪ই-২ পঙক্রির প্রারন্ডে কাব্যে বাবহৃত হয়, সাধু ও চলিত বাঙলায় 
-ও- কূপে এটি চলে । উদাঃ ওই গয়েরকাটার হাট না৷ নাগে যাবার, গয়ের 
কাট নামক স্থানের হাটে যেতে হবে না ॥ ওই হোলোরে হোলো । 

(5) -একি-, -ওকি হায়-2 নিরর্থক পদ সমষ্টি, পড.ক্কির প্রারন্ডে বাবন্ধত 
হয়। উদাঃ একি হায় রে হায়। ওকি গাড়িয়াল ভাই । 

(ছ) -কিবা-, -কিবাটা- £ বাকোর পাদপুরণে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কথা 
ভাষাতে এই দু'টি ব্যবহৃত হয় । উদ্দাঃ: এই বছর বা কিব হছে । নাড়া ভাসে 
কিবা জলতে, জলে নাডা অথাৎ ধানের গোড়া ভাসে । -কিবা- সাধু ও 
চলিত বাঙলাতে চলিত আছে । -কিবাটা- অথ -কি যেন-। 

জে) -গে-হ সম্বোধন এবং সংযোজক অব্যয় ছাড়াও পাদপুরণেও কাবো 
এটি প্রচুর পরিমাণে প্রযুক্ত হয় ॥ উদা £ করলা গাড়িস্ত সারি গে সারি, করলা 
গাড়লাম সারি-সারি ॥ ধরল! গে পাড়ে গালি, ধরল! গাল পাড়ে ॥ এইরকম £ 
বাবুরীর গে ফুল, এক ধরণের ফুল । পহরে গে পহরে” প্রহরে-প্রহরে | 

(ক) -তো-ঃ এটি সাধু ও চলিত বাঙলাতে পাওয়া যায় । এই উপভাষায় 
-তো- কাব্যে বাবহৃত হয় বাক্যালগ্কার ছিসেবে । উদাঃ দুল নেওঁ তে বাটিয়া, 
ফুল নিই তে! বন্টন করে । মাইয়ার বাদে দেহাটা, যাছে তে! জ্বলিয়া, স্বীর 
জন্যে দেহ জলে যাচ্ছে । কথ্য ভাষায় -তো- -তে- রূপে পাই । 

(ঞ) -তোর-, “মোর-ঃ এই সবনাম দু'টি বাক্যালহার হিসেবে কাব্য 


বাবহৃত হয়। উদাঃ এছিরি-মঞ্পে নাই. তোর ছিরি কবিলাস, এ শ্রমগপে 


নেই ভ্রকৈলাস । ছবা প্যাছে। তোর তুলার শিতান, পুড়িয়ে ফেলছি তুলোর 
শিখান বা বালিশ ॥ হুয়ারের আগে মোর লালো বিশ্নার থোপো গে, দুয়ারের 
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স'যুশে লাল বিল! ঘাসের প্ুপ গো । বারো! গাছি গুদ রে মোর তের গাছি 
পান, বারোটি পান, তেরটি স্থপারি । 

(ট) -দখুন- দেখি ॥ -বুবি- এই অর্থে এটি কাব্যে ও কথ্যভাবায় চলে । 
উদাঃ কালা করিনা বুড়াটা হবা দখুন পায়, কালো করে বুড়োটি হতে বুঝি 
পারে। 

(3) -দি-২ দেখি>দিখি>দিকি চলিত বাঙলায় চলে । -দি- “দিখি। 
এটির প্রন্ধোগের বিশেষত্ব হল, -দেখি-র পরও এটি ব্যবহৃত হয় । উদাঃ দেখুদি 
ঈশ্বর কি করে, দেখি দিকি ঈশ্বর কি করে। থাকুদি এইঠে তমারে কাৰা 
ধরি, থাকি দেখি এখানে আপনার কথা| ধরে বা শুনে । 

(ড) -নাহ এই অবায়টির বাবহার সাধু ও চলিত বাগলাতে প্রচুর 
পরিমাণেই হয় । এ উপভাষাতেও এটির ব্যাপক প্রচার "মাছে । উদাঃ পুর্বে 
না বন্দিয়া গানো, পূর্বদিকে বন্দনা করে গাইব । পানি লা পড়ে ইমিকি-পিমিকি, 
রিমি-কিমি বৃষ্টি পড়ে ॥ খুখু লা পদ্ী হইয়া উদ্ভিয়া বসিমো, খুখু পাখী হয়ে 
উড়ে বসব । 

ডে) -সিকিন- £ এটি -নাকি- থেকে প্রশ্নাথে” ব্যবহৃত হলেও বাকোর "সঙ 

পরিস্ুট করতেও কখনো বাবহৃত হয় কাবো ॥ উদাঃ তুই দেখেক নিকিন যায়া, 
কার বা হুটা মাইয়া, তুই দেখ, লা গিয়ে কার বা বউ ওটি । 
॥. (প) -নে-: চতুর্থী, বিভক্তি এবং -গে- র অর্থ বোঝাতে বাক্যালঙ্কার 
হিসাবে এটি পাই । উদাঃ আজি নে কি তোক ধইছে ভোক, আজকে কি 
তোর ক্ষিদে পেয়েছে । যাও তমা থাকে| নে যায়া, খান আপনি শুয়ে পড়ুন 
গে। মোক ছাড়িয়া ভাতার তমরা ধর নে যায়া, আমাকে ছেড়ে অন্য স্বামী 
আপনি গ্রহণ করুন গে । 

(ত) -পুতাক-২ *নিশ্চরই" অর্থে এই অবায়টি ব্যবহৃত হয় । উদাঃ হাল- 
বাড়ী ঘাবে| তে যা, নাতেন তে ভাল্‌ হোবার না হায় পুতাক, হলকর্ণ করতে 
স্বাবি তো৷ যা, নয়তে! ভাল হবে না৷ বলে দিচ্ছি, নয়তো ভাল হবে না নিশ্চয়ই । 

(খ) -বা-: এ অব্যকটিও সাধু ও চলিত বাওলায় আছে। আলোচ্য 
ভপভাষার কাব্যে ও কথাভাষায় এটি চলে । উদাঃ পায়ে বা ঘুগুর বাজে, পানে 
চুর সালে? কড়ি গলিত্না বা দিল, কড়ি গুণে দিলে । তোর কাথালা মোর 

বেজার; তোর কথাগুলো! আমার ৰা. কেন খারাপ লাগছে । 
বাল, -ঝোলেন, বেল "ৰেল = সাধু বাডলাহ -বলিয়া- থেকে 
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এগুলো এসেছে । -বোল,- গোয়ালপাডা এবং কোচবিহার সীাস্তে চলে । 
সবেইল,- এবং -বেন্‌- রঙপুরে চলে, -তো- অর্ে। উদাঃ গজের বিষে মুই 
যাওঁ বোল, মরিয়া, প্রলব-ব্যথায় আমি বলে মরে যাই। তীয় বেইল, করবারে 
নোয়ায়, মুই কত জেদ কন্ত্, তবে লে নে করলে, সেতো! করবেই ন।, আমি 
কত জিদ করলাম, তবে তো করলে । ছাওয়াটা বেন্‌ খাবার নোয়ায়, তেঁও 
খোআইনে, ছেলেটা তো! খাবেই না, তবু ‘তাকে খাওয়াবে । শেষ উদাহরণ 
ছ'টি পুর সাহিতা-পরিনস্-পত্রিকা, প্রধব-চতুর্ব সংখ্যা, ১৩২৫, থেকে নেওয়া । 

(ধ) -বুরুড়- £ এই অন্যটি জলপাইগুড়িতেই বেশী চলে । উদাঃ কাটিগ্না 
বুরুক মারিয়া ফেলা মোক, কেটেই বরং মেরে ফেল্‌ আমাকে | -বরং-, -বুখি- 
“যেন- প্রন্থুতি অর্থে এই অব্যঃটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

(ন) -ভানি-, -ভানিয়া- 2 অনিশ্চিত বন্ধ বা ভাবাৰ্থে বাক্যে এটি ব্যাবহৃত 
হয়। কাবো এটির বাবহার কম । উদ্দাঃ কি ভানি তোর নাম, কি যেন তোর 
নাম॥ কি ভানি কান্দেছে হোর, ওই ভাব, কি ঘেন ঝাছে। তুই ভানি 
ভাই কেনং নোক, তুই যেন ভাই কেনন লোক ॥ কুন্টা ভানিয়া ফা দিন, 
কোন দিন ব! আয শেষ হয় । 

(পে) -ভালা-, -ভেলা-2 চলিত ভাষার -ভ্যালা-র মতো এই উপভাষার এই 
অব্যয়টিও বিরক্তি জ্ঞাপনের জন্যই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হলেও, বাক্যালগ্কার রূপে এর 
প্রয়োগ প্রাওয়া যায় । কথা ভাষার চেয়ে কাবে)ই বেশী চলে । উনাঃ নাপিতোক 
তাহে ধরিয়া ভাল| আইসে রে, নাপিতকে তবু ধরে নিয়ে আপে রে। হিনং 
হোলে তোর কনীন পিন্ধে ভেল! কায়, এইরকম হলে তোর কৌপীন পরে কে। 

(ফ) -যে-হ এটি সাধু ও চলিত বাহলাতে চলে। উদাঃ নও পাখে নপগ 
সংসার ছিষ্টি যে হইল, নয্ন দিকে নয় সংসার স্থ যে হল। 

(ব) -রে-ই এটিও বালা ভাষায় অপরিচিত 'অবায় নয় । অবশ্য, এই 
উপভাবাক্স এটির প্রচার অনেক বেশ।। উদাহ ভারী রে খরা, বাইরের রে ঘর। 
ডাকি রে চারি, চারটি রে ডালি। ছুই বৈবন মোর বান্ধা রে আছে সন্তরার 
তন, ছুই স্তন আমার বাধা আছে কমলালেবুর মতো ) 

ভে) -শালার- 5 যষ্টী বিভক্তিযুক্ত এই পদটি কথা-ভাষাতে তো বটেই 
কাবোও বারহৃত হয় । ইতর চলিত ভাষাতে এটি অবায় হিসেবে বাবহৃত হয়। 
উদ্দাঃ মনট। কহচে শালার এইঠে রে বসৌ, মন বলছে এইখানে বপি। - 
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(যে) -সে-১ মাজত বাঙলার কবিতার ভাষায় এইটি খুবই মেলে । এ 
উপভাষাতেও এটি কাবো ব্যবহৃত হয় ॥ উদাঃ ভাত খোয়ালো ভালে কোজো 
মোর সে প্রাণের হুয়া, ভাত খাওয়ালি ভালই করলি আমার প্রাণের হুয়া । 
টাক। সে দিনো, কড়ি শে দিমো,. টাক! দেব, কড়ি দেব। খইলগ! মাছ 
উঠিয়া বলে মোর সে মাখাত, ফুল, খল্‌সে মাছ উঠেবলে, আমার মাথায় ফুল । 
তোর সঙ্গে পিরিতি সে নাই, তোর সঙ্গে প্রীতি নেই । 

(য) -বেসি-, -সিনি-, -সেনে- £ হ্যা-হা, তোর সেনে কাথা, যা-যা, তোর 
আবার কথা । 

বে) -হে-ঃ -হে- সব সময়েই শন্বোধন নয় । বাক্যের পানপুরণ করবার 
জন্যও কাব্যে এটি বাবহৃত হয ॥ উনাঃ সন! ছেলি পাটে! হে এশিনা উপা 
খেলি খুলি, সোনা দিয়ে পাট আঙিন? অর্থাৎ প্রধান অঙ্গন বাধানো, রূপে! দিয়ে 
বাড়ীর সশ্মখের অংশ বাধানো । কালে! হে মাটি, বান্দাযে! পি'ড়া, কালো 
মাটি দিয়ে পিড়ে বাধাব। বাড়ী না মোর পুবে রে হে হুন্দর গাছো না আছে, 
বাড়ী আমার পূর্বদিকে, সেখানে হুন্দর গাছ আছে। 

বাক্যালক্কার কূপে বাবহৃত -এ- ঝোঁক পড়ায় -হে- হতে পারে কখনো-কখনে! । 

(লে) -হাগ্ন-হায়- £ এই -হায়- মনোভাব-বাচক অব্য নয়, পগংক্তিলা 
পাদপূরণে কাবো বাবহৃত হয় । উদাঃ হায়-হায্ন নাই যাও যসুনারে। ঘাটে । 
হায় রে দুলালিয়া ঠাকুর । 

শে) বাক্যালগ্কার হিসেবে পদ,ক্তির্ন পাদপুরণের জন্য ওপরে উল্লিখিত 
অবায়গুলো| ছাড়। আরে! এক ধরনের অব্যয় এই উপভাষার কাব্য লক্ষ করা৷ 
যায়। এগুলো হল বিশি্ পদসনরি বা বাক্যাংশ । এগুলোর মধ্যে শব্ৰদ্বৈতের 
ভাব আছে । কখলো! বা এগুলো অন্থকার-স্স্ক ॥ অথচ, কাবোর পহ,ক্রির 
পাদপুরণ ছাড়া স্বতঞ্র অন্কার ধ্বনি হিশেবে এগুলোর ব্যবহার নেই । এইঅক্কে 
অন্ুকার-স্থচক অব্য খেকে পূবক করে এইগুলোকে লক্ষ করছি। কয়েকটি 
আই 

হন্া। রে হস্যী, ধান খায় গন্বী ॥ সগার ধান আউল-বাউল, -এলেবেলে-র 
প্রভাবে । সগাত্ন ধান টনা-সনা । ডো কে ডু্‌সি। ইছন-বিছন ধাপুরি 
বিছন, তাতে আছে৷ নোগলকাটি| । এলে রে, বেলে রে । এলে শুখু, বেজে 
খুখু, সকল ঘুখুই চোর, যাটিয়া খুতু ডিমা পাকতে নোটোর আর পোটোর । 
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উতর্তি হিরির-গিরির, দক্ষিণতি বান। হিরোহিরো-গিরোগিরো, কিসের 
বাইজন বাজে। খিন্কিনুখিন্‌ ঝিঙার ফুল । টল্ডংনল্ভং উপরে ছাতি। 
'অট্কট্-জট্কট্‌ ছুয়ার বান্ধে কট্কট। ওদরং গোরুর বদরং শিং । ইরকিচি- 
বিরকিচি, নাইচোচা, নাইবিচি। উদ! উদ! উদা, খেল! উদার মনত, পড়ে, 
গোট| মান্ষিক যাড়ত, করে। তলে কাটুরি-কুটুরি উপরে নোহার বান । 
হিদিং ধিন্‌ রে হিদিং ধিন্‌, নাচে বগ খা চৌদ্দ দিন ॥ ওয়া বুল্বুল টাডুয়। একটা, 
রোয়| অনেক, হাড় একটি ॥ ভ্যার-ভার-ভেট্টেস্‌ একন! গোকুর দুইখান প্যাট। 
মুখে চুপড়ি-চাটাং, বসনে ফড়িং ফাটাং, মুখে চটপটে কথা, পরনে ফিটফাট বসন । 
যদি প্রাণে না মারে, দিবে থেস্‌-নেস,, -ঠেল- শব্দের প্রভাবে । কলসী উবর, 
কলসী ভাবর, কললী না হয় তল, -উপুড়- কথার সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্য -ভাবর- এসে 
গেছে, যার কোনো অথ নেই । ওরে দিন কািছু' আলা-ভালা, -এলোমেলো- 
এবং -ভালো- এই ছুই শব্দ মিলে। চেও-ভেও, -চীতকার- এবং ভাব অর্থে” 
"ভাও- মিলে । -খেতেল্‌খেল্‌-. খলখলে দেহকে বলা হয়। ও মোর উমুর-কুমুর 
ভোমোরার গছ । পানি পড়ে ইরা-খিরা|. অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ে, হিন্দী-খোড়া-র 
প্রভাবে । এইরকন £ পাসি পড়ে ইমির-সিমির । পানি পড়ে থিয়া-থিয়া । 
পানি পড়ে ইমিকি-কিমিকি, -রিমি-কিমি-র প্রভাবে । গোদাল ঘাটে মোর 
ইছল-পিছল মাটি, -পিছলে-র সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্বে -ইছল- | মেনো| মেনো 
খেনো| খেনো| সোদায় বলো রে হায়। অলঙ্গা দলা ফুল। ইঞ্জুডাঙগ্গার বিজ্বন, 
ওইঠে মরিসে মান্ি-জন, -বিদ্ধুবন- অর্থ -বিজন বন- এবং তারই সাদৃশ্ে 
-ইনু-। এগেনা-বেগেন! মুরশিদ না ভাবো কদাচিৎ, মুরশিদকে এলে-বেলে 
ভেবো না কখনো । ও মাই ইশিত-বিশিত কোভা পিন্দিয়া বেড়াছিত, ঠেসক 
ধরিয়া, -ইশিত-বিশিত- স্বন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত । বৈরাতী মোক গাও ধোয়াৰে 
ওগুরিয়া-বরিয়া, বরণ করা অর্থে” -বরিয়া-র সাদৃক্তে -ওরিয়া-। শাক তুলে মুই 
নাতারি রে, শাক তুলো সুই পাতারি রে, -পাতারি-র সাদৃশ্তে -নাতারি-। 
আইলের কচু. বাইলের কচু তুলিয়া আনিল্‌, -আইলের- সঙ্গে মিল দেবার জন্তে 
-বাইলের- ব্যবহৃত হয়েছে। হললৈ গে হললৈ বাবুরির গে ফুল। বাপোই 
পোই-পোই। ওই হিল| রে ছিল! । গাওকেন। তোর হুহুম-ছুন, -মোটাসোটা- 
এই অর্থে। ওই হোলো রে হোলো । এঘিন! মেন্ষেন ঝলক ধরে, অঙ্গন 
ঝল্‌কে ওঠে। মাড়ের়! গুড়-ুড়, মাড়েরা গুড়-গুড়, মাড়েয়ার তলে পানি। 
“নাড়ের়।- অর্থ -নগুপ-।. t এ 
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১. প্রশ্নাস্মক ( [nterrogatives ) 2 -কহছিনি-, -কহদিন-, -কহদি-, 
-নিকিন-। পূর্বে উল্লিখিত -সিনি-ই -ছিনি- 
হয়েছে -কহছিনি- তে । অর্থ -বল্‌ তো|- | পূর্ববঙ্ে অনজ্ঞা ও প্রশ্নে এটি পাওয়া 
ৰায়। যেমন, -ক’ছে- অর্থাৎ, -বলংতো-, -আন্‌ ছে-, অৰ্থাৎ -আন্‌ তো-। 
-কহুদিন- -কহদিকিনি । -নাকি- থেকে পাওয়া যাচ্ছে -নাক্ুন-, -নিকিন-। 
-কি-র সঙ্গে -না- যুক্ত হয়ে -কিনা-। উদাঃ কেনে আসিনেন, কহুছিনি, 
কেন এলেন বলুন ততো । কিতায় তুই নাই গেলো, কেন তুই গেলি ন! । তোর 
বাউদিয়ার কিনা খালু, তুই প্রেমিকের আমি কী খেয়েছি । পানির তলে 
পাষাণ ন! হয়, পিরিতি নাকুন পচে, জলের তলে পাষাণ যেমন, পিরিতি কি 
কোনো দিন পচে অর্থাৎ পিরিতি নাকি পচে। আগুন হইন্কে নিকিন মান 
জীয়তে বারায়, আগুন থেকে মাস্তরদ নাকি জীবস্রে বের হয়। 

১১. উপমাস্তোতক ( Comperative ) : -নাখা-, -নাখান-, -লাখাতি-, 
“লৈচ্ছণ-, -কোন-, -যেনং-, -যেখনং-, -তেমনিয়া-, বা -তেউনিয়া-। -নাখা-, 
-নাখান-, -নাখাতি-র প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে ।॥- লক্ষণ > লৈচ্ছণ । 
খেন-ঝোন । তেমন + ইয়া ->তেমনিয়া, তেউনিয়া । উদাঃ নেকেড়া বাঘের 
মাখা গড়, গড়াছিস্‌, নেকড়ে বাঘের মতো গড়_গড়, করছিস, । শিমুল গাছের 
কাটার নাখান পাটাউ-পাটাউ করে, শিমুল গাছের কাটার মতো! পট্‌-পট্‌ করে । 
কুকুরের লৈচ্ছণ, কুকুরের মতো! ॥ শক্ত ঝোন নোয়া, শক্ত যেন লোহা । 
তেমনিয়া ধর্যরাজ এই নাওঁ পাড়াব, ধর্মরাব্জের তেমন নাম রক্ষা করব। 
তেউনিয়া ডাকিনী এ নাগ পাড়াব, তেমন ডাকিনীর নাম রক্ষা করব। শেষ 
হাটি উদাহরণ ‘গোপীচন্দের গান’ থেকে । 

১২. সংযোগ-বাচক বাসের প্রসঙ্গ শেষ করবার "আগে এই উপচভাষায় 
কয়েকটি অবায় শব্দের আগমন এবং পরিচিত 'অবায় শব্দের পরিবর্তনকে লক্ষ 
করা দরকার । তা এই £ 

(ক) 'অবায় শব্দ -হ- এই উপভাষাতে -- হয়ে যাগ ॥ উদাঃ ও '্বামীধন, 
তুই বৃঝিয্ধায় বুঝিস না কিতায়, ও স্বামীধন, তুই বুঝেও বৃস্দিস না কেন । 

(খ) অন্রোধ, আদেশ, নির্দেশ এবং সাধারণ ক্ষেত্রে কাবো ক্রিয়ার উত্তর 
ন্অবায় রূপে -কো- এবং কাব্যে ও কথা ভাষায় -নে- পাওয়া ঘায়। উদাঃ মোর 
ভাত মাও তুই শিকিয়াত, তুলিয়া খুইস্‌কো, আমার ভাত মা তুই শিকেয় তুলে 
রাখিস । তোক দেউক্‌কো বনবাসে, তোকে বনবাসে দিক। আজি সেই না 
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যর দেকো পদ্মা মাও তূই মাড়েয়ার ঘরে, আজ সেই বর দে পদ্মা মা তুই 
শৃহস্থকে । বাই কো কারে! বাড়ী, কার বাড়ীতে খাব। চলিত বাংলাতেশু 
ক্রিয়ার উত্তর অব্যয় শব্দ -কো- ব্যবহৃত হয়ঃ আলেনিকো, যাবো নাকো । 
কিন্তু, নঞ্থ‘ক বাকা ছাড়া এবং অনুরোধ, ও আদেশ বোঝাতে ত! ব্যবহৃত 
হ্যা ন! । -নেনর উদাহরণের জন্য এই পরিচ্ছেদের নবম অনুচ্ছেদের -ই- অংশ 
ভ্বা। 

(গ। অব্য শব্দের অন্যান্য পরিবর্তন এবং আগমন প্রঙ্গে সম্মতি ও 
সম্মতি জ্ঞাপক অবাগ্নের আলোচনা! ভ্রইবয, নীচে তা করা হল। 


॥ মনোভাব-বাচক অব্য (11513301105 ) ৪ 

ক) এই উপভাষার মনোভাব স্তোতক অব্যরগুলোর মধো বিশেষত্ব তেমন, 
নেই, তা মূলতঃ সাধু ও চলিত বাঙলার মতো৷। উচ্চারণ, প্রয়োগ এবং ব্যবহারের 
মধ্যে যে সব আৰূলিক বিশেষত্ব আছে, নীচে ত! লক্ষ করছি । 

(খে) মন্মতি-ক্গাপক (4১5৯০766555 )8 সশ্মতি-জ্ঞাপক  অবায়েন মধ্যে 
স্থা- অথে"-হগ- ব| -হয়কে- খুব চলে । -আচ্ছা-র প্রচারও আছে ।॥ কিন্তু, 
আজ্ঞে -টে- ইত্যাদির প্রচলন নেই। প্রসঙ্গত নিশ্চয়াথ'ক অবায়-এর 
ব্যবহারের কথ। বলছি ॥ সাধু ও চলিত বাঙলার নিশ্চনাখক অব্যয় -ই- এই 
উপভাধাতে -কে-, -য়ে-, -এ-, -এ- হয়ে যায ॥ উদাঃ তোর ছুঃখটা ভাই যাছেকে 
দেখা, তোর ছুঃখটা ভাই দেখাই যাচ্ছে। মুই যইমকে যাইম, আমি যাবই 
যাব। উনার আসিল্‌কে নাই, ও এলই না॥ ভালে হইল্‌, ভালই হল। ধাউলী 
আড়ীট। সগারে প্রধান, ধল! বিধবাটি সকলেরই প্রান অথাৎ সকলের মধোই 
প্রধান । নিশ্চয়াখ ক -য-র উদাহরণ নীচে শিচ্ছি। 

গে) অসস্মতি-জ্ঞাপক ( N৩৪৷৷১৫5 ) £ অসশ্মতি-জ্ঞাপক বায় -না- এবং 
াই-এব ব্যবহারের মধেয বিশেষত্ব আছে। বাওল। ভাবার বাক/-নীতির বিরুদ্ধ 
নিয়ম অহ্সারে এই উপভাষায় অসম্মতি-দ্ঞাপক অব্যয় -না- নিত্যবর্তমান কালে 
ফ্রিয্নাপদের পূর্বে বসে । বাকোর মধ্যে -না- এর এই অবস্থান ভোটবমী ভাষার 
প্রভাব বলে মনে কর! যেতে পারে ॥ উনাঃ মুই না খাও, আমি যাই না) 
তায় ন! বায়, সে খান ন! ৷ উঠ্নায় না আনে, ও আসে না। অন্যান্য কালে 
=না-র বদলে সচরাচর -নাই- ব্যবহৃত হয় এবং ত! ক্রিয়াপদের পুবেই বসে । 
উদ্নাঃ মুই নাই খাইছো, আৰি বাই নি। তায় নাই আসিল, সে এল ন7 








রং 
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উন্লায় নাই খাবে, ও খাবে না । কিন্ত, -নাই- ক্রিয়াপনের পরে বসলে সখের 
পরিবর্তন ঘটবে । উন মুই গেন্ত নাই, আমি যাই নি, এবং এখন আর যাবার 
সন্ভাবনাও নেই । তায় আচছিল্‌ নাই, সে এল না, এবং আপার সম্ভাবনাও 
নেই । কাবো ও কখা ভাষায় -নাই- এর পর অনেক সময় -রো- ব্যবহৃত হয় 
জলপাইগুড়িতে । এর মূল এই মনে হয়ঃ * নাইল>নাইর, ল-এর স্থলে 
স্র- এর আগম । নাইল>নাইও পাওয়া যায়। উদাঃ বেটা-বহুর নাইরো 
কাম, ছেলে এবং ছেলেত্র বউর দরকার নেই । যে মাচাতে নাইরো ধান, বে 
মাচায় ধান নেই । পাইকার বিন! ভখুত, নাইও নিন্দো গে. পাইকার বিনে 
চোখে নেই ঘুম গো । মোর নাই জিনিস-পাতি, আমার নেই জিনিসপত্র? 
-নাই- চলিত বাংলার মতোই -নি- হয়েছে এবং তা বিশেষণ ও ক্রিয়ার পুর্বে বসে । 
উদাঃ নি-ভাতুরা, ভাত নেই যার । নি-ক্ডিযা, কড়ি নেই যার। হুমার 
কইনাটা হামার বাপোইর নগন শব্বাৰে না শি-শবাবে গায-গায়, গুদের মেয়েটি 
ন্লানাদের ছেলের পাশে শোভা পাবে কি পাবে নাঃ এই বাক্যে -না-র 
ক্সবস্থানও লক্ষণীয় । 

নিশ্চ্যার্যক বায় শব্দ বাবহৃত হলে এবং ক্রিগাপদ সমাপিকা! হলে -না- বা 
-নাই- ক্রিদ্াপদের পরেই বলে ॥ উদপাঃ নবীটাত, মাছ নাইকে, নদীটিতে 
মাছ নেইই । বিভাও তো হামাক দেয়কে লা, বিয়ে তো আমার দেয়ই না। 
সে চোর ভা-হাতাশ কিছ করেনে না, তে চোর ভা-ডব্র কিহ করেই না॥ কিন্তু, 
ক্রিযাশ সমাপিক। হলে -না1- ক্রিযাপৰের পূর্বে বসবে । উদাঃ এইট! মাইয়ার 
কাথা কাহোয় অঠেবায় না পারে ওই বউটির কথা কেউ ওঠাতেই পারে না, 
অর্থাৎ, অগ্রাহ করতেই পারে না । 


কারণাস্মক অতীত ( Pas 07741891811 এবং সন্ভাবা অতীত (৮858 
Porenial কালের বাক্য -নাই- এর প্রয়োগ লক্ষ করবার বিষয়। এ 
ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পূবেই -নাই- বসে থাকে । উদাঃ অয় নাই আগিলে, মুইও নাই 
গেস্ণ হয়, ও না এলে আমিও যেতাম না । 


(খে) অঙহ্ুমোদন-জ্ঞাপক ( 4.০৮7০০,15৮5) 2 অন্ুমোদন-জ্তাপক অবায়ের 
মধ্যে -বাঃ-, -বেশ- এবং -শাবাশ- অর্থে -শাবাইশ- পাওয়া যায় £ বাঃ রে মোজা, 
সথাৎ, বাঃ রে মজা । -ভালে- অর্থাৎ -ভালই-। এগুলো মোটামুটি সাধু 
শু চলিত বাঙলার মতো ॥ 
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ডে) শ্বণা ও বিরক্কি-বাজ্তক ( Interjections of Disguest ) £ পণ|- 
বাঞ্জক অবায়ের মধ্যে -ছি- এবং কাবো সবরের খাতিরে -ছিকে- বা -ছিকো- 
পাওয়া বায় । কিন্ত, কাবো এই অবায়টি যে ভঙ্গীতে বাবহৃত হয়েছে, তাতে 
স্বণার তীব্রতা ও ধার মরে গেছে : তাতে বাঙ্গ ও বিরক্তির ভাবই স্পষ্টতর হয়েছে। 
উদাঃ সুই ছি আন্দন জানো গে দিদি, মুই ছি আন্দন জানো, ছিছি, দিদি শামি 
কি বাধতে জানি । এরে, ছিন্তো রে খোর কালার ফুটানি, ওরে ছিছি আমার 
কালার ফুটালি । ছিকো-ছিকে! বাই, দরিয়া সে যাই, ছিছি দিদি, মরে যাই 
আমরা ! 


বিরক্কি ছ্যোতন। করবার জন্যে অবায় পাই এইগুলো £ -হোকোর-, -হোকর- 
ৰা -হোকোর-, -হের নোউক-, -ভালা-, -শালার-॥ উদাঃ হোকোর খপ! শদায় 
খইশে, এ পোড়া খোপ! আমার, সর্বদাই খুলে পড়ে! হোকর ছোওয়'* কোলা 
হাতে নাম্‌ নাম্‌, ওরে হত্তভাগ! ছেলে, কোল থেকে নাম্‌, নাম্‌ । পারোর মতন 
হোকোর মনটা পোদায় বাকুরে, পারাবতের মতো এ পোড়া মন আমার সদাই 
বকম-কম করে ॥ হের নোউক তোর বারা-কুটা, দুঝোরি ছাই, এই রইল তোর 
খানভানা । মন তো মানে না ভালা, এ পোড়া মন তো মানেন! রে। নাই 
দেখিস, তে দ্যাখ, শালার মন জ্রোলপইগুড়ি, ওরে পোড়া মন আমার, শহর 
আলপাইগড়ি না দেখে থাকলে দেখে নে । 


(5) ভয়, যআপা। এ মনকষ্ট-ব্যজক (1151355179৯ of Fear, Pain 

50458757718 ) £ ভয়, বঙ্জণা এবং মনঃকষ্ট-বাকক 'বায়গুলোতে নতুনত্ব 
নেই । কাবো পাওয়া ঘা -ওকি বাপরে বাপ, অর্থাৎ ওরে বাবা রে বাবা-। 
কথা ভাষার ও কাবো -হায় হায়- অবিকৃত জপে পাই । কথা ভাষায় স্বীলোকের 
ভয় “যজ্রণা- বাজক অবায় হল -আাই গে- অর্থাৎ -ও মাগো- এবং "গে গে অর্থাৎ 
গেলাম গো-। পুরুষের ভর -বস্রণা- ব্যক্ক সবায়ের নধো ইশ অথে -উশ 
এবং -মরলাষ রে বাবা- অর্থে -মইক্স, রে বা- প্রচলিত 'আছে। এ ছাড়া” 
মেরে ফেলল রে-, -মারি ফেলাইল্‌ রে- ক্ষপে হেলে । 
রর এ বিশ্য-প্োতক { Interjections of Surprise): যিশ্ময্ন প্রকাশ 
অঙ্তে অবায় পাই : -কী-, -বা-, -কুল্বা-, -হই- ইত্যাদি । উদাঃ শুল্‌ 
Lis di টা আরো কী গে কী, শোন্‌ রে চোরনী, দেখ, 
বের হয়ে, ওটা আবার কী রে কী। কামটা বা হইল্‌, এই রে, কান্দ সেরেছে। 
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এক্ষান্বা তি রাহিডী নামিছে, কোথায় বা শিকারী এসেছে। হই, বুড়াটা 
বাড়ার চলি গেইল্‌, আযাঃ বুড়োটী এই মাত্র চলে গেল ! বা রেবা কী ভগ্নানক 
'জ্ছর, ওরে বাবা জ্বর, ওরে বাকা, কী ভয়ানক জর ! 

(জ) ককরুণা-স্থোতক (71571558975 of Pity ): করলা গ্যোতনা 
করবার অব্যয় এই £ -আহা-, -বাপ,মোর-, -হয় রে- অর্থাৎ, -হা রে-, ইত্যাদি । 

(ঝা) সম্বোধন € V০০৭১৮০৪ ) : সন্বোধন-যূলক অবায়প্তলো| কারক-বিভক্তির 
পরিচ্ছেদে নবম অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে দিয়েছি । কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয্লোগ 
নীচে দেখানো হল । 

কৰ! বলবার পূবে সব্বোধন-মূলক 'সবায় -য্যাও- পাওয়া যার। সউদাঃ শ্্যাও 
ৰা হে, হাটখোলার খাটাকেনা গ্যাখে দিবার পারেন, এই যে মশাই, হাটের 
পথটা দেখিয়ে দিতে পারেন £ স্্যাও = এই । 

কোনো! ভাব, বন বা পন্য কোনে! প্রসঙ্গের প্রতি কারো দৃষ্টি বা মনোযোগ 
আকৰ্ণ করতে হলে -হের-, -হ্যার-, -হোর-, -হোরটা- ইত্যাদি বাকোর প্রান্তে 
সম্বোধন হিসেবে বাবহৃত হয়। -দেখ- আথে -হের- থেকে এইটি এসেছে । 
-হের- এর পর বার শব্দ -নে- যুক্ত হয়ে হয়েছে, -হেরনে- এবং তারপরে -হেঞ্গে-। 
উদাঃ হের, যাচ্ছো করিব! চুরি, এই গ্যাখ, চুরি করতে খাচ্ছি । হার শুনেক তোর 
নামৈর কাথা, €ই শোন্‌ তোর জামাইয়ের কথা । কি ভানি কান্দেছে হোর, 
ওই শোন্‌, কি যেন কাদছে । হোরটা, ভুবেছে বেলা, ওই দ্যাখ, সু্ঘ ডুবছে। 
এহন তোর ছায়া, এই নে তোর ছেলে । 

কাব্যে একটি স্গীলোকের সম্বোধন শাই £ -হস্তই-। উদাঃ হুগুই দ্যাখ, শাশুড়ী 
'সাছে দুবুলায় হুকা হয়া, ই গ্যাখ,, শাশুড়ী আছে দূবা ঘাসে লুকিয়ে, গোপীচন্জের 
গানে । 

(=) শীৎকার বা কাকুধবনি (০18০) : এগ্ডলো৷ মোটামুটি বালা দেশের 
অন্যান্য সৰুলের মতে, তবে আঞ্চলিক  উচ্চারণ-রীতি এই রিশ্য়ে খুবই প্রভাব 
ফেলে । এ ছাড়া, এই ব্যাপারটি খানিকটা বাক্কিগতণ বটে, প্রতোকের ব্যক্তিত্ব 
এতে ধর! পড়ে । কাবো এর উদাহরণ মেলে না। একটি উদাহরণ পেয়েছি, 
তবে তা নারীর 2 হুই, সোয়ামীকে তে! আর নিন্দা করা যায় না, ভম্‌ স্বামীকে 
ভা আর নিন্দে করা যায় না। 

টে) স্মহুকার-স্ুচক বায় ( Onometopoetics ) ২ হি “ক্রিয়া- 
বিশেষণ’ এবং ‘নাম-ধাতু’র প্রসঙ্গে এ বিষক্ে আমরা উদাহরণ দিয়েছি। অপর 
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ছু'একটি এই £ চল্‌টুং ফোর দতরা রে, দোতরার শব্দের অন্কুতি॥ চিকিৎ হাসি, 
স্ব হাসি । হেইসো বাবার ভুকি, ধান ভানবার সময় হাতের মুল উদৃন্দে 
ফেলার অনথকা ্র-সুচক শব্দ । ঘুখুযে করে খুচ, খুদুর ডাকের শব্দ । চুটুত, পাড়া, 
খই ভাজার শব্দ । ‘ছেই’ কুকুর তাড়ানোর অনুকার-সুচক শব্দ । চিক করে 
চিক, ছ'চোর ডাকের শব্দ । ওই চিক! কইলে চিকিত,, মাঝিয়া কইজে ছিকিৎ, 
ছাঁচো ডাকল, খরের মেঝেতে শব্দ হল। ভ্যার্ভানু ভ্যাটটেস,, কোনো 
জিনিস ফেটে পড়ার শব্দ। ভ্াটুটেস, কি ছুট্টুস-গ পোয়ছি। ভুল্লালা, 
পাতলা জিনিস ওড়ার শব্দ । হাসেক-শ্তাক, নতুন কাপড়ের আওয়াজ । 
খেতেই-খেইয়া, ছোট ছেলে-মেয়েকে নাচানোর সময় এটি বল! হয়। চুপলুং- 
চ্যাং, গাই দোহাবার শব্দ । ভিহা কপালখান ভিঙ্কিৎ করে, উচু কপালটি 
ধাক্জা খায় ডিপ, করে। টল্ডং-নল্ডং, নোতরার বোল। গাহাইন বলে, 
(সোলং-ফোটং, উদৃখলে মুল পড়বার শব্দ । কাইন্টা বাড়ীতে থোকর-ঘোকর, 
ঘরের পেছনে খুটখাট আওয়াজ । স্যাও, স্যাও, হা, চাল কাড়াবার সন্দ। 
ছল-ঢু₹টু বাইজ. বাজনার অন্থকার শব্দ । বা -কু কু করেছে চরধা, চরকার 
শব্দ । ইকা করে টোডোত, টাড়াত,, হুকোর শন্দ। ওরে মশা, শ/টকিনা 
তোর ডাং -ডুমা- ডু করে, মশার ডাকের শব্দ । ঠানাউ-ঠানাউ, ব। ঠাঙ্গাউ- 
ঠাকাউ, বা ঠনঠনৰে আওব্া্। কইল! করে খাচাউ-ঘাচাউ, করল। শেন্ধ না. 
হবার জন্যে ঘড.-ঘ5, করে ॥ বিল্বিল্‌ বেড়াল তাড়াবার শঙ্কা । 


॥ বাকামধো অবায়ের অবস্থান ও বাবার ॥ 

এই উপভাষার বাক/গঠনের রীতি এবং বাকো পদের ক্রম সাধু ও. 
চলিত বাঠলার মতোই ॥ তবু, কয়েকটি বিযয়ে সামান্য দু'একটু বিশেখত্ব 
দেখা যাযা। বাকের মধো ব্যয়ের অবস্থান তার মধো একটি খিশেবভাবে 
আলোচা পিক । অবশ্থ, অবানের এই আবন্থারগত বিশেষ কাব যতখানি 
দেখা যায় কথ! ভাষাত ততখানন নয়। বাকের মধ্যে অবায়ের অবস্থানগত 
বিশেষত্ব লক্ষ করবার প্রসঙ্গে বিশেষ অধে অব্যয়ের বাবহার নীচের পৃষটান্ুলোতে 
লক্ষ করা হল। 

কুন্‌ বা দিনা মুই অর বাড়ী যাত, কোন্‌ দিন বা আমি ওর বাড়ী যাই। 
এই বাক্যে অবা শব্দ -ব!- সারু ও চলিত বাঙলার -দিন- এর পর বসত । এই 
রকন হ -কুন্‌ বা তিকার-. কোন্‌ দিককার বা। -কুন্‌ বা ঠাকার-* কোথাকার 
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শ1। নঞ্ধক -না- এবং -নাই- অব্যয় বাক্যমধ্যো ক্রিয়ার পুর্বে বসে থাকে, 
আগেই তা বলা হয়েছে । 

পরস্পরের সঙ্গে নিতা-সন্ধদ্ধযুক্ত ( C০rrelativ৫১ ) ব্যয়ের মধ্য 
বিশেমত্ব আছে। উদাঃ আজি এযাশেতে আন্ধার রে রাতি, আজ অন্ধকার 
রাতরে। সাধু ও চলিত বাহলার বাক্যগঠনের রীতি অস্যায়ী -এাখেতে- 
অর্থাৎ -একে তো-র পর বাকের অপর অংশে এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অংশটি ব্যবহৃত 
হবার কথ! ; ফিত্ত, এই উপভাষার কাব্যে ত! ব্যবহৃত হয় না) এই রকম £ 
খ্যান্দেতে শরদোকাল ॥ এযাখেতে বাশবাড়ীর মোশ! কামড়ালে পড়ে ফোসা, 
বাশ ঝাড়ের মশা, কামড়ালে পড়ে ফোস্কা ॥ 

অনায়ের অন্যান্য প্রয়োগগত বিশেষত্ব £ খাউক তো মান্শি-খোক, গ্যাবংতা। 
পালার, মানুঘ-গোকুর কথা থাক, দেবতা পলায়ন করে ॥ সাধু ও চলিত বালান 
এই বাকো -তো- এই নায় বাবহৃত হত না।॥ উঠেক গে শাশুড়ী -মাও, কিনা 
স্থখে শিদ্র। যাও, ওঠো গো শান্ত লী-যা, কী স্থণে সিত্রা যাচ্ছ । -কিনা- অর্থ 
এখানে -কী-।  এইরকৰ £ তোর বাউশিয়ার কিনা খ্বাস্থ, তুই প্রেমিকের কী 
খেলাম । মোর তানে ভাবেনা না করিস চুর্নী গে হে, কি হোবার তে হোবে, 
সামার জন্যে ভাবনা করিস না গো চোরনী, যা হবার ত! হবে ॥ এখানে -যা- 
অর্থে -কি- বাবহৃত হয়েছে ॥ 


॥ আঠাশ ॥ 
॥ বাক্য-গুন ( Syntax ) 8. 

বাকা-গঠনের দিক থেকে প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভ'ষ। সাধু ও চলিত বাংলার 
রীতি পদ্ধতিকেই মোটামুটি অনুলরণ করেছে । তবে, কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগু 
এই প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায় । সেগুলে! এই £ 

(কে) সব্নামীগ্ন বিশেষণের সঙ্গে বাবহৃত হলে পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো 
সর্বনামীয় বিশেশ্বণের পরে এবং বিশেস্বোক্ল আগে ব্যবহৃত হয়। কাব্যে কথা 
ভাবার সমপরিমাণে এটি দেখা যান ॥ উনাঃ যে কোনা কান্দন, যে কাদনখানি । 
এইট। রোগ. এই রোগটা ॥ হিটা মান্স্বি, এই মাঙহুহটি । হুট! মাইয়া, ওই 
বউটি । এ বিষয়ে ‘পদাত্রিত-নিদেশক’-এর পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি । 

(খে) নঞ্র্ষক এবং অন্যান্য অব্যয়ের বাক/-মধ্যো অবস্থানও লক্ষ করবার ॥ 
এ বিষয়ে “অব্যয়'-এর পরিচ্ছেদে আলোচন! করেছি এবং উদ্যহরণ-দিয়েছি ॥ 
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ভাবে ক্রিয়াপদকে অবলঙ্কন করে এই উপভাছা বাছিধির বিশেষত্ব সৃষ্টি করা 
হন্ধেছে॥ পরিচিত শব্দের সঙ্গে বিশিই ক্রিয়াপদকে বাবহার করে যেমন নতুন 
বিশিষ্ট অর্ব আলা হয়েছে, তেমনি অপরিচিত না অর্থপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত 
শব্দ ও ক্রিপাপদের বাবহারের মধ্যেও বাগ.ধারার বিশিক্টতা, এসেছে । এই 
বিশেষত্ব কাবা ও কৰা ভাবায় সমপরিমাণে লক্ষ করা যায়। বন্ততঃ একটি 
উপভাষার পক্ষে ক্রিয়াপদের এই হিচিত্র ও ব্যাপক বাবহার বিশে ভাবে দি 
আকৰ্ণ করে । 

অন্যান্য যে বিশেষত্বগুলে! এই উপভাবার বিশিষ্ট বাগ.ভঙ্গীকে গড়ে তুলতে 
সাহাবা করেছে, এই প্রসঙ্গে তাও লক্ষ করতে হবে ॥ এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লে'মোগা হুল, অবায়ের বিলি ব্যবহার । অবায়ের আলোচন! কালে দেখা 
গেছে, অবান্নের দিক থেকেও এই উপভাষা বিশেষ সম্পৰ্শালী । ধ্ব্যাব্যক 
শব, ুগ্মশব্য এাং শব্দের দ্বিকক্ত প্রয়োগের মধ্যে বাগ ধারার বিশেষত্ব শব্দদ্বৈতের 
পরিচ্ছেদে লক্ষ করেছি ॥ এই উপভাদঘার কাবোরও একটি নিজন্ব বাগ,ভঙ্গী 
আছে। “কাবা-ভাবা" পরিচ্ছেনে তা দেখানো হয়েছে । এ ছাড়া, অন্যান্য বিশিই 
শ্ররোগগুলো। এই পরিজ্ছেদেই দেখানো হল । 

(ক) প্রথমে আমরা ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সঙ্গলিত করছি। 

১. এান্হ মোর পোয়ামী আনিলেক আভী, আমার স্বামী বিধবা বিয়ে 
করল।॥ ছোটে। বেট! ভাই কন্যা 'ানিছে, ছোটো। ছেলে ভাই যিয়ে করেছে। 
ছিটা ছাওয়।। পানী আনিহর, এই ছেলেটি পোস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছি। 

২. -উঠ- 2 এই কাখ। শুনিয়া উন্নার আগ, উঠিল, এই কথ! শুনে ও 
যাগ হল। তাও অর্ধাৎ তাপ উঠা, তাল উঠা, রাগা, উত্তেজিত হওয়া । যান 
না করে উত্ত্হামি কান, তার কি উঠে বাপোই দেউনিয়াগি নাম, উক্চবৃত্তি যে 
না করে, তার কিরে বাপু “দেউনিয়া' অর্থাৎ কর্তা-বাক্তি বলে নাম হয়। 
অকুমারীতে কলঙ্ক উঠেসে সাতবার, কুমারী কালে সাতবার কলঙ্ক ঘটেছে, 
হটেছে। বদনাম অঠানো, বদনাম ঘটানো | শুধু -নাম অঠানো- ও এই 
অর্থে ব্যবহৃত হত্ব। অন্ঠাতে দিন উঠে একসিনা, এননিতেই বা কারণেই 
হুদিনের উনগ্ন হয় একদিন । কারো উঠিল্‌ মাখার বিন কারে! উঠিল্‌ ঘুম, 
কারো। হল মাবার বাৰ৷, কারো! গেল ঘুষ ॥ তিস্তা নদীর উঠিল্‌ বানা, তিস্তা 
নদীতে বন্ত। এল ॥ ওইট! মাইয়ার কাথা -কাহোয় 'অঠেবাক্স না পারে, ওই 
বউটির কৰা) কেউই ফেলতে বা! গ্রাহক করতে পারে না 1: লনীত, সিনিবার 
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এযার উঠিসে তিথিপা, নদীতে স্বান করবার ভুষণ জেগেছে আমার, সাধ হয়েছে 
আমার । ওরে, এইসন দখুন 'অঠাবে| তুই পাইকারী বাহারটা, শুরে, এই 
বছর বুগি তুই পাইকারী ব্যবসায় চরম রূপ দেখাবি। মনত, কয় যে ছাগল- 
আউলীক ধড়ফড়ি অঠ৩, মনে হয় ছাগল-ওয়ালী মেচেটিকে ভয় পাইয়ে দিই ॥ 

৬৩. -কহ,-: মনত, কর, মুই ওইঠে বহু, মন বলে, অৰ্থাৎ মনে হয়, আমি 
ওইখানে বসি । 

৪ -কর্-ঃ সে মান্ষি বাড়ী পাহারা করে, সে মানুধ বাড়ী পাহারা 
“দেয় । সেলা করিস মোর খবর, তখন নিস্‌ আমার খত্বর। এইরকম 2 
-সমাচার কর1- অর্থাৎ সমাচার জ্ঞাপন করা । তোক কি হতাশ করে, তোকে 
দেখে কি ভয় পাই। যাত্রাকালে আই মোক নাই করিস্‌ বাধা, যাত্রাকালে 
যা আমাকে বাধা দিস্‌ নে। বাশের তলে মাইয়াঁটা খড়ি করেছে, বাশ গাছের 
তলায় বউটি কাঠ কুড়োচ্ছে। তুই রে বন্ধু কি ময়হ! নাগালো৷ মোক পরবাস 
করিয়া, তুই রে বন্ধু কি মায়া লাগালি আমায় প্রবাণী হয়ে । এইরকম 5 যদি 
ফরেন সাধু পর রে বাস, যদি আপনি বণিক হন প্রবাসী ॥ খুশি করিয়! খায়য়া 
বা বাপোই, খুশি হয়ে খেয়ে যা রে বাপু । বিন্‌ কলক্ষে কলং করেছিত, মোর, 
বিনা কলঙ্কে কলঙ্ধ ঘটাচ্ছিস্‌ আমার ॥ পাটানীখান্‌ শিন্ধেক মাই পেখন 
করিয়া ময়রের নাখাতি, “পাটানী” অর্থাৎ পরিধেয় বঙুটি পর ওরে মেয়ে মন্তুরের 
যতে! পেখমূ মেলে কা ধরে । ভাদই-পাট। না কইলে হয় খরচে ফাটা, আউশ 
খান এবং পাট রোপণ না করলে খরচে টানাটানি পড়ে । উঠ, উঠ ভাবের বন্ধ, - 
চ্যাতন কর গাও, <ঠ, ওঠ ভাবের বন্ধু, জাগ্রত হও, জাগো ॥ গুরুদেবের 
নাগিয়া মুড়িয়ানী এদৌড় করিল, গুরুদেবের প্রতি মুড়িওয়ালী দৌড় দিল, 
লৌঁড়াল॥ ওরে ক্ষার করিতে গুলাপী মাই একদিন লদী খায়, ওরে ক্ষারে 
কাপড় সেদ্ধ করে কাচবার জন্যে গুলাপী নামীয়! মেয়েটি একদিন নদীতে যায় 
বা গেল। যখন হীরা নটাক অভিশাপ করিল, যখন হীরা নটাকে অভিশাপ 
দিল। গালায় করি শুটকী মালা, গলায় নিয়েছি শুকনো মাছের মালা । 
আড়াই পুটি চাউল দিয়! কুপাস রক্ষা কর, আড়াই পৌটি চাল দিয়ে উপবাস 
ভঙ্গ কর। সাকালে কল হান-এগিনা, দুপুরে ভুকান্থ ধান, সকাল লাঙ্ক 
গোহাল ঘর পরিকার, উঠোন ঝাট ও গোবর ছড়া দিলাম, দুপুরে ভানলাম ধান । 
পাত কানা করা. নিজের বিপদ ডেকে আনা; যে পাতায় খাওয়া হয়, 
তাই ছেঁড়া বা কানা কর! । ভাবাগুণ] করা, চিন্তা-ভাবনা করা ।- 
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গান্দা-খুয করা, কানাঘুবা কর! । আ্যাঙ্গা-পাাঙ্গা করা, সছিলা দেখানো ৷ 
মুই নারীটা উঠুডুবু করেছ, আমি নারীটা নৈরাস্কে ভূক্ছি এবং আশাত 
সাসছি। জিউ মোর করেছে রে কারুণা, জীবন আমার শোকগ্রস্ত বা. 
রোগগ্রস্ত হয়েছে । জনয় উপরত, শোভা করে গুয্না-নারিকল, বুকের ওপর 
শোভ। পায় স্থপারি-নারকেল। 

৫. -কাট্‌-ঃ মোক দেখিয়া চেক্ষেডালা ঘান্্‌চাল কারণে 
চ্যাংড়াগুলে| নিন্দাজনক কথা বলছে । বুড়াটা ঢেরা কাটেছে 
তৈরী করছে। দড়ি তৈরী করবার জন্মে ছুটো বাশের কাঠি 
আকারে বেধে নেওয়া হয়। একে -উটকোন্‌- বা -উঠকোন্‌ ঢেরা- ও বলে। 
যেমন, ন! কাটিন একট! উটকোন্‌ চেরা, না তৈরি করিস একটি দড়ি । দড়ি 
তৈরী করে ত! গোল করে পাকিয়ে রাখা হয়, তখন তা দেখতে ঠিক একটি. 
বাটির মতো! হয় । এইজন্তে একে -বাটি কাটা- ও বলে। যেমন, ভাত যদি 
খাইস জামৈ বসিয়া কাট বাটি, ভাত খাবি তো! ওরে জামাই, বসে দড়ি তৈরী 
কর। [ অবশ্ত এই-বাটি- পাটের সরু স্থতোকেও বোঝায় । -বাটি- থেকে -বাড়- 
মেলে । যেমন, '্ুণস্থ চকে বলে -বাড় স্থ' চ- ] আল্‌ কাটা, অছিল! দেখানে। ॥ 

*. -কাড়-: আও না কাড়িস্‌ কিতার, কৰা বলছিসু না কেন । কিরা। 
কাড়িয়া কু তোমার আগে, কিরে কেটে বলছি আপনার সন্মুখে । 

৭. গুহ কতদিনে খণ্ডিবে অভাগী মনের দুঃখ, অভাগা মনের ছুঃৰ 
কতনিনে খুচবে, শেষ হবে। সাধু ও চলিত বাঙলার এটি পাই বিপদ অতিক্রম 
করা, দোষ সংশোধন, ইত্যাদি অর্থে। 

৮. -খা-ঃ এই শিলুক বুঝিতে খাবে চৌদ্দদিন, এই শ্লোকের মর্ম বুঝতে 
লাগবে চৌদ্দদিন । হাতাশ না খাইস গে, প্রাণে না খাইস, ডর, ভয়-ডর পাস 
নি। মোর এইঠে যাবা খাবে, আমাকে ওইখানে যেতে হবে । যলটায় মোর 
ফাফর খাচে, মনে আমার সন্দেহ হচ্ছে। রঙ্গিয়া বাউধিয়া তোর ঘর খাবে 
শোখীন অবৈধ প্রেমিক তোর ঘর ভাঙবে, ন্ট করবে । কাথা শুনি কু্র তণ্ডিত 
খালে, কৰ শুনে কুমার স্তপ্ভিত হল । অজ.ঘট, কাণ্ড দেখি একট! এন্দুর অচক 
খাইলে, অন্ভুত কাণ্ড দেখে একট ইদুর চমকে গেল। তোর কাথালা মোর 
বিশ্বাস লা খাত, তোর কথাগুলো আমার বিশ্বাস হয় ন!। বিহাতি 
সোর্সামীটাক মোর মনতে না খার, বিবাহিত স্বামীটিকে আমার, মনে ধরে 
না, পছন্দ হয় ন! । মনে-মনে ধিক্কার খাইল, নিজের মনে নিজেকে বিকার 
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দিল। ঠাকুর আসিছে স্যাবা খাবা, ঠাকুর এসেছে সেবা অর্থাৎ পুজো গ্রহণ 
করতে । -পুজা খাবা-ও বাবহৃত হয়। সোদর খাবা যাইম, আত্মীয়ের বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ খেতে যাবো । শুধু -আসত্মীয়ের বাড়ীতে খাওয়া- অর্থেও চলে । যদি 
যৈবন খাইতে চা, ছুগ্ারের আগত, বন্ধু পাটা বও, যদি আমার দেহ ভোগ করতে 
চাও, তবে বন্ধু, আমাদের পাটের ক্ষেতে কাজ কর । ওরে কুন্তি খাবে আড়েয়া 
দরকার, তাই দেখছিল । কুন্টা চেঙ্গেড়ার মুই খাম পসন, কোন্‌ ছেলেটির আমি 
পছন্দপই হব । তুহে খাবো লাজ, তুইই পাবি লজ্জা ৷ এই রকম: -শরম খাচে-, 
লঙ্দ। পাচ্ছে । ওগে, আংটি বিলালো মোক, ওরে আংটি দিলি আমাকে । 
সারারাতি ফাকোতে মোক হ্লালো| জাড়, সারারাত এমনিতেই আমাকে 
শীতে ভোগালি। তপ-জপ মোর তাষান খালো, আমার তপ-জপ সবই নষ্ট 
করলি । ধনীগিলা খাবার ধইচ্চে ধার, ধনীগুলো ধার করতে আরম্ভ করেছে । 
হালুয়া আসিল বাড়ীত, চাউল খিয়ান্ হাড়ীত, “হালুয়া” অর্থাৎ গৃহস্থ এল বাড়ীতে, 
হাড়ীতে চাল দিলাম অর্থাৎ ভাত চাপালাম । তয় কাচাল করি” খাবা’ পারে 
কার, অতো ঝামেলা করে বেঁচে থাকতে পারে কে । 

=. -খেল্‌- ২ শিকারী খেলাইতে কান্দে নও বুড়ি কুকুর, শিকারী শিকার 
করতে নয় বুড়ি কুকুর কাদে । তামশা খেলেয়া নামিজা করিমো বোঝাই, 
তামাশা দেখিয়ে বা করে থলে বোঝাই করব । ত্রত ইত্যাদি উদ্যাপন করাকেও 
-খেল1- বল! হয়। -ভেদৈখেলা- অৰ্থাৎ, তিজ্তাদেবীর ব্রত উদ্যাপন করা । 
ুছুম চুক! খেলা- বারি দেবতা হুছুমের পুজা-অভষ্ঠান ও শীতাভষঠান করা । 

১০ গড় পানি আনিতে গড়িল্‌ কাটা, জল আনতে কাটা বিধল বা 
স্টল । ওই হতভাগা ডেনার বস মোর গে হে আরে! ঘাছে গড়িয়া, আমি 
হতভাগা অবিবাহিত পুরুষটির বয়স আবার গড়িয়ে যাচ্ছে গো, ভুথাৎ, বেড়ে 
শ্বাচ্ছে গো । এই রকম £ তোমার আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক গড়িয়া, তোমার 
শক্মুধে আমার এই ভর! যৌবন ক্ষীণ হয়ে যাক। কুন্‌ বা ভাতীয়ার বেটা 
শাড়ীয়া গড়াইসে ভালা, কোন্‌ ভাতীবেটা এই শাড়ী বয়ন করেছে। 

৯১. াথ,- £ জুড়ি গাথিয়। বিহাও করেক মোক, সম্বন্ধ স্থির করে আমাকে 
বিয়ে কর্‌ । 

১২. -ঘট্‌- 2 কোন্‌ বিধি ঘটাইছে তঙ্গ পাওয়া না যায় দিশা, কোন্‌ বিধি 
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এই দেহ নির্দাশ করেছে, তার দিশা মেলে লা । কি বাদে খটালে৷ এতয় জালা, 
ক্ষি জক্যে এতো জালার স্থক্টি করলি, এতো! জ্বাল| দিলি । 

১৩. -দুচ,- : আনিল টেপেরাইখানি, খুচাইল্‌ ডাকিনি, আনল ঝাপিছি, 
াকন। তার খুলে ফেলল ৷ কথ্াস্তর, টোক্রাইখানি । 

১৪." -ঘুর্‌-£ স্যাখ, নজর ঘুরিয়া, দ্যাখ, চোখ ফিরিয়ে । যা রে পানি 
খুরিয়!, ঘা বে বৃষ্টি চলে । না৷ হলে তুই আসিস্‌ খুরি, নয়তো তুই আসিস ফিরে । 
সঙ্গদ্‌ বর-ঘর খুরিয়া যায়া এলা মিলিল, যোর বুড়া দুলুহা, সঙ্গত বর-ঘারের 
সদ্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়ে এখন আমার জুটল বুড়ো বর । 

১৫. -চড়,- £ এই বন হেলিবো-পেলিবো। চডেয়া দিবো পাও, যদি এই 
চোর-বাধা মঞ্জ হেলা করবি এবং বাড়ীতে দিবি পা । এক নল দুই নল করি 
খাও দিলে চড়েয়া, একটি-দু'টি করে নল-শিকারী আঘাত হানল। 
পক্জানীর উপর মন চালালেন, প্রজার স্থীকে ভোগ করছে 
চাইলেন, প্রকাশ করলেন । 

১৭ -চাপ,-£ যে ঘাটোতে চাপাইবেন নাও, ওইটায় বন্ধুর দেশ, যে খাটে 
খামাবেন নৌকা, সেটাই বন্ধুর দেশ । এক পা! ভুই পা করি হালুয়ানী কাঠাইস্ত, 
চাপিল, এক পা দু'পা করে রুঘকের স্ত্রী উপকণ্ঠে অর্থাৎ কাছে গেল। এইরকম 
সগোড় চাপা-, অর্থাৎ, কাছে যাওয়া । 

১৮. ছাড়," 2 ছুই চইক্ষের জল দি ছাড়ি, ছু'চোখের অশ' মোচন করলাম । 
'ভমর। ছাড়ে! দেখি আও, আপনারা বলুন দেখি কখা । আশোমানের জল 
পড়ে, জ্বলেরো হুলুকা৷ ছাড়ে, আকাশের জল পড়ে, জলের বুদ ওঠে । বাঘায় 
ন্মুলি ছাড়ে, বাঘ ডাকে । 

১৯. ছুট £ ভবক ছুটে নদীর জলে, ঢেউ ওঠে নদীর জলে । 

২০, -ছেক্‌- : কইনাটা গছত পানি ছেঁকেছে, মেয়েটি গাছের গোড়ার 
জল দিচ্ছে । ভিজা! খ্যাতা মাথাত, দিয়া, মইযাল ছ্যাকে দুধ, ভিজে কাণা 
মাখার দিয়ে মহিষপালক দুধ দোহন করছে । 

২১. -জম্‌-: কম ছটাকে মণ জুমিবে, কয় ছটাকে মণ পুর্ণ হবে । 

২২. জড় ২ সাঙ্গ হালে বাতি জুড়িমো, সন্ধ্যা হলে বাতি দেব। ছাম- 
গাইন নিকলেয়া দেওঁ, জুড়েক এক ছাম ধান, উদূখল এবং মুষল বের করে 
দিই, এক উদুখল ধান ভানতে শুরু কর । এইরকম : হাসা কালি হাল জুড়িমে।, 
আমর! কাল হলকধণ করতে আরম্ভ করব । কেনন লাখা জুড়িলেন কইস্কা, 
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কেমন কম্তের সঙ্বন্ধ আনলেন, শাত্রী স্থির করলেন । দুধে কি জোড়া দিষো 
জল, দুধে কি জল মেশাব॥ সেই না বাশে বগুলা জোড়ায় ভাসা, সেই বাশ 
গাছে বক বাসা তৈরী করে। কথাস্তর : জড়ার । কি খায়া মন তুই জড়াবো 
দেহা, কি খেয়ে ওরে যন তুই নিজের দেহ টিকিয়ে রাখবি অর্থাৎ, বেচে থাকবি । 

২৩. -জোগা-, যোগা- ১ শেড়কির দুয়ার দিয়া প্রশান জোগায়, খিড়কির 
দুয়ার দিয়ে এনে প্রণাম করে । আজি কার হাতে জোগামে। বন্ধুর গুয়া, আজ 
কার হাতে পাঠাব বন্ধুর জন্যে সুপারি । মাগুর মাছ মাইলানী হয্সা জোগায় 
স্কুলের সাজি, মাগুর মাছ মালিনী হস্সে স্কুলের সাজি আনে বা তৈরি করে । 

২৪. -টান্‌-ঃ গোরু নিয়া খাইল বাপোই গান টানিয়া, গোরু নিয়ে যাস 
বাপু গান গেয়ে । পুরাপ জালে ছিটিল্‌ টানে, পুরানো! জাল ফেলে । - -ছিটিল্‌- 
এক ধরণের জাল । দেহাত বানা দেও রে টান্‌, দেহ কার্থক্ষম কর। 

২৫. -টউ-£ মরিয়া যাওঁ পামরী রাখে টুটুক রাধার নাও, মরে যাই আমি 
পামরী রাধ। ; মুছে যাক রাধার নাম | বাজী না মোর টটিয়া দে, বন্ধা! নাম 
আমার ঘুচিয়ে দে। 

২৬. -ঠেক্‌- £ তালেরে উপর তাল ঠেকাইল, হামাক ভগোমান, বিপদের 
ওপর বিপদ ঘটালেন আমাদের ভগবান । হেম্‌ সময় আসিয়া ঠেকিল, জরম- 
ঠেঙুয়ার বেটা, এমন সময় এসে পৌছাল জন্ম-খোড়া বেটা । এইরকম : পীরের 
ছায়া জলে যায়| ঠেকিল,, পীরের ছায়া জলে পড়ল, পৌছাল। প্ববীক্্রনাথ 
লিখেছেন : ‘তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে’ । স্বতার নলে ঠেকিল, 
রে হস্তী, স্বতোর জালে বন্দী হল রে হাতী । আশমান-জমিন নাগি 
গেইসে ঠেক্‌, আকাশ-মাটি এক হয়ে গেছে। 

২৭. -ডুব- £ বিলাইটাক একট! ছালাত, ডুবেয়া৷ দুইজন চেঙ্গেড়ায় উঠিয়া 
বহুদূর নিগাইল,. বিডালটাকে একটি বস্তায় ঢুকিয়ে দু'টি ছেলে অনেক দূর বয়ে 
নিয়ে গেল । হস্ত ধরিয়া রাণীর ঘর রাজাক মন্দির ডুবাইল,, হাত ধরে রাণীরা 
রাজাকে ঘরে ঢোকালো। 

২৮. -ডাল,- : তাক দিয়া ঢালামো পিড়, তা দিয়ে বানাব পিড়ে। 

২৯. -তলা-: ভাল-যূল ভাঙিদ্বা কুহুলি তলাগ্ন ভাসা, ডাল-যূল ভেঙে 
কোকিল বানান্ন বাসা । 

৩*. তুল. ঃ কাহোদ হাথা না তুলে, কেউই গা করে না । উমার বাড়ীক্স 
বেটী ছাওয়াগিল। গুপ, তুলিয়া হাসে, গুদের বাড়ীর মহিলারা উচ্চরবে হাসে। 
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৩১. -থাক্‌- ঃ কতয় যান্ষি থাকিয়া আছে, কতই লোক শুয়ে আছে। 
৩২. -খো-ঃ তোর বেটা কাটকে মইল কুলত, খুইয়! খোটা, তোর ছেলে 
জেলে মরল, বংশে কলঙ্কের কারণ ঘটিয়ে । বাড়াটাত, মাই তুই কলং থুবো, 


রে মেয়ে, বাড়ীটার কলঙ্ক ঘটাবি । 
নদাড়া-£ এইটা রোগের কী যে ফল দাড়ায়, এই রোগটির কী বে 


৩৩. 
পরিণতি হয়। 

৩৪. -দে-£ আজার দেওয়। হাট, রাজার প্রতিষ্ঠিত হাট । টাকা না 
ভাঙেয়া ভীঘি না দিলেন গে, টাকা ভাঙিয়ে দীঘি খনন করালেন গো। দিম 
টিনের খর, তৈরি করব টিনের ঘর । আজি যেইঠে দিবেন বন্ধু ভইবের ধুরা, 
মহে যাইম সেইঠে রে, বন্ধু আপনি যেখানে মোষের বাথান তৈরি করবেন আমিও 
বাব সেখানে । ভাঙিয়া দিলাম হাতের শঙ্কা, ভেঙে ফেললাম হাতের শীখা ॥ 
বংশরীরটা। দেসে! শুকেয়া, সবশরীর শুকিয়ে ফেলেছি । কত টাকা করিছুঁ 
কামাই, তাক দি সুরি, কতে। টাক কামাই করেছি, ত! ফুরিয়ে ফেলেছি । 
কণেক দেওয়া ফস্সা দে, নাচুন্ছ আস্থক বাড়ী, ওরে নেঘ, একটু ফর্ণ। হ, নাচিয়ে 
মেয়েটি বাড়ীতে আন্মক । কাইন্টায় যায় দণ্ডবৎ দিয়া ক'লে, উপকণ্ঠে অর্থাৎ, 
কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললে । এইরকম : -ভক্চি দেওয়া- অর্থাৎ প্রণাম 
করা। দৌয-গুণা তোর দিশ্ছ মাপ. তোর দোষ-ক্রুটি মাপ করলাম । কাল নিশি 
মোর না। পোহাইতে তুই মুত্লগী বাকে। দিলি, শেষ মিলনের রাত, আমার না 
পোহাতে তুই মুওগী বাক্য দিলি অৰ্থাৎ ডাক দিলি । বেড়াছিত, তুই হাট-বাজার, 
গে হে মাই, তুই দিয়া গে বাহার, ওরে মেয়ে, তুই তোর শোভা-শোন্দর্ঘের বাহার 
শি করে হাড-বাজারে বেড়াচ্ছিম্‌। চোরের জিনিস কাহোয় ন! নেয়, বারপ 
পাছে জনে-সনে, চোরের জিনিস কেউই নেয় না, বারণ করছে সকলে। কোনো 
গিরিয়ে হাল ন। দেয়, কোনে! গৃহস্থই আমাকে হাল দেয় না, অর্থাৎ প্রজা হিসেবে 
ভাখে ন! । মড়া বেটায্ এ কলং দিলে, মড়া বেট! এ কলঙ্ক ঘটালো | জালু 
দেউনিয়! নিমরতন দিয়! আসিয়া ঘর-দুন্রার মুছিল্‌, জালু নামীয় ‘দেউনিয়া' বা 
কর্তাস্থানীগ ব্যক্তি লোকজনদের নিমগ্রণ করে এসে ঘর-হুন্ার মুছল । আছ্ছেলা 
বেটাক পালে আচ্ছা দিবে তাল, অন্ধ ব্যাটাকে পেলে আচ্ছা ঝাল ঝাড়বে, প্রচণ্ড 
তিরস্কার করবে ॥ বাড়ী-ঘর মোর বহায় দিলো, বাড়ী-ঘর আমার বহয়ে দিলি 
অর্থাৎ, নট করলি । এইখানে নদীল্লোতে বয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে ॥ এইরকম 5 
স্ধপ-জপ মোর বহায় দিলো, তপ-জপ আমার নষ্ট করলি। সাজে! সাজো 
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বলিয়া রাজা নাগড়ায় দিল সান, সাজো-পাজো বলে রাজা কাড়া-নাকাড়ান্ধ 
আঘাত করল অর্থাৎ বাজাল । উদ্দিনা তুই নিন্দায় যাবা" আল দিলো, সেদিন 
তুই ঘুমিয়ে পড়ার অছিলা দেখালি ॥ শুরুদাই দিয়! দেওঁ যদি মন্দ কামত, পা 
"*", গুরু হিসেবে স্বীকার করে যদি মন্দ কাজ করি | জ্বরখান কি আজি 
খুবে দ্যাছে তাও, জরটি কি আজ খুবই তাপ দিচ্ছে অর্থাৎ কষ্ট দিচ্ছে । ছবা 
প্যাছে। তোর তুলার শিতান, পোড়া দিচ্ছি বা পুড়িয়ে ফেলছি তুলোর বালিশ । 
দিচু পালকি-শাঙ্গী ভার, পালকি বোঝাই উপহার দিয়েছি ॥ হন্তের ধার দিয় 
কলার বাণুচা দেখাইল, হাতের ইঙ্গিতে কলার বাগিচা দেখাল। ডাকাতি 
ওয়া, ডাকাতি করানো । ছেও দেওয়া, ছেদন করা । 

৩৫. -দেখ,- : তোক গ্যাখো। মুই জরমকালের বারী রে, তোকে মনে করি 
আমি এ জন্মের মতো বন্ধ্যা রে) 

৩৬. -ধর্- £ উপেশ্বরের বস্থঘটা শাঙনা-ভাতার ধইচ্ডে, রূপেশ্বরের বউটা 
উপপতি গ্রহণ করেছে। এইরকম £ ভাতার ধরিস্থ বড়োই আশে, বড়ো আশায় 
নতুন স্বামী গ্রহণ করলাম । সবাক ধরালেন শনি, সবার ডাগোই শনির দৃষ্টি 
লাগিয়ে দিলেন । আজি নে তোক ধইছে ভোক, আজকে কি তোর ক্ষিদে 
পেয়েছে। মোক ভাল| আলিস ধরে রে, আমার আলম্বা লাগে, ঘুম পায়। 
আজি হাতে বা তোরে কাথ। ধরিম, আজকে থেকে বাপু তোরই কথা শুনব অর্থাৎ, 
পালন ব। অন্ুপরণ করব । এইরকম £ ধরেক চরা মোর বুদ্ধিটা, ওরে চোর, 
আমার বুদ্ধিটা শোন্‌ । থমকে থমকে হাটিমো বাজার ধরি, ঠমক দেখিয়ে হাটৰ 
শোভাময় ভঙ্গীতে । এইরকম : এাখো দিন তুই এাখো মতন ধরেছিত, শোভা, 
এক-এক দিন তুই এক-এক রকম শোভা ধারণ করছিস বা দেখাচ্ছিস্‌ । ও মাই, 
ইশিত্‌-বিশিত, ফোত! পিন্দিয়া বেড়াছিত, তুই ঠেসক ধরিয়া, ওরে মেয়ে, 
চিত্রবিচিত্র ‘ফোত!’ পরে তুই ঠমক দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস্‌। শাস্কার বেপার ধরিতে 
মোক সগায় বাধ! দেয়, শাখার বাবসা করতে আমাকে সকলেই বাঁধা দেয় । তিন 
দিবস হইল, যৌবনটার জন্ম ধরিবার, তিন দিন হল এই যৌবনের জন্ম হয়েছে, 
জন্ম গ্রহণ করবার । টেপা মাছের কোল করিয়া রোগীক ধরাম্‌ ভাত, টেপা 
মাছের ঝোল রেঁধে রোগীকে ভাত খেতে দেব । সাটোক ধরা, অহঙ্কার 
কর! ৷ ধরিয়া বেড়াইস দেউনিয়ার বাহার, কর্তাবাক্তির মতো চাল- 
চলন-ব্যবহার ও শোভা দেখাস। চাউলো ধরিয়া বেড়াই হামেরাঁ, 
চাল গ্রহণ করে বা নিযে বেড়াই আমর! । কুহা ধরিলে নাগে রে ভয়, কুয়াস। 
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পড়লে লাগে রে ভয় । রাজার পইতানত, বসিল, ধিয়ান ধরি, রাজার পাদস্থানে 
বসল ধ্যানন্থ হয়ে । বৈঠায় ন। ধরে ভাও, বৈঠা থই বা ব্যাম্‌ অর্থাৎ বাও পায় না। 
বাঘ বলে সন্ধ্যাকালে আইলে ওত, ধরি থারকু, বাঘ বলে, সন্ধ্যাবেলায় আলে ওত 
পেতে থাকি । ভগবান ধইছে পাক, ভগবান বাদ সেধেছেন বা বিরূপ হয়েছেন । 
এইরকম : কলিতে ভগবান বুঝি ধইচে অবতার | মিন্তর ধহতে নাগে কী, 
মিতবর বরণ করতে লাগে কী । ষসী বলিয়া নিচ! ধরিল, সমন্‌, মাসী বলে 
চিংড়িমাছ সহ্বন্ধ পাতালে|। মোক ধরিয়া ন! করিস আর পিরিতি, আমাকে 
নিয়ে বা আমার সঙ্গে আর পিরিতি করিস্‌ নে । যৌগিক ক্রিয়া : ও ছোয়াট। 
কান্দিব। ধইচ্ছে, ওরে ছেলেটা কাদতে লেগেছে। এইরকম £ -নিকলিব! ধইচ্চে-, 
বের হবার মতো হয়েছে । 

৩৭. ড়, £ য্যামন মাদ1 কাপড়ে দাগ ধরে ওইনং পুরুষের মন নড়ে, 
যেমন সাদা কাপড়ে সহজেই দাগ পড়ে, সেইরকম পুরুষের মন চঞ্চল হয়। নি- 
নড় কপাল, খে কপাল নড়ে না, দুভাগ্যের মধ্যেই অনড় হয়ে খাকে। 

৩৮. -নাড়,- £ পরার গা গে নাড়িয়া শিহিরিছে মোর দেহ, পরের গা! স্পর্শ 
করে আমার দেহ শিহরিত হচ্ছে। ও মোর আডোং দেহাট! নাড়িলো রে 
চেঞ্গেড়। কি মনে করিয়া, ওরে আমার সন্ত স্বান কর! দেহটি স্পর্শ করলি রে 
চ্যাংড়। কি মনে করে। আলকুশাকুল ওগিন। কাখায় নাড়ে, লাত-পাচ, ভালো- 
মন্দ ওইসব কথাই বলাবলি করে বা তা নিয়ে আন্দোলন করে। এই অর্থে -কর্‌- 
দিয়ে পাই -গাফাপ্ুফা! করা-। 

৩৯. -নাম্‌- £ লহরী যৌবন ধরি নামিল্‌ পৌ মাশ, ঢেউ খেলানে। গৌবন 
নিয়ে এল পৌষ মাল । কুন্বাতি রাহিড়ী নামিছে. কোন্দিকে বা শিকারী 
এসেছে । গে কাশী, তোর জলম নামিল্‌, ওগে! কাশী, তোর জন্ম হল। 

৪:, -নি-, -নেওয়া- হ বৈরাগ আইলে পুত্র মনে ন! স্যাও ছুঃখ, বৈরাগ্য 
এলে পুত্র মনে দুঃখ করো ন1। মোর কাথা নে, আমার কথা শোন্‌ । এইঠে 
নেও বাসে! ঘরো রে, এইখানে বাস-ঘর তৈরি করে। অর্থাৎ বসবাস করে| । 
এইঠে কণেক আলিস স্যাও, এইখানে একটু শুই । স্াও, তুই শান্তি নে রে, শান্তি 
নে, ওরে অপনেবতা, তুই শাস্ত হরে শান্ত হ’ । সেই বুড়াটা আড়ী নিবা” চায়, 
লেই বুড়োটি বিধবা, বিবাহ করতে চায় ॥ ছুত-কেলা ভাই বাড়ীত, নিমো, দুধ 
কলা ভাই কিনব, অৰ্থাৎ কিনে বাড়ীতে নিয়ে যাব ॥ টের নেওয়া, অঙ্গসন্ধান 
ক্রা।। ba & 








শ্রান্ক-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ২৭৭ 


৪১. -পড়,- 2 গাছে পড়ি পাঞ্চকখ। সাধুরে বুঝা. গাছে চতে শাধুকে 
পাচ কথা বোঝাও । টিপাত, পড়ি কাউয়ায় নাচে, ভিটেয় চড়ে বা ভিটের পর 
বশে কাক নাচে । গাওত, পড়ি মুই কাথা কওৎ, গা ঘেঁষে দাড়িয়ে "আমি কথা। 
বলি। সখ হোবে কি, পড়িল আরে! দুখের উপর দুখ,, স্থখ হবে কি ঘটল 
আরো দুঃখের ওপর দুঃখ, এল দুঃখের ওপর দুঃখ । পইছে মোর নিদান, এসেছে 
বা ঘটেছে আমার বিপদ । পড়িল্‌ বিদ্দ. কাল, বার্ধক্য এল, উপস্থিত হল। 
'দোরোজা দিবসে রাজা কাহিলা৷ পড়িল, দ্বিতীয় দিবসে রাজা কাহিল হল) তোক 
দেখিয়া মুই ভুতিয়া (পড়িস্থ) পইন্থ, তোকে দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা! হলাম ॥ 
সীতার সেন্দ,র মোর না৷ (পড়িল) পইল্‌ কালি, সশীধির সি'দুরে আমার কালি 
পড়ল ন! অর্থাৎ বাসি হুল না। এইরকম £ -মইলান পড়া-, মলিন হওয়া। | স্ান্ধ। 
ভাত মোর পড়িল, বাশি, খাবারে লাই মান্ষি, রাধা ভাত আমার বাশি হল, 
খাবার মানু নেই । বাপ-মা'ওর কাথা না রাখিলে অবিশ্বাসত, পড়িবে, বাপ-মার 
কথা না রাখলে অবিশ্বাসী হবি । কাঙ্গ,ভাঙিয়া নাম পড়িচে মোর কাঙ্গ,-ভাঙা, কাধ 
ভেঙে নাম হয়েছে আমার কাক্ষ-ভাঙ । তারে বাদে নাম ( পড়িছে ) পইছে বাহো- 
মারী, সেইজস্যেই নাম হয়েছে পাড়া-বেড়ানী ॥ টাড়ীর চেঙ্গেড়া ন্দুতত, পইল,, 
পাড়ার ছেলের! স্থযোগ পেল ॥ গুলাপীর বাপটা পইছে ঝাক, গুলাপী নামীয় 
মেয়েটির বাপ সন্দেহ করেছে । জোড় মাড়োয়ার তলে উলু-লু, পড়েছে, জোড়া 
মণ্ডপে উলু দিচ্ছে, উলু শোনা যাচ্ছে । কিসের বাইজন পড়ে রে, কিসের বাজ্মন। 
বাজে রে। নিন্দত, পড়া, ঘুমানো । ব'স গছ! নাউয়াট। নিন্দতলে পইছে, 
বয়স গড়িয়ে গেছে যার, সেই অর্থাৎ, বুড়ো নাপিতটা ঘুমিয়েছে । কোর্তো| নদীর 
হাট পড়েছে মীরনগরের ডাঙ্গাত, মীরনগরের ডাঙ্গায় করতোয়া নদীর হাট 
অবস্থিত । তারে বাবা বিভাও পড়েবার নাগে রে, তারই বিবাহের মঞ্র পড়তে 
অর্থাৎ পৌরোহিত্য করতে হবে রে ॥ 

৪২ -পা-হ আতি ন! পোহাইত কালে কইন্যা পান্থ গে স্বপন, রাজি 
পোহাবার সময় অর্থাৎ ভোরবেলার, ওগো কন্যা, স্বপ্ন দেখলাম । ইগ,লা কাখ! 
মিথ্যা তোমার বিশ্বাস না পাই, আপনার এসব কথা মিথে), বিশ্বাস করি না। 
মনটাত, ধরা পাইস্থ' যাবা নাগে কাটিব! ধান, মনে বুঝেছি ধান কাটতে যেতে 
হবে। কী অপরাধ পাইলেন সোয়ামী পানের উপর, কী দোষ ঘটেছে স্বামী 
পানে ॥ শালার নাই পানু বাজার, শালার এ বাজারে সুবিধে করতে পারলাম 
না। আর একখান দুয়ারে নটুয়ার নাচন পায়, "সর একটি দুয়ারে নটুয়! নাচে । 
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কোনা কথা তোর সন্ধান না পাই, তোর ও কথাটির অর্থ বা উদ্দেশ্ত বুঝি না। 
মুখ পাওয়া, অপরের মুখে-মুখে তর্ক করা, মুখর হওয়া । জাগিল, মুই পাউকে 
নি, আদৌ শামি জাগি নি। 

৪৩ -পাকডা-£ এছিলা গাব্রাক দেখি খসম পাকৃডিবে, বন্দর বা 
যস্ছণ দেহের যুবক দেখে প্রণন্নী বা পতি হিসেবে গ্রহণ করবে । 

৪৪, -পাড়,- £ পরার আশে থাকে যায় নিত্যি উপাস পাড়ে তায়, পরের 
আশায় থাকে যে, নিতা উপোস করে লে। বুড়ীটা পাঞ্জী পাড়েছে, বুড়ীটা 
তুলে! পি'জছে। সিতায়-পি'তায় পিতা পাড়ে, শিখি করে অর্থাৎ টেরি 
কেটে চুল আচডাগ্ন । এই রকন £ -পাতা পাড়া-, পাতা কাটা । মাথা পাড়িবা 
ধইছিত, ঘোর, ঝামেলা করে আমার মাথা ধরিয়ে ফেলছিস, । বাহোমারী 
নামটা তো মোর তায় পাড়িলেন, পাড়া-বেড়ানী নামটি তো আমার আপনিই 
স্সাখলেন। না পারো) মুই ছেক! পাড়িবা, ক্ষার দিয়ে কাপড় কাচতে আষি 
পারি না, বা পারব না। ধাউলী আড়ীর গঠন দেখিয়া পাক পাড়েছে চেনা 
গাবুরা, ফর্স। বিধবাটির দেহ-লৌষটব দেখে অবিবাহিত যুবকটি ঘোরাঘুরি করছে । 
ছালে| বয়হা মাসিলো৷ বাড়ী কোদালি পাড়িয়া, হাল বেয়ে এবং কোদাল দিয়ে 
মাটি কুপিয়ে বাড়ীতে এলি । বুড়ীর শোগে, হা-খোরাগে মোরো দেহা! পড়েছে, 
বুঢ়ীর শোকে এবং বোরাকের অভাবে আমারও দেহ ভেঙে যাচ্ছে। দৌড়, 
পাড়ি খবর জানায় রাজ-হুলালিনা, দৌড় দিয়ে খবর জানায় রাজার দুলাল । 
নাই ফাকোতে ফাউকপানী ক'খার ফেদেলা পাড়িবার ভানি কায় বসার! যায়, 
অকারণে ান্দে-বাজে কথায় মুখের ফেনা তুলতে কে আর থায়। 

৪৫. -পাত্‌- হ মাচা পাতেক ধান খয়া. ধান খোওয়া মাচা তৈরি কর। 
নদীর পারত ভাই পাতিসে কি রচের খেলা, নদীর পারে ভাই কি মজার খেলার 
আহষ্টান করছে । নদীর ঘেকেনা দেখি পাতি বাখান, নদীর বাক দেখে 
গোকু-মহিষের বাখান প্রতিষ্ঠিত করলাম ॥ ডক পাতা, ডগ করা বা দেখানো । 

৪৬. -পালা- 2 জর তোর পালাহছে ন! নাই, জ্দর তোর পেরেছে কিনা 
লেরেছে। 

৪৭. -পিক্ষ-হ ভার লিছে পিন্ধে খোপ! গুল্তরি ভোমোরা, তারপরে 
খোপা বাধে “গুঞরি ভোমরা’ নামে ॥ 
পপ কিল কুন্‌ বাবদে কপাল ফইলাবে, কি কারণে কপাল খুলবে; 
সৌভাগ্যের উদয় হবে । 
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৪৯. -ফেল,- £ ভাদর মাসে পছিয়া* বহিলে খুপ খর হোবে, সেলা তিল- 
কালাই ফেলেব। নাগে, ভাত্র মাসে পশ্চিমা বাতাস বইলে খুব রোদ €ঠে, তিল- 
কলাহ রোপণ করতে হয় । ছিল, ভাতিম্া ফেলাইল, ধান, পতিত জমি তৈক্সি 
করে ধান রোপণ করল । চন্দন খুটার ফেলেয়া৷ দিস্‌ পিড়ি, চন্দন কাঠের 
পি'ড়ে পেতে দেব । 

**-. -ফুউ- ওইঠে হিসাবের ফুটিবে ছোওয়া, ওরই ফলে হিসেবের টাকার 
বাচ্চা হবে । 

১. -কুরা-ঃ ফারাং ত্যালোতে ফুরাইসে ড্যাট্রাকা, ফিনাইল তেলের 
অন্য খরচ হয়েছে দেড় টাক । 

২. বস £ নদীত, বসাইল্‌ কাট, নদীতে ফেলল জাল । ইচ্চা টাতভ, 
মিশি বোপাইছে, উচু দাতে মিশি দিয়েছে । জেওত গারাম আগিসে, ধফিসে 
ভোজী পাখিডিতলাত,, জীবন্ত গ্রাম দেবতা এসেছে অর্থাৎ আবিস্ৃদ্ত হয়েছে, 
শগে। বউদি, পাক্ুড়তলায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ পদ্মার পৃজা বসায় রে, 
দেবী মনসার পুজোর প্রবর্তন করে রে, পুজো করে রে । ও তুই ক্যানঙ্ে বসালো 
আএই, ও তুই কেনন জামাইর লঙ্ঘন্ধ স্থির করলি ॥ কথান্র £ -বেশানো-। 
এমন বেসালেন জাঞই, আর মূলুকত, ঝর [ক পালেন নাই, এমন জামাইয়ের 
সঙ্গে সন্দ্ধ।স্বর করলেন, মূলুকে কি আর বর পেলেন না। এইককম £ -হাট 
বেসানে।- অথাৎ হাট বসানো, দোকান করা । 

৫৩. -বহু-ঃ ওইদে বোলে মান্ষি কহে হেলাতে গিরস্থি বহে, মাহুধ কয়, 
"ওই কারণে বলে গৃহ ্থর। হেলাতে অর্থাৎ জুখে ও সহজে দিন কাটায়, গাহ “ন্থ/ধর্ম 
পালন করে। যদি যে'বন খাইতে চাও, দুশ্নারের আগত, বন্ধু পাট! হও, যদি 
আমার দেহ ভোগ করতে চাও, তবে বন্ধু আমাদের পাটের ক্ষেত কাজ 
নাও বা কর। 

£৪.. -বাজ-ঃ দুই শালীর বেটী মোরে উপর বাজাছে দাত, দুই শ্যাকিক1 
বেটী আমারই ওপর মুখ ঝাম্ট। দিচ্ছে, গালাগালি করছে । 

৫৫ -বাড়- আম-কাঠাল খাবার তানে বাড়াইলাম পিরিতি, আম-কাঠাল 
খাবার জন্তে পিরিতি করলাম । তোরে বাদে বন্ধুধন বাড়েয়া দিল বুক, তোরই 
জ্স্তে বন্ধুধন বুক পেতে দিলাম, বুক পেতে তোর দুঃখের অংশ নিলাম । আগ 
বাড়েয়। বান্ধে আলি, তায় খায় শোল-বহালি, আগের থেকেই যে আলি বাধে 
“শে শোল-বোয়াল মাছ খেতে পারে । 
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৫৬. -বান্ধ,-£ তাক দিয়া বান্দিয়া নিমে| হে জোড় বাঙ্গেল৷, তাকে দিজ্ষে 
ৰানিস্নে বা তৈরি করিয়ে নেব হে জোড় বাঙলা ঘর । ভুর! বান্ধা, ভেলা তৈরি 
কর! । মুখ বান্ধি আছিস, কেনে, চুপ করে আছিস, কেন। দুয্নার বান্ধা, দরজ। 
বন্ধ কর! । গাবুর মন বান্ধিয়া না যাক্স গে অহা, যৌবনের মন স্থির করে থাক! 
বায়না । 

৫৭. -বাস,- £ মন্দ বাসে আরে দয়ার বাপো-মায়, দয়াময় বাপ-মাও মন্দ 
ৰলে । 

৫৮. বুঝ: এইঠে বুঝিম্‌ পরিশ,, এইখানে পরীক্ষা নেব। দে দি কণেক 
খায়া বুঝে, দে তো, একটু খেয়ে দেখি । 

২৯... -বেড়।- £ যৌগিক ক্রিগ্না £ কয়া বেড়ালো। টাড়ী-বাড়ী, বলে বেড়ালি 
পাড়ার বাড়ী-বাড়ী । 

৬. -ভাও- জঙ্গল ভাড়ি ধান ফেলানো, জঙ্গল পরিষ্কার করে ধান 
রোপণ করা । এইরকম : -বিল ভাঙা-, পতিত জমি চাহ-যোগা.কর!। প্রেম 
ভাঙিল্‌ ভাই নশিবের নেখা, কপালের লেখা ভাই, প্রেমের সম্পর্ক খুচে গেল । 
এইরকম £ ভাঙিল্‌ নারীর হাউসের বাজার, আমি নারীর সুখের দিন শেখ হল। 
খের সময় পিরিতি দাদ। ভাঙিল্‌ পরমেশ্বর, স্থখের সময় দাদ প্রেমের 'অবসান 
খটাল পরমেশ্বর । মোর নারীটার কতয় দিনে ভাঙিবে খুবড়, আমি নারীটার 
কবে অবিবাহিত কাল থুচবে, শেখ হবে । মোর দতরার মহযালী ভাঙে পাড়ার 
চেক্গেডীর মনট। ভাঙে, আমি মহিষ পালকের দোতরার তারে আঘাতের ফলে 
অর্থাৎ দোতরার বাজনার ফলে পাড়ার মেয়েদের মন মজে । 

৬১ ভাবত হ মনত, ছুঃ না ভাবো, মনে ছঃখ পাস নি । 

৬২. -ভাস,- £ এই বছরে ওগে চুশ্রী মোজা। ভাসিসে, এই বছরে ওগো। 
চোরনা মজ। হয়েছে। 

৯৩- যখন হইতে দানী দরিয়। মাগিল, যখন দাসী নদীতে গেল। 

৬৪. -মান্‌- $ আপনি ময়েনার ছেইল। মানিল বিক্রী, আপনি ময়নার ছেলে 
বিক্রীত হল। করহা-বুলিয়া মানেয়। আখেক গে, বলে-কয়ে প্রবোধ দিয়ে 
রাখ,রে। ছাওয়া-ছোটার বর মানেছে, ছেলে-পুলে হবার বর চাইছে। ভাও 
বানা, সান্তনা পাওয়া । 

_৬৪. মানু £ মান মারা গেইল, মান খোকা গেল। পাড়ার চেক্ষডা ঠাট্টা, 
সারে, পাড়ার ছেলের! ঠান্টা করে । কান কাটাটা আইসেছে ঝিত, মারিয়া 
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খাক্‌, কান কাটাটা আসছে, চুপ করে থাক । ভুল্‌কি মারি ডেকা বন্ধু াহো। 
ক্চনিস. না, হাতের ইশারায় ডাকি বন্ধ, তাও শুনিস নে। মুঠি-মুঠি সইষা। 
ফ্যালেয়া গ্যাণ্ড, খায়া ভুল্‌কি মারে, মুঠো-সুঠো৷ সরষে ফেলে দিই, খেয়ে পায়রাপুলি 
পেখম ধরে । স্থত্তি মারি ডেকায় বন্ধু নদী যাবার আলে, নদীতে যাবার অছিলায় 
শিস, দিয়ে বন্ধুটি কেমন ডাকছে । আর যদি বাশিত, মারে। ফোক, আর যদি 
বাশিতে ছু দিই । ধরু ডাউকি, মারু থান, ধর্‌ ‘ডাউকি’ অর্থাৎ ঘাস কাটার 
দা, কাট ঘাস। খাসী মার], খাসী কাটা । খাব! নাগে সংসার মারিয়া, 
পৃথিবীতে যুক্ধ, পরিশ্রম, সংঘাতের মধ্যে বেচে থাকতে হয়। দুই গালে দুইটা 
চুম্বা মারিল্‌, দুইগালে দু'টি চুমো খেল ॥ বান্ধিলো চৌয়াড়ী ঘরটা, নাই মারিলো 
টুহি, চার চাল! ঘরটি তৈরি করলি, কিন্তু 'টুই’ লাগালি নে। হাল জুড়িলো, 
আতরখানি কানাই নাই মারিলে। রে, হাল-চাষ করতে নিয়ে কানাই লাঙলের 
ফাল দিয়ে কখিতবা ভূমির চতুদিকে দাগ দিয়ে নিলি নে। সনার ঝাড়-জঙ্গল 
মারিয়া রে হুদ্ুমা ফেলাইল্‌ ধান, সোনার ঝাড়-জঙ্গল পরিন্কার করে রে বারি 
দেবতা ভুদুমা ধান রোপণ করলে। ফ্াকোতে মারিলেক মোজা, ফাকতালে 
মজা! লুটল। পছিমতিকার একট! ঢেনা বেনাত, মারলে টান, পশ্চিমদিকের একটি 
অবিবাহিত পুরু “'বেনাবাশি"' বাজালো । তোর মাও গেইছে বাহে। মারিবা, 
তোর মা গেছে পাড়া বেড়াতে । নন্দী যারা, নদীর জল কমিয়ে নিয়ে মাছ ধর1। 
এইরকম £ -খাল মারা-॥ এইঠে মুই আলিন, মারে! রে, এইখানে আমি ঘুমাই রে । 
যৌগিক ক্রিয়াঃ মাঝ কোপালে তুলিয়া! মারে সেন্ুরের লইক্ষ ফোটা, মাঝ কপালে 
দেয় খিছিরের লক্ষ ফোটা । জিউ-পরাশ মারি দৌড় দিলে, জান-প্রাণ নিয়ে 
দৌড় দিলে। 

৬৬. -মিল,- 2 বাড়ী গেলে ময়নার লক্ষে মিলিবে ঝগড়া, বাড়ীতে গেলে 
মন্ননার সঙ্গে হবে ঝগড়া । ধনের আগতে মাটি দিলে তো। মিলিয়া, ধর্ম ঠাকুরের 
সম্মুখে মাটি পৌছে দিল। 

৬৭. -মেল,- ২ চ্যাঙের নাচন দেখিয়| চেক। মুখ মেলিয়। হাসে, চ্যাঙ মাছের 
নাচন দেখে চেক। মাছ দাত বের করে হাসে । 

৬৮ -যা-ঃ প্রাণ মোর ধস.ধস, যায়, প্রাণ আমার ধস,.ধস, করে। 
ভৈচাল খাইছে আজি ‘হরি-হরি' কও, ভূমিকম্প হচ্ছে, আজ “হরি-হরি” বল। 
হামাক দেখিয়া ওহো রে চেক্গেড়া সগারে যাছে মন, আমাকে দেখে ওরে 
ছেলে সকলের ভালো! লাগছে । যেইঠে মাই তোক ব্যাচেয়! খাবে, সেইঠে 
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বাইম চাখিরি, যেখানে ওরে যেয়ে তোর বিয়ে দেবে, সেখানে আমি চাকরি নেব । 
এইরকম £ “লিকার যাওয়া- অর্থাৎ শিকার করতে যাওয়!।। তোর বাপে! 
নিন্দাইল, তুইয়ো নিন্‌ যা রে, তোর বাবা ঘুষোলো তুইও ঘুমো রে। যৌগিক 
ক্রিয়াঃ কি রে, হাল ছাড়ি দিয় তুই বসি গেলো যে. কি রে, হাল ছেড়ে দিয়ে 
তুই বসে পড়লিযে। 

৬৯. রহ্‌- হ চাখিরি অহেক মোরে বাড়ী, চাকরি নে আমারই বাড়ীতে । 

৭*. -রাখ,-£ জীবনে রাখেচিত, খিয়াতি, জীবনে "খ্যাতি" অর্থাৎ, 
"অখ্যাতি'র কারণ সৃষ্টি করছিস। বিন্‌ কলক্ষে আজি মোর রাখিলো৷ কলং, 
বিনা কলস্কে আজ আমার কলঙ্ষের কারণ ঘটালি। আজি খাতির আখেক 
মারে, আজ আমাকে খাতির কর, কথা বা অনুরোধ রাখ । দনো৷ ভাইক 
আখিম চাখিরি, দুই ভাইকে চাকরি দেব অর্থাৎ ছুই ভাইকে চাকর হিসেবে রাখব । 

৭১. লাগ, £ হাড়িয়া কোণাত, নাগিসে ম্যাঘ, বানু কোণে মেঘ অমেছে ॥ 
আলিরে গোড়ে-গোডে নাগাইসে কুহা, আলের কাছে-কাছে কুয়াসা জমেছে বা 
পড়েছে। নদীরে ভিলিঙ্গি মাছ নাগিল, সারি-সারি, নদীর বড়ে! মাছগুলো! 
সার বেঁধে ভেসে উঠল, বা সার বেঁধে এল । বিয়াও লাগিল, বিয়ে স্থির হল। 
ভবের হাট নাগাইলে গোরাং, গৌরাঙ্গ ভবের হাট স্থষ্টি করেছেন । ধান ভুকায়া। 
মুই হাট নাগাম্‌. ধান ভেনে আমি হাটে বেচব । ছুধো-দইয়ো খাবার আশে 
নাগাইলাম পিরিতি, দুধ-দই খাবার জন্তে পিরিতি করলাম। কী ময়হা 
নাগালে বন্ধু, কী মায়া-ডোরে বাধলি বন্ধু। কী গল্প নাগাছিল, মা গুরুর 
বরাবর, কী গল্প করছিস সা গুরুর সঙ্গে। তুই নাগালো রে ছতকার, তুই মন 
ছত্রকার করে দিলি । বুড়া বান্নী নাগান্‌ গালোতে, মুড়ে! ঝাট! মারুন গালে। 
ন্দিরা নাগা, হঠাৎ, ভগ্ন বা আতঙ্গ্রস্ত হওয়া । এন্দুরক বেয়া নাগিল, ইদবরের 
খেদ হল। ভাই, বিশ্বাস যদি ন! নাগে তোক, কাটিগা বুরুক মারিয়া ফেলা 
মোক, ভাই, তোর যদি বিশ্বাস না হয়, আমাকে কেটেই মেরে ফেল, । মোক 
তো! নাগে কুলসশ, আমার তো কুলক্ষণ বলে বোধ হয়। দেখিয়া কলির ভাব 
অন্তরে নাগেছে তাপ, কলির ভাব দেখে অন্তরে দুঃখ লাগছে । হামাক ভালা 
বড়োক় আলিস নাগে রে, আমার বড়োই ক্লান্তি বোধ হচ্ছে রে, বা ঘুষ 
পাচ্ছে রে। 

৭২. -সাজ,- 2 না বুঝিয়া হাউসে: সাজ্জা $ছুইটা মাইয়া, লা বুঝে সখ 
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করে ছুটো বউ করলাম অর্থাৎ দুটো বিয়ে করলাম । বাড়ীর কেলা কাটিয়া } 





প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা ২৮৫ 


গে ভুরা সাজামো, বাড়ীর কলা গাছ কেটে ভেলা তৈরি করব । কাহো ধুতি 
ছি'ড়ি সাদাইল কপিনি, কেউ সুতি ছি’ড়ে কৌপীন সাজাল অর্থাৎ বানাল । 

৭৩ -সার্‌-: চ্যাঙে-ব্যাডে কাখায় সারে, চ্যাড মাছ ও ব্যাডে কথ! বলে। 
একে অপরের কথার -সাড়া- দেয়, এই অর্থও করা চলে । 

1৪. -হ-5 আজি দেহাটা মোর কণকয় ন! হয় বল, আজ দেহে আমার 
'একছ9 বল নেই, বা বল পাচ্ছি নে । ওইল। কাথাত, মাই তুই না হুইস গোসা, 
ওইসব কথাতে ওগে। মেয়ে, তুই রাগ করিস নে। 

1৫. -হাকা-ঃ পর বিছানে হাকাও গাও রে, পরের বিছানায় ঢেলে দিই 
বা এলিয়ে দিই গা রে। কায় আর হাকাবে পান্ঘা বগলত, বসিয়া গে, কে আর 
চালাবে বা নাড়বে পাখা পাশে বসে গে! । ওকি গাড়িগ্লাল ভাই, হাকাও গাড়ী 
মুই চিল্নারীর বন্দরেতে, ওরে গাড়িয়াল ভাই, আমি চিলমারী নামীয় বন্দরের 
দিকে আমার গাড়ী চালাচ্ছি । 

ক্রিয়াপদকে কতো। বি/চত্রভাকে ব্যবহার করে ভাষার একটি বিশিষ্ট রীতিকে 
স্কুটিয়ে তোলা যায়, ।ওপরে সন্ধলিত এই দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যায়। 

খে) এইবার আলোচ্য উপভাষার বাগধারার অন্তান্ত দিকগুলে| লক্ষ 
কর! যাচ্ছে । 

১. কতকগুলো! বিশিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাগ ধারায় 
বিশেষত্ব স্থষ্টি করবার রীতি বাঙলা ভাষায় দেখ! যায় । সাধারণতঃ এই সংখযাগলো। 
আনি।পত পরিমাশকে বুকিয়ে থাকে । আলোচ্য উপভান্বাতেও শেটি লক্ষ করা৷ 
যায়। উনাঃ চোর মড়া, এই শিখাইসে তোর সাত গোতে, ওরে চোর মড়া, 
এই কি শিখিয়েছে তোর সাত পুরুষ । গোত্রেগোতে । এই একই অর্থে 
পাওয়া যায় -সাত সি'ড়ি-, উধ্ব“তন পুরুষদের এক-একটি লিড়ির সঙ্গে উপমিত 
কর। হয়েছে । এত নোকের করাছিত, তিন কাচাল, এত লোককে নানা বিপদে 
ফেলছিস। এইরকম £ তিন কাচালে দিনো! যাছে মোর, নানান ঝামেলায় 
আমার দিন যাচ্ছে । এত নোকক বারো ছুঃবত, ফেলালো» এত লোককে নানা, 
ছহখে ফেললি । সাতপালান্ডিয়া হুদার ঘর এইঠে আইবেছে, নান! জায়গা 
থেকে পালিয়েছে অর্থাৎ সাতঘাটের জল খেয়েছেন গুরা এইখানে আসছেন । 
তিন মুলুকে অঠাকো বদনাম, দেশ জুড়ে বা সব পাড়ায় বদনাম বা। কলঙ্ক ছঃাবি । 
হছুইহে-চাহরহে ঘষেক মাথা, ছু-চারদিন অন্তর মাথা ঘষ। ছোয়াটা কান্দেছে 
ম্যাংসুঠি ক্ষুদি খায়া, ছেলেটা। কাদছে মুঠোখানিক ক্ষদের ভাত খেয়ে ॥ মুঠি-মুঠি 








২৮৬ প্রাপ্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 

মোৰ বাঘুয়া শাক, দনে! মুঠি মোর তেঁভেলিরো পাত, মুঠো-মুঠো আমার বেখো 
শাক, ছু'সুঠো আমার তেঁতুলের পাতা । অষ্ট রঙ্গে কাটাইল, আতি, নানা 
কৌতুকে রাত কাটাল। সাত বিশ মাটি দানত, পায়, বেশ কিছু 'বিশ” পরিমাণ 
জমি বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পায়, পেয়েছে । এক্সন বা ভ্যাড় বিশ, রস্থন খা 
দেড় কুড়ি অর্থাৎ অনেক । চান বদন চাইয়া লইক্ষ চুন খাইল, চাদ বদন দেখে 
অনেক চুষে। বেল। এইরকম : লইক্ষ গণ্ডা পাঠা । কাবো পাওয়া যায় : 
সনার নও বুড়ি কডি, সোনার নয় বুড়ি কড়ি । -নয়- এর বদলে -ছয়- ও মেলে । 
দ্মা অলঙ্কার, সব অঙ্গের অলঙ্কার । অং দেহা, সবদেহ । ত্রিশাল কোটি দেবতা, 
জিশ কোটি দেবতা অর্থাৎ সব দেবতা ॥ 

২. কাব্যে তো। বটেই, কথ্য ভাষাতেও কিছু-কিছু উপমা সর্ধদাই ব্যবহার 
করা হয় । এইগুলোর প্রয়োগ এবং বাবহারের ব্যাপকতার মধ্যে ভাষার বিশেষত 
ফোটে । সাধারণ কথা-বার্তার মধ্যে যে সব উপমা লুকিয়ে থাকে, তার কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত নীচে রাখলাম । 

সন্ধযাবেলাকে এই উপভাষায় বলা হয় -মুখ আন্ধারী-, -সগান্দারী-॥ তখন মানুষ 
সাঙ্গধের দুখ স্পষ্ট করে দেখতে পায় না। হাটত হইল, মুগান্দারী পথত, 
হুইল্‌ বেলা, হাটে হল সন্ধ্যা, পথে হল আরো রাত। খাটাউ-খাটাউ কথ, তীব্র, 
কর্কশ ও কট কথা, হিন্দীতে -খাট্রা- অর্থ -টক-। কটু কথ! বোঝাবার জন্তে 
এটি বাবহৃত হুর । মাগুর সানার কোপাল, মান্তর মাছের মতো পিছল কপাল, 
মন্দভাগ্য ব্যক্তি । ব্যাঙ শোসারী কান্দা, ব্যাঙ ডাকার মতো গলা ফ্ষুলিয়ে 
স্াপিক্জে কাত । কাছুযা-ছোয়া, যে শিশু কাছিমের মতো উপুড় হতে শিখেছে। 
“কচি' শব্দের প্রভাব এখানে থাকতে পারে । বিশৃন্খল অবস্থাকে বলা হয় 
সছতকার-, -ছাতুছান-। মন মোর ছতকার হছে, মন আমার বিশৃঙ্খল বা 
উন্সনা হচ্ছে । সংসার কোলে ছাতুছান, সংসার বিশৃঙ্খল পূর্ণ করে তুললি। 
নশৃক্ততার প্রতীক হুল -ধু--ধ- এই অভ্রকার শব্দ । ধৃ-্ধু এই উপভাষায় হয় 
-ধাই-খাই-। বর-বাড়ী হইল্‌ ধাই-ধাই, ঘর-বাড়ী জনশূন্য বা শোকে পূর্ণ হল। 
নদীশ্রোত বঙ্গে যাওয়ার অন্থকার সুচক শব্দ হল -দির্দির্-। বাড়ী যেন ভেসে 
গেছে, এই ভাবটিকে ফোটাবার জন্যে ব্যবহৃত হয় : বাড়ীর মোর দিরু-দিরি 
'সঠায় দিছেন, আমার বাড়ী-ঘর বা পরিবারের ক্ষতির কারণ স্বষ্টি করেছেন । 
শোতে শব জিনিস “বয়ে যায়ঃ হাল-কিষবি বহাহ্ু এই বচ্ছোর, এই বছর 
হাল-কষি নষ্ট হল। শেরে ফেললে সবই ছুরিসে যায়, ন্ট করার সঙ্গে তা উপমিভ 
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হয়ঃ তপ-জপ মোর তামান খালো, আমার তপ.-জপ-জাত পুণ্যকল সবই নই 
করে দিলি। বিপদগ্রস্ত হলে মান্থষের হৃৎপিণ্ড বেশী জোরে চলে, এই জক্তে 
বিপদে প্রসঙ্গটিই হৃতপিণ্ডের গতির অন্কার-্থচক শব্দ হক্হকি- দিয়ে ব্যক্ত ভয় £ 
বন্ধ, খালি মোর হক্হকি অঠালেন, বন্ধু, ব্বখাই ব্ামাকে চিস্তা-ভাবনার নধো 
ফেললেন । প্রেমিক-প্রেমিকার শৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা নীল্মোক্ষে 
ভাসমান পদার্থের সঙ্গে উপমিত করে বল! হয় : বন্ধ, তোরে নগদ ভাসিলে দুঃখ 
দিবে| মোক, বন্ধ, তোর সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলে দুঃখ দিবি আমাকে । 
ক্ষধা পেলে পেটে যেন আগুন জ্বলে, খাবার পেলে সে আগুন ঠাগ্ড! হয়। তাই 
পাই 2 খরাক দিয়া ঠাণ্ডা কইল, তিষ,ফ1-ভোক, খোরাক দিয়ে ক্ুধা-তৃফণ নিবারণ 
ক্করলে। শুবরে বা ঘুগরো পোক! নাগাড়ে ডেকে চলে, এ ডাকে ক্রান্টি, 
একৰেরেমি এবং দুঃখের ইঙ্গিত আছে। এইল্ন্ে কারে! মনের দীর্ঘস্থায়ী 
দুঃখকে ব্যক্ত করতে বলা হয় £ ওরে হোকর মনে খুগ্ুরি চালে, ওরে এ পোড়া 
নে দুঃখ বাজে । নদীতে বান ডাকলে ছু'পারের ব্যবধান বেড়ে যায়, মনে হর 
পারের শেষ নেই, অথবা একটিই পার । অন্তহীন বিপদের ভাবকে ফোটাক্ছে 
তাই শোন! যায় : নদী হইল্‌ মোর একাকুল, আমার বিপদ-নদীর পার নেই । 
জীবন ও যৌবনকে স্ব্থ ও প্রদীপের সঙ্গে উপমিত করবার প্রথা এতই পুরানে। 
“যে এখন আর স্থর্থ ও প্রদীপের কথা উল্লেখই কর! হয় না, অথচ অলক্ষ্যে তা 
বজায় খাকে । হাইলা পইল্‌ মোর সোনার যৌবন, আমার যৌবন হেলে পড়ল, 
যেন প্রর্ণ অন্তাচলের দিকে ঢলে পড়ল। দেহার গতি নিভিয়া গেলে কায় 
জালাৰে বাতি, জীবন-দীপ নিৰাপিত হলে কে জ্বালাবে বাতি। প্রেসিক- 
প্রেমিকার প্রতীক হিসেবে পারাবতের নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে। সেইজক্তে 
বিবাহের মাধামে নর-নারীর বন্ধনকে তার সঙ্গে উপমিত করে বলা হয় 
পারোর নাখা মোক জড়! বান্ধিয়া দে, পারাবতের মতো আমাকে জুতি বেঁধে 
দাও, অর্থাৎ আমার বিবাহ দাও । দেহকে খাচা এবং প্রাণকে পাখীর সঙ্গে 
উপমিত করবার প্রবণতা থেকে পাই : তিষ.যায় কুঙরের ধাতু উড়ি গেইছে, 
তৃষ্ণায় কুমারের প্রাণ উড়ে গেছে । দেহকে -ঘট- রূপে উল্লেখ করবার রীন্তি 
ভারতীয় দর্শনেই আছে এখানে পাই £ ঘটত, মোর জিউট। না থাকে, দেহ- 
ঘটে আমার প্রাণটি না রয়॥ আগুন এবং উত্তাপ অন্য কিছুকে স্পর্শ করলে 
তাও উত্তপ্ত হয় অথবা! জ্বলে যায় ॥ এই জন্তে -রাগ করা- কে এই উপভাষায় 
বলা হয -তাও উঠ1-॥ তাপ>তাব>তাম> তাও । যেন দেহে উত্তাপ 
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বক্ারিত হয় । তাপের ফলে দহন ও জ্বালা । কাজেই এরই প্রসারে পাচ্ছি ৮ 
খাজনার তাপত, বেচায় দুধের ছোআল, খাজন1 দিতে না পারার জন্যে নিজের 
দুদ্ধবোস্য শিশুকে বিক্রয় করে । 

আর একটিতে ২ ভাত-শাগের জ্বালাতে ও মোর হারেক্সা গেইছে খেও, ভাত 
শাক না পাওয়ার দুঃখতে মনের স্থতোর খেই হারিয়ে গেছে। ছুঃব ক সঙ্গ 
কঃতে না পারলে অনেক সময় স্বতাহ কানা হয় এবং কানা মৃতু! কত্ত উপস্থিত না 
হলে যমকে -অন্ধ- বলে তিরস্কার করা হয়ঃ যমবেটা মোর হুইল, অন্ধলা 
নিরবধীর কপালে, যার ছুঃখ-কষ্টের "অবাধ" নেহ তাকে যম দেখতে পায় ন।। 
নদী বা! সাগরের শোতে ভাসমান পদার্ষের কোনো উদ্দেশ বা উদ্দেশ্য নেই। 
তারই জন্যে খে অথই বিপদে পড়ে গে সাগরে ভাসমান কাঠের সঙ্গে নিজেকে 
উপ/িত করে হ বিধাতা ভাসাইল, রে মোক সাগরের খুটা, (বিধাতা সাগরের 
কাঠের মতো আমায় ভাসাল। দগ্ধ কাণ্ডে প্রাণের পরিচয় নেই, তাতে 
স্থল-পাতা জয়ার না । এই জন্যে প্রেমশৃন্ত অথব। বিবাহিত! কুমারীকে পোড়া 
কাঠের সঙ্গে উপমিত করে ব্যর্থ প্রেমিক বলে £ এখেলায় খাকিয়। নবো ছোবা 
খুটাট।, একলাই শুয়ে থাকবি তুই একাট পোড়া কাঠ হরে । কোনো জিনিস 
পুরানো হয়ে গেলে একটি বৃদ্ধ মাহুবের সঙ্গে তা উপামত হয়। যেমন -মুড়োকাটা- 
নর্থ অতি ব্যবহারের ফলে ঘা ক্ষয্নে ছোটো হয়ে এসেছে, তাকে এই উপভাধায় 
বল৷ হবৰ -বুড়া বান্ন-, প্রাচীন বর্ধনিক।-॥ €তমশি আর একটি বাক্যে ঃ মাঘ 
যাপাঞ। আডত, গাওঁ বুড়া একখান চট, মাধ মাসের শীতে দিই ছেড়। একটি 
চট । খিশেষ কোনলো। পরিস্থিতিতে ০)ই সমরেরই উপযুক্ত এবং প্রত্যাশিত 
বহার. ও কাজ না৷ করলে বল] হর -ডন্টোকাজ- করা।॥ -উপ্টে-কে এই 
উপভাৰাত্ৰ বলে -ভ্যাল্টেসা- ॥ পরিস্থিতর চ1/হদ। অন্যার্ী কোনো! কাজ না 
করলে, দে যেন উলটে পথে চলছে, এই ভাবাট মনে রেখে বল] হয়ঃ কেনং 
করি কাখাল। কহচিত, ভেলেটাকার নাৰা, কেন করে কৰাগুলো। বলছিল উল্টে 
বামুনের মতো ॥ হরি বা ভগবানকে মান্( এক*নে এবং নিষ্ঠা ভরে দীথদিন 
ধরে ডেকে থাকে । এই ভাবটি বনে রেখে, যে ।শশ্ত অনেকক্ষণ ধরে একইভাবে 
কেদে চলেছে, তাকে বল। হর -হরি মনে কানা-। হরিমনে কান্দেছে ছোয়াটা, 
ছেলেট এক খেয়ে হরে কেদেই চলেছে ॥ [তিক্ত বন্ধ খেলে নু তিক্ত হয়। তাই, 
এখ্রগকে শুনি = কও। সুখে কহে কাব। হলপ-বলন নাহ, তেতো মুখে বলে 
কৰ, আনন্দ-উল্লাপ নেই । ক্ষীণ, ছোও বকে -সকু- বল! হয়। আস্তে কথা 
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বলাও তাই -সরু কথা- হয়ে গেছে । সরু করিয়া কনে কথা, আস্তে বললাম 
কথা । -সক্ু- আবার স্বস্থতা ও সৌন্দর্ধের প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়। তাই 
বে জাপের গানে স্থূলতা ও অঙ্গীলতা নেই তাকে -সকরু জাগ- এবং যাতে তা 
আছে, তাকে -মোটা জাগ- বলা হয় । মন যেন কোনো যান-বাহনের মতো; 
তার গতি আছে, সে এগোতে এবং পিছোতে পারে । তাই ছিধার ভাবকে' 
ফোটাতে বলা হয় £ কখন মন মোর 'আগা-পারা কখন মন মোর পাছা-পারা; 
কখনো মন আমার আগের দিকে, কখনে! পেছনের দিকে। উত্তাপের মূল 
কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত এবং দূরে অবস্থিত জ্যোতিকে -ছটা- বলা হয়। কারো 
দেহ-স্পর্শ দূরে থাক্‌, তার ছায়া-মাড়ানোও যদি অনভিপ্রেত হয় তবে বলা হয় £ 
মুই বা মাইয়া নোকের ছাটায় সঙ্গ" না, আমি নারীর দেহ-স্পর্শ করা! দূরে পাক, 
তার ছটাই শই না। অস্তঃসারশূন্ত থবা বাকাসবন্ব মানুষকে শল্তশুন্ত 
কলার সঙ্গে উপমিত করে বল! হয় নাই কেলা তোর চোচাই সার । অবাঞ্ছিত 
কথা শুনে কেউ বিশেষ ভাবে রেগে উঠলে তার সেই ভারকে নিতম্বে কোলতার- 
দংশনের সঙ্গে উপমি'ত কর! হয় 3 হা কোলে তো বুড়াটার কোটিত, কামুড়াবে 
হিং বল্পা, আমি যদি ‘হ্যা’ করি তো! বুড়োটার নিতম্বে ‘হিং বোলত!’ অর্থাৎ 
বিশেষ একধরণের বোলতা৷ যেন কামড়ায় । 

৩. বিশেষণ, ক্রিয়া-বাচক বিশেস্ট এবং ক্রিয়া-বিশেষশের অর্থজ্ঞাপক কিছ 
পদ বা পদসমষ্টি এই উপভাষাতে ‘ইডিয়ম’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কর্েকট্টি 
দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল £ 
- হাউড়িয়। কপাল,হৃভার্গ/ষয় কপাল । ক্ষত নাশিয়া মান্যি, শয়তান লোক ॥ 
হাউসের দিন, সখ, বিলাপিতার দিন ॥ গ্যাদাসাপা সমন্ যে সদ্বন্ধে্র মধো 
ভেদজ্ঞান থাকে । 'আহংসাং কাথা, আজেবাজে কথা ॥ গুল,-গুল, বুড়া, খুখুরে 
বুড়ো । 'অদরভুপি কাম, অপরিষ্কার বা এলোমেলো কাজ । -উদরভুসি- ও. 
পাওয়া যায় । ছন্ছন্‌ গাভুর, পূর্ণ যুবতী ॥ চারিডক, আলসে বা কু'ড়ে। 
আগা -হাট, শেষ-হাট, প্রথম দিকের ও শেষ দিকের হাট । আগাহাল, বড়ো 
হাল। কালনিশি, সক্কটময় রাত্রি । কালনিন্দ,, সক্কটময় ঘুম । আগ-বাড়ী, 
বাড়ীর সন্মুখ ভাগ । শোক-পাবে, শোকের বা বিপদের সময়ে । হাটের হাট, 
প্রতিহাট । স্থখের শরমে, লক্জায় । স্থন্‌ হুফোর সম্‌, ঠিক ছুপুর বেলা । 
-সুড়ি দুপুর-ও বল হয়। জিতাদন্‌, প্রাণ । আধিহাল, ভাগীদারের হাল ॥ 
বিধির ঘটনা, বিধির-বিধান । 
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নাটানি-নাটানো, খুন্‌ঙ্গটি কর। । সখের উপর, সখ করে। ধাতুরনাত বা 
খাকুরবাদ করা, ঝামেলা কর।। হেইষন-তেইমন করা, যেনন-তেষন করা । 
খথকিয়।-নটিন৷ আসা, ক্লান্ত হয়ে আসা। কটি শুক, এমনিই পড়ে খাক । 
কটি অন্টেম। খাওয়া, বিন। পরিশ্রমে ও অবে দিনাতিপাত কর! । উন্টিয়া-খুরিয়। 
খরা, জাপ,টিয়ে ধরা। নাগিয়া-চাপিয়া বসা, ঘন হয়ে নসা। ওতে-গোতে 
কান্দা, ইঈনিয়ে-বিনিয়ে কাদা । চৌহাটা বেসানো, হাটের চারদিক শুরে 
সওদা করা । গায়-গায় শবানো, পাশা-পাশি শোভা পাওয়। । সানেয়া। দেখয়, 
দু'জনের মিলন করে দেওয়া । গুলগুলানো, গাকাপ্তফা কর, মনে মনে কোনো। 
কথা। বা বিধয় লিয়ে আন্দোলন করা । খচমচানো, উৎসাহী বা উদ্যোগী 
হওয়া ৷ ছান-মাটি ধরি সইত করা, গোবর ও মাটি ছু'য়ে শপথ কর! । কারণ 
করিয়া কান্দা ব। অকারণ করিয়া কান্দা, উচ্চরবে কাদ। । গুয়। কাটা, বিয়ে 
স্থির করা ৷ নিয়াই নাগা, ঝগড়া লাগা। দ্যায়-নিয়াই । হচ্ছে হচ্ছে তায় 
না হছে, হয়ে হয়ে হচ্ছে না। তবু তে! গোলামের ভাত কবুল না৷ করি, 
তবু তো চাকুরি করে উদরাঙ্রের সংস্থান করি না ॥ 


& তিশ ॥ 
॥ কাব্য-ভাষা ॥ 
দৈনন্দিন জীবনের কখা-বাতার ভাষার চেত্সে কবিতার ভাষা বেশ খানিকটা 
পৃথক । সব ভাষাতেই কবিতার নিজস্ব একটি ভাষা আছে। উপভাষাতে্ 
কথাবার্তার ভাষা এবং কবিতার ভাষার মধ্যে পার্খকা করা যাষ । আমরা প্রান্ত- 


৯. সবরের খাতিরে হলম্ত শব্দ স্বরাস্ত হয়ে বার । হলস্ক শব্দ 
সময় যে -অ- কে রেখে যায়, ত! -৪- তে রূপ নেয়। সমাস এবং বিভক্তি-মুক্ত 
পদেও এ ব্যাপার লক্ষ করা যায় । উনাঃ যাচ্ছো, হাটো, ঘাটে।, পথো, 
পানো, পাতে, সবো, ধনে।, হো, দুখে, দাকূপে, নামে, সুখে, বামে। 





ইত্যাদি । ক্ষীরো-ননী । যসুনারো ঘাটে । নন্দেরো ছুলাল। পাড়ারো। 
পাড়োশী । নাকোতে টিলিখিলি, নাকে নাক দুল । 'অগনো মাসোতে, অগ্রহায়ণ 
মাসে । ডালোতে নাইরে ভমরা, ভালে নেই ভ্রমর ॥ 

অবস্য, এ ব্যাপার মাজিত বাঙল!| সাহিত্যে এবং বাঙল! দেশের অন্তান্ক 
উপভাবার কাবোগ লক্ষ কর! যায়। 


২. প্রচলিত কয়েকটি শব্দের কাব্যিক লিরুতি ঘটে । এই শব্দগুলোর 
অধিকাংশই তৎসম শব্দ । উদা: একুকে টালে ইতর বেটাক নিতিক্ায়ে 
ফ্যালাইল্‌, এক ধাকায় কবুতর বেটাকে ব্বত্তিকায় ফেলল । বাড়ীর শোভাগ্ষর 
কলাগাছি নারিকল, বাড়ীর শোভাকর অর্থা্, শোভা-বর্বক হল কল! এবং 
নারকেল গাছ । পোহান্ত রক্রনী, কাটালাম রনব্দনী। তোক বলে! সুই 
বাসোমতী মাও রে, তোকে বলি আমি সা বসুমতী রে। কতে। মিরিক্গি মারে। 
ৰিজ্জুর বনেতে, কতে। মগ মারো বিজন বনেতে । বাটির জল রাজ। চুম্বক দিয়া 
খাইল, মাটির জল রাজ! চুমুক দিয়ে খেল ॥ খৈবন, যৌবন । বৈদেশ, বৈদ্যাশ, 
বিদেশ । আলন, আগুন | চন্দ্র-দিবান্কর, চন্দ্রদিবাকর । নিদাকণী বিধাতা 
নিদারুণ বিধাতা ৷ -বিধারতা- ও পাণ্ডয়। যায়। চিরৎ্কাল, চিরকাল । 
চিরয়দিন, চিরদিন । ওচভাগোনী নারী, 'অভাগিনী নারী । -রভাগিনী- = 
পেয়েছি । নবান, নক্নন । তিডপিতে, “তড়পাইতে', ভিঙ্গিয়ে যেতে । শাঙ্কা, 
শাখা । ময়হা, মায়া । পিরতি, পিরিতি । পান্ধা, পাখা । পাম্ধী, পাখী । 
আঙ্থি, আখি । পালদ্খ৷, পালক্ক। নিরল, নিরালা । আকুল, আচল । 
নেউকা, নৌকা ॥ সৈলান,মলিন ॥ মাঞ্ছন-ঘষণ, যাজা-ঘয] | যাত্রেরা কালে, 
যাত্রার কালে। শরন, শরম; ফারসী শব্দ । উজ্জালা, উক্ছ্বল। কলোসা. 
কলসী, কলস । খাচারি, খা! ৷ পিভারি, পাতা । -পিতাই- ও পায় 
যায়। দগ্সেমগ়ে, দয়ামক্স । নান্ে, নামে। ছত্রেকধর, ছত্রধর । আশরনান, 
আআশমান । আনাদিন, অন্যদিন | এহোন, - এহেন ॥ ঝোনি,। শেন । 
ক্যা, সেই । 


২০. প্রত্যয় যোগ করেও এই ধরণের কাব্যিক বিশেষত আনা হয় প্রতায়ের 
সালোচন। প্রসঙ্গে আমর। তার উদাহরণ দিয়েছি । কয়েকটি এই £ শ্বস্তরা, 
শশ্তর । কাল৷ মেঘ. কালো মেঘ । বন্ধুয্া, বন্ধু । শিশুরা রাণী, অল্পবয়সী 
রাণী । লগীয়া, নদী । কাম্খালি, কাশ । আসিয়া, রসিক ॥ প্রাণ-যাখীর।. 
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প্রাণের সাথী । প্রাণ-সখীয়া, প্রাণের সম্ট॥ তাতীয়া, তাতী । শাড়ীয়া, শাড়ী । 
সৃঠির্না, মুঠি । এই সব প্রতায়গুলোর অধিকাংশই ক্ষদ্রার্থে, আদরার্খে এবং 
স্বার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । অন্যান্য উদাহরণের জন্য প্রত্যয়ের পরিচ্ছেদ জবা । 

৪. উপপদ-তৎপুরুষ সমাস এবং বহত্রীহি সমাসের প্রতি বিশেষ ঝৌক 
কাব্যের ভাষায় লক্ষ করি । কয়েকটি শব্দের আম্রেড়িত প্রয়োগ করে বহুবচন 
নির্দেশ, সমষ্টি-বাচক কিছু শব্দ, কয়েকটি বিশিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশক কাবো 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । শব্দ-ছৈতের বিবিধ এবং বিচিত্র ব্যবহার কাবোর ভাষায় 
বিশিষ্টতা আনে । উদ্দাহরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদপডলো! ডইব্য । 

*. কর্থকারকে বিভক্তির ব্যবহার ; কমকারকে একই সঙ্গে বিশেন্ত। ও 
পর্ধনামের উত্তর -ক- এর ব্যবহার ; করণকারকে -গ্লে- র ব্যবহার ; ষণঠা বিভক্তির 
স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থার -ক- এর প্রয়োগ ; যষ্ঠী বিভক্তির উত্তর -এ- এবং অনাবশ্যক 
সর-এর ব্যবহার ; সপ্তমী বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগ কাব্যে দেখা যায় । উদাহরণের 
জন্য 'কারক-বিভক্কির" পরিচ্ছেদ ভ্রক্টবা । 
প্রভৃতি অচ্সর্গের ব্যবহার কাব্যে লক্ষ করা যায়। 

৬, বিশেষের বিশিষ্ট প্রয়োগ £ স্থান ও ঘরবাড়ীর, নদী ও ঘাটের, 
পাছ-পালা ও ফুল-ফলের, বঙ্র-অলঙ্কার ও শৌখীন ভ্রবোর, নিসর্গ জগতের, ইতর 
প্রাণীর, বিদিধ বস্তুর এবং মাহুষের দেহ ও মনের গুণ ও 'অবস্থাবাচক বিশেষণ? 
কষ বিভক্তি-যুক্ত বিশেষণ ; কয়েকটি বিশি3 গালি-গালাজ, প্রভৃতি বিশেষণের 
দিক থেকে কাবোর ভাষায় লক্ষণীয় বিশেষত্ব। এছাড়া কয়েকটি বিশিষ্ট সংখ্যা- 
বাচক নিশেষণের প্রয়োগণ্ড কাবো লক্ষ করি। উদাঃ পাৰুতিরি পাতা, পাচ 
পাত! । সোনার নও বুড়ি কড়ি । ‘ছও বুড়ি' ও পাই । 

৭. ক্রিয্না-বিশেহণ কূপে =অবশে-, -নিচিস্তে-, -বিরলে-, -নিরলে- প্রভৃতির 
বাবহার ; ধবম্যাব্যক ও অঙুকার শব্দকে বিশেষণ কূপে ব্যবহারের আধিক্য । 

৮- যৌগিক ক্রিয্না এবং হিলি বাগ ধারার প্রয়োগ । 

=. অবান্সের ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগ । বাক্যের মধ্যে পাদপুরণের জন্য 
খন হরের জন্য আজি, এ, এাছেতে, এনা. ওই. কি, একি গে. ওকি ও 
মরি রে, ও মরি রে, কি ও হোরে, কিবা, গে, তোর, না, ভালা, মোর, রে, 
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সে, হে, হো, হোকর প্রভৃতির প্রয়োগ । উদাহরণের জন্য অব্যয়ের পরিচ্ছেদ 
জৱব্য। 

১. বিশিষ্ট অর্থে কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ : পাখার, পথ । কারুলা অঙ্গ, 
রোগগ্রন্ত দেহ। অন্জল, আযু। বসন্তকাল, যৌবনকাল ॥ নিদান, বিপদের 
দিন। সরু, স্বন্দর। চিকন, স্বন্দর | ছুই যৌবন, দুই স্তন । বাউদিয়া, উদাসী, 
অবৈধ প্রেমিক । অন্ধিহারা, অন্ধের মতো । আলন ব’স, যৌবনকাল, বয়স । “সব 
ও ‘কতো অর্থে ‘যতো? প্রযুক্ত হয় । উদাঃ যতো মান্ষিক গটো| করিল, শৰ 
লোককে জড়ো করল । সারি-সারি হাট বেসাইতে যায় যতো নারী, সারি সারি 
কত মেয়েরা হাটে যাচ্ছে বেসাতি করতে । "কেমন? অর্থে 'য্যামন" মেলে: এযাখেলা 
বিছিনায় থাকিয়া! মন য্যামন করে, একলা বিছানায় শুয়ে মন কেমন করে | 

১১. হিন্দী শব্দের প্রয়োগ £. সখীরে নয়নেকা। জলে হাম ভিজ্জালনী ছাতি, 
সখীরে নয়নের জলে আমি বুক ভেজালাম। স্থনালী কুমড়া হইয়ে পাতাল 
ভেজিল, সোনালী পোকা! বিশেষ হয়ে পাতালে গেল । মন মোর ভেল, চঞ্চল, 
মন আমার চঞ্চল হল। এক খিয়ে ভালু, এক ঘিয়ে ঢালি। জগৎ, মেরা, 
আমার জগৎ । ছুলুহা, দলাই, বর ॥ সজ্জনীর কমর কেইসা হালে, সজনীর 
কোমর কেমন সরে দোলে । জিউ মোর, জীবন "আমার । তোর যে সোয়াষী 
দোস! সাধি করে, তোর যে স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, করছে। নিকাল 
করিয়া দে জ্রমঠেঙ্গুয়ার বেটাক, বের করে দে জন্ম থেকে খোড়া বেটাকে । 
বাপে ছাপাইতে যামো। নিধুয়া-পাথার, ম্বত পিতাকে লুকোতে অর্থাৎ মাটির 
তলে সমাধি দিতে যাবো 'নিধুয়া-পাথারে ।' খোড়া, অল্প। বাতানো, 
নির্দেশ করা । অবস্থা, বাঙলা কাব্যে হিন্দী-ভোজপুরী-মৈথিলী ভাষার প্রয়োগের 
একটি এতিহন আছেই ; আলোচা অঞ্চল আবার বিহার-সঙ্গিহিত বলে লোক- 
কাব্যে তার প্রয়োগ দেখা যাত্র । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার লক্ষ কর! দরকার । প্রেমের গানে প্রেমিক 
পুরুষ হিসেবে কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি-ধারীর উল্লেখ করা হয় ॥ যেমন, সিপাই, 
তেওয়ারী, বানিয়া, পছিমা বন্ধু। নাটকের মধ্যে হাস্যরস স্থষ্টি করবার জন্যে 
সিপাই, সন্যাসী, ফকির, বোম, মেখর, সেথরানী প্রভতির ভূষিক। থাকেই 
থাকে এবং এদের সংলাপে ভাঙ্গা হিন্দী বেশ দেখা যায় । 

od ০4 ae FL AEE na et se OST, 
ভাষার আর একটি বিশেষত্ব । উদাঃ ঠা পাও সিদা করি!---, পা 
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লোজা কারে--॥ মায়া করি’ পন্থের মধো নিষ বিরিখের গাছ সিজ্জাইল, 
মানা কারে পথের মাকে নিম গাছ স্বজন করল । তাহাত, বসিয়। গেল ধনী 
কাকার খুড়া। চলিল্‌ নরসিং করিল, গমন । জি মোর বাজীর উঠিল, 
গরল-বিষো, আজ আমার বন্ধযার উঠল প্রসব বেদনা । তোর নগদ মুই এক 
আহইত-শঙ্ধনী গাওয়াইম রে, তোর ,সঙ্গে আমি এক রাত কাটাব রে। নিকটে 
ছিল পু'পফুল দূরান্তরে গেল, নিকটে ছিল কুল, দূরে গেল। আজ খুরো কি 
বাইট মাও, ফিরো কি ফাইট নাও, আজ ফাইটোন মা তুমি ঘোরে-ফেরে। । 
আজি বিশ়ানে গেইছেন মাও মোর সরিঙ্গায় আইচ্চেন, আজ সকালে গেছেন মা 
মামার, সন্ধ্যায় এসেছেন । লনার নাঙল, উপার ফাল, সোলার লাঙলে রূপার 
ফাল। খাটে। নাঙল, ডীখল ঈশ,. খাটো লাঙল, দীর্ঘ তার দণ্ড । 

১৩. কবিতার ভাষাত আর একটি বিশেষস্ধ দেখা যায়, থাকে সুস্পষ্ট রীতির 
মধ্যে আবদ্ধ করে বোঝান যায না। তবু, মোটামুটি বলা চলে, কথা-বার্তা 
বলবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অসমাপিকা, বিশেষণ, ক্রিয়-বিশেষণ, 
অনা, যৌগিক ক্রিয়া অথবা বিশেষ কোনো! ভঙ্গী কিংবা ধ্বনি অব্যক্ত রাখি 
বা অনাবস্বকবোধে প্রকাশ করি নে। এই উপভাষায় কাবো সেইগ্ুলোকে 
স্বস্প্টক্প দেওয়া হয়। কয়েকটি বিশেষ রীত্িও এই প্রসঙ্গে লক্ষ কর! বায় । 
উদাঃ পরামাণিক বলে, শুন পর্জাগণ বচন মোর হিয়া, পরামাপিক বলে, 
শোন প্রজাগণ আমার হৃদয়ের কখ।। আজি করে কিকি-মিকি কোকিল! করে 
রাও, শ্বেত কাউগ্না বলে রাজি প্রোহাওড প্রোহাও, রাত ঝিকিমিকি করে, 
কোকিল ডাকে, শ্বেত কাক বলে রাত পোহা, পোহাও। জ্আটজন যম 
সাজিয়। বেরাইল, আট জন যম সেজে বের হল। এক ঝারি জল খাবে 
সস্থোধ করিয়া, এক পাত্র জল ম্বাবো আনন্দিত হয়ে ॥। মহামঞ্ জ্ঞান নিলে 
হযে জশিক্া। উড়া দিয়া যমের ঘাড়ত, পড়িল, উড়ে গিলে যমের ঘাড়ে 
পড়ল। কাঁকড়ার ডাবুয়। যায় ঢুলানি খেলেয়া, কাকড়ার দাড় যান্গ ঢেউ খেলে । 
বিন্ঞা পড়িয়া রাজার হরষিত মন, লেখা-পড়া শিখে রাজার মন আনন্দিত হল। 
বড় পি'ড়ায় বইসে বধু জান্য়া৷ পাড়িস্বা. বড়ো পিঁড়ের বসে বন হাড়ি মুড়ে । 
হিছা জলে নামি বুড়ী নাইলে পাক ডুব, বুক-ভোবা৷ জলে নেমে বুড়ী পাচ ডুব 
দিলে । ছুই ক্যাড়লে বাহির কইলে নাসের কাকইখানি, ছুই আড়লে বেন 
করল লাস্যাময় কাকইটি। পৃথিবীর যতো পক্ষী গ্যাছে কাপংড়ায়ে নেখির়া, 
পৃশিবীর মতো পাখী সব কাপড়ে এঁকে দিচ্ছে। কতেক দূর যায়েয়া কতেক 
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পন্থ পাইল্‌ । তুমি কেন অপরাধী বাক্য বল। মহলে থাকিয়া মহারান্দের বৃদ্ধি 
আলোক হইল, মহলে থেকে মহারাজের বুদ্ধি ব্কটল বা খুলল । একদিন ভক্তি 
না করলু বুড়ীর পদতল, একদিন প্রণাম করলি নে বুড়ীর পান্ধে। কমর বা 
মান শাড়ী বা পিন্দিস্ণ, কোমর মাজলাম সর্থাৎ সরু করলাম এবং শাড়ী 
পরলাম । নাথের কুগর, কুমার স্বামী । প্রাণ মোর স্বামী, আমার প্রাণতুল্য 
স্বামী ৷ শিরের সোগ্রামী, কোলার সোয়ামী, আদরের ও শ্রদ্ধার স্বামী । কোলার 
মাইয়া, আদরের বউ ॥ একলা ঘরের নারী, ঘরের একা নারী । আধকেনা 
স্সাতি, অর্ধেক রাত । মলেয়ার ঝড়, মলর বাতাসের ঝড় । মন উত্মুলি উঠা, 
সনের দ্ুঃদ উথলে ওঠ|॥ আবোলীর বালি, সবল! বালিক1 । চিতে তাও না 
মানা, মনে লান্কনা না পাওয়া । বিলাতের নাগর, বিদেশ্ট নাগর । রসের 
পাছেড়া, স্তন্দর উন্ধরীয় । রঙ্গের বাপ-ভাই, স্রেহনয় পিতা ও ভ্রাতা । বিধির 
শটন।, বিধির বিধান । সোনার খৈবন । পূবাল বাতাস, ইত্যাদি । 

১৪. প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে বিচিত্র নান ধরে 'সঙ্দোধনের মধোও 
বিশেদত্ আাছে। পেমিকা-কর্ডৃক প্রেমিককে সম্বোধনের মধোই বৈচিত্রা বেশী । 
উদাঃ বলের ঢেনা, রসের অবিবাহিত যুবকটি । কবিরাজ । কাল! ৷ গাবুরা 
গন্ধ রূপ, যুবক । পুণের বন্ধুরা । চিকন কাল!, প্রন্দর কালা । চেক্ষেডা ॥ 
ধন কানাইন্না । পতি ধন । প্রাণো কাল৷, প্রাণের কালা । প্রাণোপতি, 
প্রাণের পতি । প্রাণের “হুয়া”, প্রাণের প্রিয় । পোরাণের লাখো, প্রাণের নাখ । 
বইদর, বন্ধু। বন্ধুধন, বন্ধুমা, বান্ধব । বাউদিয়া, বাউধিয়া, প্রেমিক, অবৈধ 
প্রেশিফ । বাপোই, ওরে ছেলে । ভাবের বন্ধু । মন, মনের তুল/ অস্তরঙ্গ 
ৰাক্ধি। পাম কালা ৷ সনার বন্ধু লোস্ামী ধন । হালুয়া, ' স্বামী’ অর্থে । 

প্রেসিক-পুরুশের জাতি ও পেশার উল্লেখ করেও সম্বোধন মেলে। উদ্ধাঃ 
লিপাই, পাইকার, বানিয়া, প্রাণ-সাধু, তেওয়ারী, পছিমা বন্ধু, ইত্যাদি । 
কৌতুকের কথা. বাকে মাঝে প্রেমিক-প্রেমিক। পরস্পরকে “ভাই' বলে সঙ্গোধন 
করে পাকে । -তুই- ছাড়া -ক্যাপনি- রূপে সম্বোধন করা খুবই সাধারণ ব্যাপার ॥ 

প্রেমিক পুরুষ-কর্তক প্রেমিকাকে সঙ্ছোধনে বৈচিত্রা নেই । প্রেমিকাকে 
সঙ্গেধানের মধ্যো এইগুলো। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : কইক্ষা. কইনা । 
চেক্েডী । মাই । ময়ন।। স্বন্দরী, ইত্যাদি । 

১৫. পরিবেশ £ কাবোর পরিবেশের মধ্যে ভাষার কয়েকটি দিক ধরা 
পাড়ে ॥ এই পরিচ্ছেদের শষ স্সস্তচ্ছেদে পরিবেশের কয়েকটি দিকের উল্লেখ কর! 





৯৯৬ প্রান্ত-উত্রবঙ্গের উপভাষা 


হয়েছে । অপর কয়েকটি এই ১ কুরুম, তিস্তা ও তোরসা প্রভৃতি নদীর নামের 
ব্যবহার ; তক্ষলতা, ফুল-কলের মধ্যে পাই 2 শ্রেওয়াল, শ্কাওলা। কাতিশালি 
খান । বটো বৃক্ষ । পাখুড়ি, পাকুড় । মানা, মান কচু । ইতর প্রাণীর নামের 
মধ্যে পাই £ তোতা । ময়ন। । সয়া, শালিক বিশেষ ॥ টিহা, টিয়ে। কুহলি, 
কোহকিলা, কোহিলা, কোকিল । দইয়ল, দোয়েল । কোড়া, কুড়ী, কুডুলা, 
“জলহয়।, জলজ পাখী বিশেষ । বগুলা, বক। শ্বেত কাউয়৷। টিটির, চিনির, 
তিতির । চকোরা-শারালি, চক্রবাক । ভোটা, কুকুর । শিয়ালো, শেয়াল । 
হরোণী, মিরিঙ্গি, হরিণী। ভন্দন-কুরুসা, মাছ বিশেষ ॥ 


॥ একাতিশ ॥ 
& অথে'র পারবত'ন (Semantic change) u 

১. অর্থের উন্নতি (Elevation of Mennine) 2 

-হালুগ্না- শব্দটির মূল অর্থ হল যে হাল ন্যা। যেহেতু প্রত্যেক পুরুষ 
ক্কষকই হাল বর এবং হাল বপ্র্লাই গৃহস্বের প্রধান কাজ, সেই হেতু শব্দটি বভশঃ 
নারীর কাছে -স্বামী- অর্থে চলে থাকে এবং এইভাবে শব্দটির অর্থগত উন্নতি লক্ষ 
করা যায় । উদাঃ মোর হালুয়া এলাও আইসে নাই, আমার স্বামী এখন আসে 
নি। যার হালুয়া গেইছে পাছে, তার হালুগা আইচ্চে আগে, যার স্বামী গেছে 
পরে বা। পেছনে, তার স্বামী এসেছে আগে । 

২ অথের অবনতি ( Deterioration of Meaning ) : 

শব্দের প্রচলিত ও প্রত্যাশিত অর্থকে সম্পূর্ণ বিপরীত 'অখে প্রয়োগ করার 
ফলে করেকটি ক্ষেত্রে শব্দের অর্থগত অবনতি ঘটেছে । উদাঃ 'অকুমারীতে 
নাম উঠিসে সাতবার, কুমারী কালে মেরেটির সাতবার খাত একাধিবার নাম 
উঠেছে অর্থাৎ, দুর্নাম রটেছে। সাধারণত £ -নাম হওয়া অর্থ -যশ হওয়া-? 
কিন্ত এখানে বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । এইরকন ২ আজ নাম অঠাম 
কপালধাকুডার, আজ কপালধাকুড়। নামীয় বাক্তির ছুর্নাম রটাব বা ঘটাব। 
বাপোই, তোর য্যামন সণ, 'আন্দা শাগত, দিস তুই সুন, ওরে বাপু, তোর যেমন 
সুপ অর্থাৎ অপশ্ুণ, তুই রাধা শাকে ফের সুন দিয়ে তাকে অখাদ্য করে তুলিস । 
অর্থাৎ করা কাজ বা সাঙ্গানো-গোছানো জিনিসকে নষ্ট করে ফেলিস । 
হিখান কাম করিস! জীবনে আখিলু তুই খিয়াতি, এই কাজটি করে জীবনে 
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তুই খ্যাতি রাখলি, অর্থাৎ এই অপকাজটি করে জীবনে তুই খ্যাতির কারগ্র 
খটালি। -অপকনীতি- অর্থে -কীন্তি- শব্দটি প্রযুক্ত হয় অনেক সময়েই 3 গাঞখালত, 
আচ্ছা কীৰ্তি হইলে, গ্রামটিতে বিশেষ 'অপকীতি মূলক ঘটনা। ঘটেছে । সধব! 
নারীকে বাম সোহাগী- হবার জন্যে আশাবাদ জানালো হয়; কিন্ত, এই 
উপভাষায় নারী নারীকে ভাতারস্থয়াতী -এভর্ঠনুখতিয়া। অর্থাৎ, -স্বামী সোহাগী- 
বলে গাল দিয়ে থাকে । 

৩. অর্থের সঙ্কোচ ( Restriction of Mea )s 

-ভক্তি- শব্দটির অর্থ বাক্যে -ভাবে- কাজে 'অরদ্ধা' ইত্যাদি । কিন্ত, এই 
উপভাষায় কেবল “পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর!" অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় 
এটির অর্থের সক্ষোচ ঘটেছে £ সগাকে ভক্কি দিলো, মোক কই দিলে|, সকলকে 
প্রণাম করলি, "মামাকে কই করলি। -নারী- শব্দটির অর্থ ‘যে কোনে! 
ন্বীলোক' না! বুঝিয়ে কেবল -বধূ- অর্থে ব্যবহারের মধ্যে এটির অর্থের সক্ষোচ 
হয়েছে £ সইত্য করি কণ মাহুত, ঘরে কয় ঝোন নারী, সাতা করে বলো মাহত, 
তোমার ঘরে ক'জন বধূ । 'অবস্থা -বধৃ- অর্থে -নারী- শব্দের প্রয়োগ যধা যুগের 
ৰাঙল! সাহিত্যে বেশ ছিল । -জলাশয়- বোঝাতে -জল- শব্দটি ব্যবহারের 
মধ্যেও অর্থ সঙ্কুচিত হয়েছে £ শেইঠে যায়া পালে একখান জল, সেখানে গিয়ে 
পেল একটি জলাশয় । -পানি- শব্দের অর্থ -জল-, কিন্তু কেবল -চোখের জবল- 
বা -অশ্র- অর্থে ত! বাবহৃত হওয়ায় 'অর্খের সক্ষোচ ঘটেছে ১ হামার মনটার 
আজি পড়েছে পানি, আমার মনটির আজ অশ্রু ঝরছে অর্থাৎ, মনটি আমার 
কাদছে। মানুষের -যৌবন- কোনে! অঙ্গ বিশেষ নয় বা আঙ্গ বিশেষেই তা 
ব্নাবন্ধ থাকে না; কিন্ত এই উপভাম্ায় কেবল শ্রীলোকের -স্তন- বোঝাতেই 
*খৌবন- শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে £ কমর সরু, মাই তোর ইৈবন মোটা. ওরে মেয়ে, 
ভোর কোমর সক, স্তন পুষ্ট । এইরকম, -দেহ- শব্দটির অর্থ সক্ষচিত হয়ে কেবল 
“দেহের অংশ- কেই বুঝিয়েছে ২ ফেল্লার অষ্টং দেহা ছাড়িয়া দক্ষিণে যাগ, 
“ফলন!’ বা অমুকের অষ্ট দেহ অর্থাৎ অষ্ট অঙ্গ ছেড়ে দক্ষিণে যাও । -নাইহর-, 
নাইয়র-হিন্দী -নৈহর- শব্দটি যে কোনে। আতস্মীয়কে না বুক্ধিয়ে কেবল 
বিবাহিতা নারীর পিত্রালর- অর্থে বাবহার করা হয় £ পানি ষড়া সোয়াষীট! 
মোক নাইগ্নর খাবা না দে, গায়ে জল-লাগ! স্বামীটি আমাকে বাপের বাড়ী 
যেতে দেয় ন! । অবস্থা, শব্দটির এই সঙ্কুচিত অর্থে প্রয়োগ নতুন নয় ; পূববঙ্গে 
“ও শ্ীহট্রেও এই সক্ছভিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কোনো স্বী-দেবতাকেই 
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=দেৰী- না বলে কেবল -দুগী-কেই -দেবী- বলায় -দেবী- শব্দের অর্থের সন্ধোচন 
হয়েছে £ দেবীর বেলা দিম তোক বোদ্বাই খাড়ী, ছর্গা পূজার সময় দেব তোকে 
বোশ্বাই শাড়ী । 


3. অর্থের প্রসার (Expansion of Meaning) ২ 

-পাত্র- শব্দটি -যে কোনো ভাণ্ডাৰে ন! বুঝিয়ে -কন্তা রাখার পাত্র- অর্থে 
-বর-কে বোক্ানোতে সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষার -পাত্র- শব্দটির অর্থের 
সকঞ্ষোচ হয়েছে; কিন্ত, এই উপভাষার, তারই ক্ন্ুকরণে কইনাপাত্র<কক্কাপাত্র 
প্রাদ্রোগে অর্থের প্রসার ঘটেছে । -ঘর- শব্দটি চলিত বাঙলা ভাষায় ইংরিজী 
-7২০০৮- বুৰিযে থাকে; -বাড়ী- ‘ৰা -গৃহ- বলতে বুঝি কয়েকটি ঘর, অঙ্গন- 
প্রাঙ্গণ ইত্যাদি । কিন্ত, এই উপভাষাগ় -বাড়ী- অর্থে ই -ঘর- শব্দের ব্যবহারের ফলে 
শব্দটির অর্খের প্রলার ঘটেছে : সোয়াষী,মুই যাড়' বাপ-মাওর ঘরে, ওরে স্বামী,ন্দামি 
খাচ্ছি বাপের বাড়ীতে । যা বন্ধু খুরিয়া ঘর, যা বন্ধু, বাড়ীতে ফিরে । 'অবস্ত, -বাড়ী- 
অর্থে -ঘর- শব্দের প্রস্থোগ বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষতঃ পশ্চিম রাছ়ে 
চলিত জা।ছে। ধানের গাছ থেকে শক্ষ পৃথক করাকে বলে -ধান মাড়া-, যেহেতু 
গরুকে দিগ্নে তা -মাড়ানো- হয়। পাট সংগ্রহ করবার সময় -াড়া- হয় না” 
ধোয। হয ; তৰুণ “ধান মাড়া-র অক্সকরণে -পাটা মাড়া- কথাটি চলে। মাইর < 
মাতৃক! শব্দটি -নেয়ে- এবং -বউ- ছুটি অর্থেই চলে : ব্দজনীর মাইয়াটার শরম 
নাইরে, রঙ্জনীর বউটির লক্ষ। নেই | যাইস্সা-কুলা গান, যে গান গেয়ে মেয়েকে 
ক্রলানো। হয় অর্থাত, পুরুষ-কর্তৃক গীত প্রেমের গান । -শাক- শব্দটি কেবল বিশেষ 
এক ধরনের ব্যজন-কে না বুঝিয়ে--দে কোনে। বাঞ্ন-কে বোঝায় 2 আলুশাগ, 
ন্মালুর তরক্চারি । ভাইল শাক, ভাল । যা কিছু হ্ন্দর, তাই সুস্র, এই ধারণা! 
পেকে -জুন্দর- অর্থে -সরু- শব্দটি চলে £ লক্ষ নাচন, শ্ন্দর নাচ। সক বান্ধা, 
হন্দর শাঁখ। । সক-লালি ভীখি, হ্ন্দর করে পাড়ি বাধানে। দীঘি । -মানত- 
নানা-র বাদৃস্যে পাই -বর মানা-£ দাইয়াগিলা ছাওয়া-ছোটার বর মানেছে, 
বউগ্ডলো। লশ্ানের বর প্রার্থনা করছে । এখানে -মানা- শব্দের অর্থের প্রসার 
খটেছে। নদারী শব্দের অর্থ হল, -নব্দার!- ব1 -নতুন বউ-॥ কিন্তু কালক্রমে 
মে কোনো। বউ-সর্ধে -নদারী- চলতে লাগল॥ ঠিক এইরকম ভাবে -চেঙগড়ী- 
শব্দের অর্থগত, প্রলার লক্ষ করা বায় £ চেক্ষভী শব্দের অর্থ “অল বয়সের মেয়ে, 
কিন্ত যে কোনে! মেনে লোকাতেই আগে বিশেষণ হিসেবে নৌতন-নবতন 
শব্দটি জুড়ে দিসে “অল্প বয়সের মেছে' বোঝানো হয়ে থাকে 2 নৌতন চেন্দড়ীটা 
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হইলে বিদবা, অল্প বয়সের মেয়েটি বিধবা হয়েছে । সস্তানহীন পুরুষকে কখনই 
-বন্ধ্যা- বল! হয় না; ববন্ধা|- শব্দটি নিত্য স্বীলিঙ্গ-বাচক । কিন্ত, এহ উপভাষায় 
বন্ধ্যা > বাঞ্চা, ভাঙা শুধু স্বীলিঙ্গেই নয়, পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, এবং ডভয় লিঙ্গে 
ব্যবহৃত হবার দক্ধণ অর্থের প্রসার ঘটেছে । -বাঞ্চা- বা -লাঞ্চা- এখানে পুংলিঙ্গ, 
এবং স্বী-প্রতায়-জাত -বাজী- বা -ভাজী- এবানে স্ত্রীলিঙ্গ । 

£. অর্থের সংগ্লেষ £ 

যেহেতু মাধ টাকা-কড়ি -ট'যাকে- রাখে এবং ট'যাক কোমরে থাকে, সেহহেতু 
-া্যাক- অর্থে -কোষর- শব্দ মেলে £ কমরত, তোর পাস! নাহ, কোমরে তোর 
পঙ্নস। নেই, সখা তোর কাছে পয়সা নেহ । সঙ্গিহিত ছু'টি বন্তর পরস্পরের 
সঙ্গে লেগে যাওয়াকে বল। হয় -ঠেকে যাওয়।- অর্থ/ -লেগে যাওয়।-; এই 
ভাবটিই সংশ্লিষ্ট হয়েছে -শৌছানো- অর্থে -ঠেক।- শব্দের প্রয়োগে, যেহেতু, 
গন্তন্যন্থল এবং গষনকারী এহ দু'টি যেন একত্র লেগে গেল £ ভাটি বেল। ওইঠে 
দাগ়। ঠেকিম, বিকেল বেল। ওখানে গিক্ধে পৌছাবো ৷ দানুষ বৃদ্ধ হলে জরায় 
নদীর হঙ্গে পড়ে ; এই ভাবটির ব্বার। প্রভাবিত হয়ে -জীর্ণ- অর্থে -বুড়।- একটি 
ব্যবহৃত হঙ্গ £ সাৰমাসীগ। জাড়ত দেওঁ বুড়। একখান চটি, নাথ বাসের নাতে 
দিই পুরনো একটি ক্ষ । এইরকম, বুড়া বান্নী-বুন্ধ বধ (নক।, মুডে! কাট । 
বাশির -রব- বোঝাতে -বাস- শব্দটি চলে; যেন, শব্দেরও -গন্ধ- বা -বাস- 
আছে £ বাশির বাস শুনিশ্ন। মন হহল্‌ উদাসী, বাশির রব শুনে নন ডদাসী হুল । 
বাশির বাশ, হিসেবে গ্রহণ করছে চলে। এখানে বান-জ্বাত বানর রবকেহ 
-বাশ- ব্লা হঞ্জেছে । -গন্ধ- অথে -নাস- শব্দের প্রস্নোগ কাব্যে পাহ, যেহেতু 
-নাসিক।- দিয়েহ -গঞ্ধ- শোক। হচ্ছ £ ফুল হাতে নিয়। মাও নাকে নিলে নাস, 
স্কুল হাতে নিযে ম। নাকে গন্ধ নিলে । নারার যৌবনকালের লাবণযকে একদিকে 
আলোকের -উদ্দ্লত)- অপরণিকে ফুলের -সন্দর গঞ্ধের- সঙ্গে উপমিত কর। 
হয়েছে 2 নারীর সোগত সাল হহল্‌ মোর, বমি নারার কূপের গঞ্চ [নভে এল । 
এখানে -উদ্ছল- অখে -সৌরভ- শব্দের প্রয়োগ হন্সেছে। চন্ত।-ভাহল। করবার 
সময় মাধ অগ্র-পশণ্চাৎ-লাভ-ক্ষতি গননা করে থাকে । এইজন্যে, বিশেষরূপে 
চিন্তা-ভাবনা অর্থে পাহ্‌ 2 ভাবা-গুশা করা ॥ বাউদিয়। -বান্ধুতিয়ন। শব্দটির অর্থ 
হল উদাসী, প্রেমিক অথাৎ বাষ্ধুগ্রস্ত । যে উদাসা, সে হুলকবণ হত্যাদি 
করে না, এইজক্ক শব্দটি অকর্মশ্য, বেকার, প্রেমিক-পুরুন হিসেবে গাল দেবার 
জন্যে ব্যবহৃত হয় । এইরকৰ $ ধুতিকুলা, যার ধুতির কৌচা ঝুলে থাকে 
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্থাৎ, যে কর্মঠ নত্ন। সশীতাপাড়া, থে টেরি কেটে বেড়ায়, সৌখীন ও অকর্মণ্য 
ব্যক্তি। শিকইচেলী, থে শ্রীলোকের কোমরের শিকে-- শস্থাৎ দড়ি -চিলে- 
করে বাধা, অর্থাৎ কাজ-কর্মে চটপটে নয় । যেহেতু ভাতই নান্থষের প্রধান খাছ, 
লেইহেতু -অর্থাভাব- বোঝাতে -ভাতের অভাব- প্রযুক্ত হয়েছে : কতর মান্যির 
ভাত ফুরাইসে, কতই লোকের ভাত ফুরিয়েছে, 'র্থাৎ খাছ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। 
বেঁচে থাকার জন্তে প্রথম প্রয়োজন হুল -খাওয়া-, সেইজন্য -বাচা- বা -টিকে 
খাকা- অর্থে -খাওয্না- শব্দটিকে পাই : অতয় কাচাল করি খাব! পারে কায়, 
‘ত ঝগ্ধাট করে খেতে পারে কে, অর্থাৎ অত ঝঞ্জাট করে বেচে থাকতে পারে কে । 

৬. নতুন অর্থের আগমন ২ 

যেহেতু বিবাহ স্থির করবার সময় বর এ কন্যাপক্ষ শান্ছষ্ঠানিকভাবে পঃন- 
খপারি বিনিময় করে খাকে এবং সেই অনুষ্ঠানকে যেহেতু বলা হয় -গুয়া-ক1টা-, 
সেই হেতু -বিবাহ্‌ স্থির কর- অর্থেই -গুয়াকাটা- ব্যবহৃত হন  চেঙগ্গড়াটা সোদায় 
কহচে গুয়া কাটিবা, ছেলেটি সদাই বলছে বিষ্নে স্থির করতে । প্রান্ত-উ্তরবঙ্গের 
'াহেল বাশিন্দা রাজবংশীদের মধ্যে কন্ঠার পিতাই বরপক্ষের থেকে পণের টাক। 
পেষে থাকে । যেন কন্সার পিতা কন্যাকে -বেচে- দিলে । এইজন্য কনের বাপ- 
কর্ডক তার বিয়ে দেওয়ার অর্থ বোঝাতে -ব্যাচেয়। খাঁয়া- কথাটি চলে £ আই, 
মোক ব্যাচেয়া। খা গে খা, মা আমাকে বেছে খা গো খা, অর্থাৎ, মা, আমার বিয়ে 
দাও। হিন্দী -গোড় শব্দের অর্থ -পা-। যেহেতু পা নাহুষের দেহের প্রান 
বা শেষ সেইহেতু, -গোড- এই উপভাষাৰ -পরে- অর্থে চলে £ ছুনখানের গোড়ে 
আলখান আসিবে, ঝড়টির নেমে বা পরে বৃষ্টি আসবে । -বাথ।- বোঝাতে 
“বিষ- শব্দ পাই, যেহেতু ব্যখার ক্রিয়া বিষময় £ উঠিবার না পার শ্বামীধন 
এই কমরের বিষে, উঠতে পারি নে ওগে। স্বামীধন, এই কোমরের বাখায়। 
সভা" অর্থে পাই হাতাশ-হতাশ, যেহেতু ভয় পেয়ে সকলেই -হতাশ- হয়ে 
পড়ে: সাপট। দেখিয়া খোর হাতাশ নাগেছে, সাপটা দেখে আমার 'ভয় লাগছে । 
প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে বিরহ বিশেষ “শোকের- কারণ ॥ এইজন্য প্রেম 
বোঝাতে -শোক- শব্দ ব্যবহ্থত হয় £ কলস্কোনী মাইয়া ছানডিব! না হয় আগিল। 
বন্ধুর শোক, কলস্কিনী মেয়ে আগের বন্ধু বা প্রেমিকের প্রেম ছাড়বার 'অর্থাৎ, 
ভুলবার নয়) কাপের মায়া, বন্ধুর শোক, যাইকেনা জালাত, পইচ্চে খুব, 
বাপের মায়া একদিকে এবং বন্ধুর প্রেম অপরদিকে, মেয়েটি খুবই জ্বালাতে 
পড়েছে । জিনিসপত্র কিনতে গেলে টাকা-পন্রসা -খরচ- হয় * লোকের কাছে 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ৩৯১. 


এই -খরচ- হওয়াটাই বড়ো বলে মনে হওয়ায় _জ্িনিষপত্র- অর্থে ই -খরচ- শব্দ 
চালু হয়ে গেছে : হাট থাকি মোর বাদে খরচ আনিস, হাটের থেকে আমার 
বন্য সওদা আনিস । এইরকম, খরচ নেওয়া, জিনিসপত্র কিনে বাড়ীতে 
নেওয়।। কেউ কাদলে যেহেতু সমব্যথী শ্রোতার মনে করুণার উত্তেক হয়, 
সেইহেতু -কাঙ্না- অর্থে ই -কারুণা- অর্থাৎ -করুপা- শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঃ জিউ 
মোর করেছে কারদণা, জীবন বা প্রাণ আমার কাদছে। -কারুণা বজ- অবস্ত: 
“রোগীর দেহ -কে বুঝিয়ে থাকে, যেহেতু মাহুযের রোগ হলেই মনে করা হয় 
ব্মপদেবতার -করুণা- হয়েছে । তুলনীয়, ওলাবিবির রুপা হওয়া অর্থাৎ কলেরা! 
বসন্ত ইত্যাদি রোগ হওয়া । কারও কষ্ট দেখলে সমব্যখীর মনে -দয়া- হয়; 
সমালোচা উপভাষাতে -কষ্ট- অর্থে ই -দয়া চলে: তোর বহেলার এতন্ন 
দয়ন্না দিনে-মাতি দেখিয়া---, তুই বদ্ধা গোকুটির এত কই দিনে রাতে 
দেখশে---। -আয়ু- বোঝাতে -অন্জল্‌- শব্দটি চলে, যেহেতু মাহুষের যতদিন 
মায়ু থাকে ততদিন অন্ন ও জলের প্রয়োজন হয় £ আজি অন্জল থাকিতে যামো 
ঘমের দুয়ার, আজ আযু থাকতে যাব যমের দুয়ার । যৌবনকালে মাঙুধ -চটুল- 
হয়ে থাকে, এইজস্তে -যৌবন- অর্থে ই -চিতুল- বা -চিঠুর- শব্দ চলে : চিতুল 
বাস না যায় আখা, চটুল বন্সস রাখ! যায় না॥ চিঠুর বসে হস আড়ী, চুল 
বয়সে অর্থাৎ ঘৌবনকালে হলাম বাড়ী বা বিধবা ৷ বসস্তকালেই প্রেমোত্তেজ্জন 
অধিকতর অনস্থৃত হয় বলে এবং প্রেম যৌবনকালেরই ধর্ম বলে -যৌবনকাল- 
বোঝাতে -বশস্তকাল- ব্যবহৃত হয় : পুরুষের বসস্তকালে হাতে মোহন বাশি, 
পুরুষের যৌবনকালে হাতে মোহন বাশি । রাগলে বা উত্তেজিত হলে মানুযের 
রক্তের -তাপ- বেড়ে যায় ॥। তাপ>তাব>তাঅ> তাও, এই উপভাষায় ক্রোধ 
উত্তেজনা প্রভৃতি অর্থে চলে £ যেলা মোর উঠে তাও, সেল! মুই মান্মিক ধরি 
পিটাও, যখন আমার তাপ ওঠে অর্থাৎ রেগে যাই, তখন আমি মানুষকে ধরে 
পেটাই। -নিদান শব্দের অর্থ হল 2 যূল কারণ, রোগের হেতু, 'অস্ভিমকাল ॥ 
অর্থাৎ, -বিচ্ছেদ- বোঝাতে -নিদান- শব্দটি প্রযুক্ত হয় £ ওরে কমে! কাথা 
নিরলে হে বসিয়া, ওরে নিদানে! ওরে কালে, ওরে নিরালায় বসে কইব কথা, 
ওরে বিচ্ছেদের দিনে ॥ দেবতাকে খাছ নিবেদন করে স্টার ভুক্তাবশেষ খাগ্কে 
প্রসাদ- বলা হয় : শব্দটির যূল অর্থ হল -অনুগ্রহ-, অর্থের পরিবর্তন হয়ে হয়েছে 
সপ্রসাদ-। তারপর, এই ভপভাষায় অর্থের আরো পরিবর্তনের ফলে -পুজা 
দেওয়া- অর্থে ই -প্রমাদ দেওয়া- চলছে : ঠাকুরক প্রসাদ দিম, ঠাকুরকে পুজো 
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নিত্ঘ। পিলাই, স্রীহা। পাপ্কার, পীজর । পুক,টি, পুটকি । পাছিলা 
খড়, দেহের নিম্নাংশ । 

বাহা, বাহু । বিষ গাঠু, গোড়ালীর ওপরের অংশ ৷ 

মচ্ক।, পাত্রের পিছনের তেশী | সুখ.। মাথা । যাল্ষি। মুঠি, নুষি। 
বাটিয়া, ঘরু*্ । মগড়া, হাতের কব,জ্ি। মগজা, এ । 

হিন্দ, হৃদয়, বুক । হাটুঘা, হাড় । হার নিকাশ, দীঘন্বাস। হাড়িয়া, 
ক্র্ণণটাহ্‌। হোতলাই, নাড়ী। রথ 

দেহ ও মনের বিভিন্ন অবস্থা : 

অন্জল, আৰু । 

কাজাক, ঠা ৷ 

গসা, গোনা ॥ গাবুর, যুবক-যুবতী | 'স্তড়ি, পদাখাত'। 

ঘোকন, তিরক্কার । 

ঝগড়া, ঝামেলা । 

টিপটিপানো, দণ্ড করা । 

ভাউশা, দাউশ। । ভাউশানী, যুবক-যুবতী । 

চেনা, অবিবাহিত বা বিপত্থীক পুরুষ । চসক, উড । 

তিমযা, তৃষ্ষা । তাও, ক্রোধ, জ্বালা । তিক, দুঃখ | 

ধাতুরবাত, ধাকুরবাত, ঝামেলা । ধাই, অহক্ধার । 

নাপেড়া, রোগ । নিকাশ, নিশ্বাস । 

পিরতি, প্রেম । 

ফথঘ, স্মরণ । 

বিধ, ব্যথা । বেদস্ডি, হঠাৎ ভয় কা বিস্ময় । বস, বয়স । 


ভোক, ক্ুব।॥ ভাও, প্ৰবোধ । ভক্তি, শুশান । 

ময়হা, যায়া । 

রহ, প্রেম । 'আনন্দ। 

স্বক্কো, ব্থখ্খো, সখ । 

হাউস, প্রেম । হায় নিকাশ, দীর্ঘশ্বাস । হাতাশ, তাশ, কর । 
রোগ 2 

সআছ্ধাশূল, রাতকান। ৷ 

উধাাল, বমি । é 








a কুড়,হিয়া, কুষ্ট রোগী । ঝরবিষ । 


খিচিনি, পাচড়া। খেসরা, হাম । খুহু। = 
গাভো খলা, গভপাত ৷ গহিলি, বাত। গাভো, গভ। 

খাও, যাউয়া, ঘা। হে 

চাকুলা । চমকা। 

ছলন। । 


€জ্গাহিলাপড়, Impotent 
৯ ঝাড়া, পেটের অন্থথ ৷ 
টস । 
ডেনা (জন বিশেষ )। 
তান্কর পড়া, ম্বগী রোগগ্রস্ত হওয়া । 
ধুম, কলেরা । 
পকই, আলস্য রোগ । পচকোটা । 
ফুন্দডি। ফোলা, ফোস্কা ॥ 
বহলাপড়া । বৃহিরা | বিন্দিসোর, আমাশয় । বিষ, বাথা । 
মক্ুজ্জর, খুষখুযে জর | 


হরিষ, নাক দিয়ে রক্ত পড়া । | 


পারিবারিক সম্পর্ক £ 

আহ, ভর্দীপতি । আবো, দিদিমা । আসয়ী, মা । 'আড়ী, বিধন। । 
আছ, মায়ের বাবা । আই, মাও (শাশুড়ী, মা )। আবো, ঠাকুমা । 'আন্ছু, 
ঠাকুরদা (বাবার বাবা 1.0 

কইন! বেটা, ছেলের বউ । কাশী, কাকীমা । কাচুন্সা ছোয়া । কইনা 
ছাওয়া, মেয়ে । 


শুড়াই, খুড়ীনা । 
এ. গিদ্বানী, ঘরণী, গৃহিনী । গিরি, বাড়ীর কর্তা; গাইরোচ (নারে? 
মাসে তেরো। শস্‌, তবে হয় গাইরোচের যশ )। চা 


ঘর্নী, যরণী, গৃহিণী । খরজটিি, ঘর জামাই । 
ঢোকা, দ্বিতীয়বার গৃহীত বিধবার স্বামী । 
ছোয়া, ছাওয়া, ছেলে । 








৩০ শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


জ্োঠপাতি, বড়োশালীর স্বামী । জাল, জা। জয়াই, জাঞ্ই, জাষাই । 
জ্যাঠো, স্বী লিঙ্গে জোঠাই | জার, জ্ঞামাই ; জীয়াপুতা, ছেলেমেছে | 

ভাঙ্গা, বিধবা স্রীলোকের দ্বিতীয়বার গৃহীত স্বামী ৷ 

এম্নী, যে আ্ীলোক স্বামীকে ত্যাগ করেছে। 

স্তাগয়াই, ভালুই । 

হুলুা, দামান, বর ৷ দেওরা, দেবর । দেউনিয়া, বাড়ীর কর্তা । 

ধকর বাপ, মায়ের দ্বিতীয় স্বামী । ধকর বেটা. প্রথম স্বামীর ছেলে। 
ধোকর বাপ, মায়ের ভাঙ্গুয়া । ধকর মাও, বিমান্তা । [ ঢোকার বাপ, মাগ, লেট, 
বেটা-_এই উচ্চারণণ মেলে ] 1 

ননন, নননবাই, ননদিনী ৷ নন্দারী, নতুন কউ । নাতিনী ৷ নাঙ্গাই. 
নাঙখাই, নাঃ । নাভী-কাটা মাই, মাতৃকূপা-ধাত্মী । নাঙ্গীচডা, যে পুরুষ "অন্যের 
স্বীকে গ্রহণ করেছে । নাং, উপপাতি অথবা অবৈধ প্রপন়ী । 

প্ুতরাবেটী, পুত্রবধূর ভগিনী । পুত,রা বেটা, পুজবপূর ভ্রাতা! শোাণী 
বেটা, পোস্াপুত্ত । পানিছিটা বাপ, মা । পাক্কা, পশ্চাৎ বিবাহিতা বিষবা। 
শিলাই, পিসিমা । 

বন্ধবেটী, ছেলের বউ । বাই, দিদি । বন্দ, বউ। বনু, ভদ্রীপতি । 
বর্ধনা, বধ'নী, স্বীর বড়ো। ভাই ও তার গ্্রী। বছিন, বোন । বু, পুত্রবধূ । 
বৈরাতী, স্বী বরযাত্রী । বাপ, বাবা । বস্তু, লহনাই, বোনাই | বোছিনি, 
ৰোইনি, বছিন।। বোয়াসী, বউ । বা, বাৰ! । বাউ, খোকা | বাচ্চামাই, 
খুৰী । বাচ্চা বাউ, ছোট খোকা । বেটা, ছেলে। বেটী, যেরে। বাপৈ, 
বাপু । বৌয়াসিন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ৷ 

ভক্তর, ভাশুর। ভাউজ, ভাজ্রবধ্‌ । ভাইস্সা । ভাতিন্দা । ভাউশানী । 
ভাগী. জাতি। ভাউচ, বৌদি । চ্ৌজি, বৌদি । ভাউশানী, ছোট 
ভাইয়ের স্বরী। ভাগিনা, ভাগিনী । ভাতার, স্বামী । 

মাও, মা) বিস্তর, মিতবর ৷ মগী, মাগ | যাওড্িয়া, মা-মরা ছেলে বা. 
মেরে । মাইয়া । মাউসা, মেসো । মাই, খুকী । মৌসা, মেসোমশাই । হলি, 
মাসিষ। । মাইয়া, মাগ, বউ | মাদমাও, সৎমা । 

শালপতি, ছোট শালীর স্বামী ৷ শাঙেনা, উপপতি, অবৈধ প্রশন্নী । 
শাগাই, আব্মীয় । শালপতি, ভাতর! ভাই । 








সাতাসি'ড়ি, সাতগোত্র । 

জ্বীবন-পরিক্রম! £ 

অন্থসার, রজন্বল| হওয়! ( আক্ষরিক অর্থ £ অন্ববিধে )। 

আখিকা, যৃসলমানদের নসপ্রাশন, জুস্মাবারে হয়। আউকোয়ারী, কুমারী । 
লন, পূর্ণ যুবতী । 'আড়ী, বিছয়া, বেওয়া। ন্সালোয়া, আভোং দেহা । 
আঠোরা, আঠার ভাঙ্গা, অই মঙ্গলা | আআগধন্সী, বরকে নিয়ে বিবাহ সায় আনা । 
আয়হাতি, বিয়ের বরশভ্ালা | ক্াঠরা, অষ্টাহার । আমচানে, ভমকানে। | 
আধা বাউরা লোক, অর্ধেক মৃত ব্যক্তি (যেমন, আধা বাউরা মান্ষি )। আন্দেল। । 
“খাতুড় ঘর, জন্ম-ঘর । 

ইলবাপী করা, ঠাট্টা করা । 

উঠানি নিহো, কনেকে বাড়ীতে এনে বিয়ে । 

কইক্যাপাত্র । কালাইমংলা, শিলনোড়ায় কনে ও কনের মা কড়াই ডাল 
বাটে যে অঞ্ৰষটানে । ক্িরিয়।, ্রান্ধ-কর্ম। কমরধন্সী, বরকে নিয়ে ভদ্নীপন্ডি 
যখন বিবাহ-সভায় আনে | ক্কাহুয়া ছোয়া, হামাগুড়ি দেয় এমন শিশু । 

খুটিগ্া ঘট, জল ও আমের পরব দেওয়া ঘট । 

গাৰুর। গাবুবালি। গুলগুল্‌ বুড়া, খুব বুড়ো । গোতিষার! বা ক্ষুল 
মারামারি অনুষ্টান, শোলার ফুল ও আতপ চাল কন্যার প্রতি বর ছুড়ে দেয়। : 
গাঞ্ধগছ, বিধলা-বিবাহ । 

খঘরজিয়া, ঘরজামাই | খটকিনী ( কোচবিহার ) | ঘটক ৷ খোপর্রিয়া, 
খররিয়া । 

চেঙ্গড়া, চেঙ্গড়ী ৷ 

ছয়াকানান, অশোৌচান্ত । ছেোগা নিন্দানী, ছোয়া ভুল্কানী ৷ হুনছন্‌ গাতুর, 
পূর্ণ যুবতী ৷ উয়া-কামান, জন্ম-অশৌচ বা স্বত্যু-শশৌচের পরবর্তী ক্ষৌরক । 

জলম, জন্ম । 

ডেকুয়া, যুবক ৷ ভাঙ্গুয়া, বিধবা বিবাহকারী । 

চেনা, ডেনী। চোকা স্ত্রী, যে বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে! চেষনাল, 
অবিবাহিতা নারার পুরুষের সঙ্গে স্বীকপে থাকা । ডেলরী, ছেলের জন্য 
কাতিকের কাছে বর নেবার অনুষ্ঠান । ভাকন, পাকস্পশ । 








৩১০. প্রান্্-উত্তরবঙ্ের উপভাষা 


খুবড়া, যে পুরুষের বিবাহ হয়নি । খুবডী । 

দাইয়ানী, নাডী-কাট। মাই, ধাত্মী । দোকাপড়া, ফুলফুটানী ৷ দান দেও. 
পণ ন! নিয়ে নেক্রের বিয়ে দেওয়া । দানীবুড়ী, ঘটকিনী। দরগুয়া, 
প্ুয্নাকাটা, বিস্নের পাকা। দেখার অনুষ্ঠান । 

ধাগিরী, দুশ্চরিত্রা । 

নদারী। নিরকিনি ছোড়া, কালার খালায় বরের পিত! কন্যাপণের 
টাক! ও গয়ন। রাখেন, সেই অজষ্ঠান । নবনি গাইট, বরকনের গীট বাধা । 
নাউয়া-পরশ, বিভিন্ন অশৌচের পর নাপিতের কাছে ক্ষৌরকর্ম করা । 

পরি, শিশুর জন্মাবার পর কুতা আচার । পাট গাবুর!, রজন্বল! হওয়ার 
পুৰে। পাভাগানুর, প্রথম গর্ভকাল। পাচুয়া বা পাস্থয়। মাইয়।, পুরুন 
কতৃক দ্বিতীয়বার কোনে! বিধবাকে বিবাহ । পোরখেতর, যে বিধবা দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করে। পানি সরপন, পুণিয়ার রাজবংশীদের প্রাকৃবিবাহ্‌ মিলনের পর জল 
ছি'টিয়ে ত! বৈধ করে নেয়া হয়, সেই অনুষ্টান । পরঘরা) করার কথা, বিয়ের 
প্রস্তাব । পাজ্ছন কি বান্দন, নিনঞ্সিতদের আদর-আপ্যায়ন । পাচধন্রী, কনের 
ভদ্ীপতি বরকে বিবাহ সভায় নিয়ে আসে, তাকে বলে। পার্টি ঘর, 'আতুড় 
বর ।. পাখপিরান, বিয়ের পর বরকনের প্রথম জোড়ে আসা | 

স্ছল বর, কুল পাত্তর, কোনো। পুরুষের প্রথম বিয়ে । 

বন্ধু নাচানী । বেচেগ্না খাওয়া, বিবাহ দেওয়া । বিচ, বিভা, বিয়াও । 
বন্ধযালী, প্রেনিকা ॥ বিয়ার কতা, বিশ্নের প্রস্তাব । বেচিদানের কতা, বিয়ের 
প্রস্তাব ৷ বিয়ার কথা উঠানো, বিয়ের প্রস্তাব 'আনা-নেওয়া । বরবন্দী, ছেলেকে 
টাকা দিয়ে মেয়ের নিয়ে দেওয়া । বাকা, বান্ধী; বন্ধা পুরুষ ও সী । 

ভাত ছোয়ানী, অঙ্গপ্রাশন । ভাঙ্গী, বদ্ধ ॥ ৫ 

মড়াখোহ্বা । : মাড়োয়া, মাড়েক্না, মণ্ডপ। মাশড়িয়া ছাওয়া, মা মরে 
গেছে যার । মিল্ধর, যে বিবাহ মণ্ডপ শুদ্ধ করে, মিতবর | মিন্সিরাণী | 

ব্লঙ, চেঙ্গেভী ব! মাইয়াতুল| গান. প্রেমের গান । 

হাউসালী, প্রেমের গান ॥ হরপা মারা, চুক্তিতে বিয়ে । 

বাড়ী, ঘর-ছুয়ার, পথ-ঘাট এবং আসবাবপত্র £ 

আগাঘর, পূর্বদিকের ঘর | আছি ঘর (প্রস্থতির জন্তে )। আজে, উকা, 

নশ্যাল। ক রান্নাঘর । আন্ঠা খাল, এঁটে! বাসন । 

ag LER নই 


উয়া, ঘরের চালের বাতা । উটকোন, চেরা । 

এগিনা, এখিন!, অঙ্গন । এজি, ছুরী । 

কাধালি, বাড়ী বা ঘরের কোশ।। কাইন্ঠা বাড়ী । কেরকি, বেড়া ॥ 
কছরি, কাছি। কাইক্রা, কাইণ্ট। বাড়ী, বরের কোপা । কাটি, কাটারি) 


কান্মাই, কড়া । কটরা, বাটি। 

খুলি, খলান, খলতা, বাড়ীর সন্মুখ ভাগ । খেড়ি, খড়ের ঘর। খু, 
জমির পরিমাণ বিশেষ । শোলা-ভাজ্দী ঘর | খাধণ, খাচা। শানকা, সদর 
ঘর । খুলপি, খাপর।, ছাপর] | খুরি, বাটি। খুটি, এতেও তেল রাখা হয় 
(মুখ চন্ডড়া )। খুচি। গহলা ঘর, গোয়াল ঘর । গোলি, ধানের গোলার । 

ঘেকেনা, নদীর বাক । খাটা, পথ । খরা, ঘর । খাড়া, ঘড়া, কলসী । 
খসি, খুটে। 

চালি, বারান্দ।। চাটি, ঘরের বেড়া ৷ ভুয়া, কৃপণ ৷ চাল্সি, চালুন । 
চেকোয়ার, বেড়া । চাঙ্গেয়া, মাচ! । চাটা, ভাল| । চোয়াড়ী, চার চালা) 
চেল, খান-ভাজা। বাশের কাঠি । ছাইছা, ছেঁচতলা ৷ ছিটি, ছোট 
চৌকোণ! জাল। 

জাম খটোহ, বড়ো বানি । জামখুড়ি, বড়োবাটি । জ্ঞাঙ্গি, জাংলা । 

ঝাল কাইন্চা, বাড়ী বা বরের কোপা । বাম্পা, বাপি । ঝোডোলা,. 
ৰোল! । ঝাইল, বেতের পেটরা । ঝাপ, টোকা ৷ ঝাঁটি, জাল। কৌকা, 
পলো । 

টাকরাসি, পাটের সক দড়ি প্রস্ততের টাকু | টহি, খরের দুই চালের 
জোড়! দেওয়া অংশ ৷ টাটি, ঘরের বেড! । টাড়ী, টাভী-বানটী, পাড়া। 
টুকুনি, পাত্র । টেপেরাই, বান্স-কালি। টোকরাই ॥ 

ডেলি, ভালা । ডুরা, ভোল। ভাংকোই, আস্ত বিশ্বের । ডিয়ারী, ষাচিযর 
প্রদীপ । ভাই ঘর, বাইরের ঘর । 

টিপা, চিপড়ি, চিবি। 

তুলসী ষাড়ী, তুলসী মণ্ডপ । তাড়ি, তেল রাখার পাত্র (গল। ও সুখ 
সরু) ড়া, থলি। তসি, খালা । 

খোড্কো, মাটি তোলার বঙ্গ । 

দয়াল, চর্ম নিমিত রচ্ছু বিশেষ । দাওয়া, বারান্দা । দহল।, জলা 
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জমি । পোঁড চাল, সন্মুখের ও পেছনের চালের নাম । ছুচাল বড়ো, ছুচাল 
“ছোট, নাকারী । দুধের ভুক্ষি, ছুধ রাখবার হাড়ি । 

ধুরা, আস্কান। । ধাপ, লিড়ি। ধার! চাটি, বাশের পাতের বেড়া । ধারি, 
শ্বকের ভিটা ৷ ধাদিনা, নদীর পাড় । ধাপ, ধারী । ধাপাচালি, ছেণচতলা | 

নোটা, ঘটি । নাহেলা, নালা । নাকারী, চারচাল৷। হাতা । 

পাট আগিনা, বাড়ীর মধ্যবর্তী উঠান । পবদোলা, বাড়ীর বেড়া । পাখার 
পথ । পান্ধা, পদ্ধ, পাখ।। পাইঘর, অশ্বশাল| । পাকই, পার্খের চালার নাম । 
শিরা, শিঁড়ে। পই, ঘরের খুটি । 

ফুলান বিছন । 

বাঙ্গেলা, তুই চালের খর.। বাননি, বাধিনি, বাড়ুন । বাস্ধুদা, শিকিয়া 
বাঙ্গুযা ৷ বান্স, কাপি ৷ বাণটাটি, বাড়ীর সদর ও অন্দরের মাঝখানের বেড়া । 
বিচন, বিছন, পাখা । বেলোয়াড়ি, লন । বাট্রা, পানের বাটা । 
... মাখা, দরজার সন্মুখ ভাগ । 'মহোপা, পালকি। মোকা, গৃহকোণ। 
সাঝিসা, ঘরের নেঝে । 

রেজি, ছুরি। 

শেরকি, চিক। 

সর, বরের সিলিং ৷ সৈলতা, সলতে । স্বর্ন, বেড়া বাধার যত্র। 
স্বাকা । হোতলাই, নাপিতের ক্ষুর । হাকই, পাখা । হাত্তর, ঘরের দরজার 
্মাগল। 

শান্ত্রবয, র্ধকাধ £ 

স্মান্দন ধরা । মাখা, উচ্ছন । আঙ্ষেরা, কয়ল। । 

উদ্বানো, সিদ্ধ করা । 

পুন, অঘোনি, আশ্ডন । 

কাজি । কাস্তাই। কটরা, বটি। €োকরা ভাত। 

+ খড়ি, কাঠ ॥ খোটরা, কটরা ৷ খোরা, শুরি। শঙ্গী, পাচক, যে রাগ্না 
কুরে ৷ প্রপারিত নর্খে তাকে ঘরণী বলে । 

গিরোর ঝোল, পাটের পাছ বড়ো হয়ে উঠলে কয়েকটি করে পাতা নিয়ে 
“গেরে!' দিয়ে রাখা হয়। সেগুলো কোলে দিয়ে খাওয়া হয়। গাবখোব” 
পাখখোড়, গাছখোর ৷ খ্বিউ, ঘি ৷ খুদুনি, তরকারী, পুগ.লী । 
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ঈড়া, চিড়া । চাউলের উদ্বা, ভাত । ভামঠা, শুকনো বাছ । চাহা, 
গা ৷ চকষি, গুড় বিশেষ । ঢাকন, সরা । চাউলের দুরা, তুরা-ভাজা, চাল ভাঙ্ছা । 

ছে'ক! শাক, কল! গাছের গোড়া-পোডানো ছাইয়ের "অজ জল দিয়া রাত্রা 
তরকারি বিশেষ । ছোবা ৷ ছাতুর়া ৷ 

কোক, বাশ চিরে গোল হাড়ি-কলসী রাখার আসবাব । ঝাইয়া, ভাঙ্গা 
চালের শাঁড়ো । 

টিকিয়া, টিকে । 

ডাকা, ডুকি, মাটির হাড়ী । ডিমা, ভিম । 

তাই, তাওয়া । তেলের তাড়ী, শিশি। 

দহি, দই । দো-ভাজা, নাডু । দানা, গুড বিশেষ । 

নাডু, মোয়া । নালি মিঠাই, নলেন গুড় । নবনচুস, লঙ্জেঞ্চ । নাখিড়ী, হাতা । 

পাটাশাক, পাট শাক । পাকোয়ানী, বান্না করে যে। পেড়ান । পোড়ান 
কানজি ৷ পি'ড়া। পাইলা, ভিকিয়া, হাড়ী । পন্থা, পানতা ॥ পোৱশন, 
পরিবেশন । প্যালকা, চালের গুঁড়ো পোয়াজ-রহ্ছন দিয়ে সঙ্গে পাট পাতা 
তেলে ভেজে তৈরী ঝোল । 

বুটের ছাতু ৷ বাগার, সক্রা। 

ভাখা, পিঠে বিশেষ । 

মোলা, মোয়া ৷ মসং । মাপ্ডাভুরা ৷ সুড়কুনি, মুড়াকি ( রঙুপুর )। াকতহ, 
ভাত-ভিজ্বানো জল । 

জকাতি পাটের শুকনো! পাতা ॥ কটা কনে? মাছ। 

শাক, তরকারি । শিদল, শিদলের পাতা, শুকনো মাছ গুড়ে! করে দলা 
করে রাখা তরকারি । একে লাউয়ের পাতায় যুড়িয়ে পোড়ালে পাতাও হয় ॥ 
/পল্কা, কচু ও পাটের পাতা বেটে ক্ষার দিয়ে তৈরি ঝোল । 

শিদল, 'অমরকোষে ‘সিল্ক মল’ । সিঞ্চা, সেচ্ক করা। সোভাপানি, 
এসাভা। ওয়াটার । 

হোলোদিয়া, হলুদ । ক্ষদি, ক্ষন ৷ 


পেশা ও কৰ্ম হ 
“অধিকারী, পুরোহিত । অধিকারী দু'রকমের £ কানতুলশসীয়া ও চক্রধারী । 
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সাখোরাল । আখালি্সা, রাখাল । আড়াকম, বড়ো করাত দিয়ে পাছ কাটে 
বার, হিন্দু-মুসলমান ॥ 

এচাউন, রন্টক্রপ,) 

= ইমন. কুষার | েওটানী ৷ কোটওয়াল, জমিদারের মফস্বলের ও 
শ্বলবেভনের আদায়কারী । কাপডিরা । কাগজিয়।, কাগজপত্র প্রস্তুতকারী । 
‘তেলের ঘানিকে যেষন ‘গচ,’ (গাছ ) ৰলে, আখ মাড়াইয়ের ঘানিকেও তেমনি, 
‘গচ’ বলে। 

কায়া. যাড়োয়ারী । কলুন্লার। কৈবরত। 

খড়িস্া, কাঠ বেচে ॥ খাটিয়াল। 
গৰাল, মেখর । গসাই, গোসাই । গশাপড়া করা, ওঝার কাজ করা । গুণী। 
গীদাল। ওয়াতি, গুড়াভী । গাড়ীয়াল। 

‘খাসী, ধেলেডা । ছকরবন্ধ, চকরবন্ধ, রাম । 

টউলিনা, দেবালয়ের ভূত্য । 

ডাওয়াই, ভোৰ । তেলেঙ্গ।, বেদে জাতীয় । 

“_ভানধা, দেব প্রতিনিধি । দেওয়ানী, দেউনিয়া, কর্তা স্থানীয় বান্ধি । 

ধেষধা, ধামী, সেবাইত । 


নিকারী। নাউ, নাউর্লিস্না, নাশিত। 'বুনাতি। নিকারী, খুচরা, 
দালাল । 

পজ.জ্জা, প্রজ্ঞ। । পাটুরী, বে খাজনা! আদায় করে। পছিম।। পাইকার,, 
পাইকারী ব্যবসাকারী । পরামাণিক ৷ পাশরী, পশারী, মশল! ও গাছগাছড়ার 
প্নধ বিক্ৰেতা ) 

বান, ব্রান্ধণ ॥ বকালী, বাালী, বেনেতি মশলার দোকানদার, লোছারী 
দোকানদার । বানিকা॥। বল্্‌দিয়া, বাবিসাদার । বস্থনিয়া, গ্রামের যানী 
লোক, "জমিদারের কাছ থেকে বেতন পায়, মফন্থলের কর্মচারীদের টাকা 
ছানার ও আমির সানা নিদেশে সাহায্য করে। বাদিয়া. চর্ম ব্যবযারী, ‘ডোল 
শানাই বাজায়, বিধবৈষ্চ । বাইন, বাদক । বাবুকোচ, কোচ বিশেস | 

কাতাইত, কাড়োরা, ঘটক । দাইররানী, ধাইর্নানী, ধাজ্জী । 
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মাস্ড়া, মাসের বেতন নিয়ে কুষি কাজ করে যে ॥ মাছুয়া । নারণ, বস্টকরণ । 
মালি । শিশ্বী। মহক্দল, বক্চেল। মাইলানী, মালিনী । 

রোজা, ওঝা | ুসী, চুন বিক্রেতা | সাউত, সাধু । হাইডানী । 

কিক 5 

আজ্দানো, শহ্তাদি রোপণ করা। যেমন, ধান খুকু 'আজ্দেয়া । টি, 
তোড়া । আনুধান | আচাভুনা, ভুতি । বশর ধোনি, সকলের আগে যে বীজ 
বোনা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত, প্র খ্যাত। 'আকাড়ি, চালের খোসা । 
ব্সাবাড়ী, চট বা চাটাইয়ের ওপর সেন্জ-করা ধান শুকোতে দেওয়া । ব্দালিপাড়া। 
আইল কাটা, ক্ষেতের আ'ল বাধা । 

ইশ লাঙলের মুঠি । 

উষানো । উটকন, মা দিয়ে দড়ি পাকানো ফায়। + ক্র্শের যত 
জিনিস । উঠি, ক্ষেত্র । 

কিষ,ৰান, কুদ্াণ । ফাডডী, ধানের সুপ সরাবার য্র। কলাই । কান্দি, 
তামাক বা ধান ক্ষেতের গাছের সারি । কুশী, মাটির চাকা ভাঙার যঞ্র । কাচি 
দাগ, কান্ডে । কোদালি। কুড়ালি। কুরুহাল, কাটার খঙ্জ। কাতি, কর্তারি, 
মালাকারের শোলা কাটার শঙ্স। 

খলান, বেখানে ধান রাখা হয় । 

গলা, ধানের গোলা । গোছর পানা ॥ 

ছন্‌, নাবাদী জমি । ছেউনী, খে তীক্ষখার অস্ত দিয়ে ইক্ষু দণ্ড কাটা হয়। 

জিরাত, শশ্ক। জোংঘাল, জোয়াল |: জুক্সা, জোরাল | জুমিয়া ধান । 

ব্রিক, কাটা বাশের আগা । 

ভাউক্ষি, নিড়ানি । 

ঢ্যাল ভাঙানো, জমির মাটির ডেল! ভাঙা । ঢের, তাইতা বা স্থতলি. 
শাক দেবার যন্ত্র । 

তুষি, তুষ ৷ 

খুকডা। খুকুড়া, আখির আগাছা । কিংবা শুকনো ঘাস । 

দহলা, দোলা, নীচু জমি ৷ নাও, দা। 

ধাপুরি বিছন । ধান বাড়ী ৷ 

নোখোলিয়া; নাখোত্নাল । নাংঘল, লাঙ্গল । নমল! । নবান, নবান্ন । উড 
শিটা খোস্কা ( রঙপুর ) | নজর-কাট! । নমোল বা! নমল! বেইনি, নমল! খ্যাত । 





৩১৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


নেচ। বিছন |. পুলি, শস্যাদির বিছন | পুঞ্চি, পুজি । পাট। পড়ানো, পাট, 
কেটে আটি বেধে পাবার অন্য জলে ফেলা ৷ পাটা ঝাপানো, জলে ফেলার আগে 
পাতা ঝরাবার জন্য পাচ-সাভদিন শুকোনো! । পাটাবাভী। পাটা নেলানো | 
পন্তি অমি, পতিত জমি । শাক কাপড়, বিশেষ 'অহষ্টানে কুক পরিষ্কার 
বস্ত্র পরে। পাক, পবিত্র । পেনটি, নড়ি, লাঠি ৷ পয়াল, পোয়াল । 

ৰাতই, রোষ। ধান । বাও দেওয়া, ধান ষলান করা । বার! বানা, বারকুটা । 
বাস, বলত বাড়ীর তলাস্ব কৃমি । বইশলা । বিছন, পোতা! বিছন, গোছি 
বিছন। বিতর । 

স্থতাবিচন, জমির মালিকের কাছ থেকে পাওয়। চাষকালীন খোরাকী ধান । 

নুট ধোরা ( ধর! )। বিতরি ধান, প্রথম রোপশ কর! ধান । মাজ্ের বৌনি, 
সাজের ক্ষেত। 

যুক্তি, জোগ্নাল-সহ লালের সংযোগ-রজ্ছু। 

শান, জল নিঃলরণের জন্য অমির আলকাটা ৷ 

লার উচা, ক্ষেতে দেবার জন্য ‘সার' বহুন করা । 

হালুয়া, ক্াখোয়াল । হালবাড়ী । হ্যা । 

মাছমারা £ 

ঞিচলা, চিংডিমাছ । 

কোচা, বাশের তৈরী মাছ মারবার বঙ্গ! 

খলপা, খাছ । শোলোই, মাছ বাশার পাঅ॥ শালিমারা, খালের জল 
কমিয়ে মাছ মারা । গোরী, নৌকার পাটাতনের কাঠ । গোচি, ছোট বাইন । 
গড়াই, ই গেড়া, ছিপের স্থতো ডোবার জন্য সীসা । 

উাকী, লেঠা । চেংটি, ছোট গড়াই । 

চ্টকা জাল। চেঃ, যে মাছ গড়িয়ে শা লাফিয়ে ভলে। চাকমাছ, 
বাড়োকচ্ছপ । চেলা, ছবইসাছ ॥ ছ্যাপা, আল বেঁধে জালের গতিরুক্ক ক'রে মাছ 
ধরা ৷ ছাড়কা, ভানকান! ৷  ছিটি, ছোট চৌকো জাল । 

জাল, ফাসী জাল । জাকই ৷ জলগা, বাশের তৈরী । জান পাতা, নদীতে 
বাশের মাচা বেধে মাছ ধরা । 

ঝটজ্ঞাল। ককা, মাছ ধরবার অস্ক বাশের তৈরী সরভ্তাম বিশেষ । 

মাই, মাছ ধরার বঙ্জ। ট্যানে । টাঙ্গী। 
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ঠসী। 
ভিরোই, মাছ ধরার বঙ্গ । 
চকলা, মাছ ধরার যক্জ। 
ছড়া, ছোটোকচ্ছপ ॥ 
যোড়কা ৷ ধেড়াই, ভ্যাদা ৷ ভাংলা, বাটা, ভাংনা মাছ । 
নদীযমার!, নদীর জ্বল কমিয়ে মাছ মারা । 
শাইলতা, ফাতনা । পলাই ৷ পে্টী। পাকাল, মাছ বিশেষ-। 
বাঞ্চুয়া, জিনিসপত্র রাখবার বাক । বংশী, বড়শী । 
মালি, মাছ আটক রাখার জন্য বাপ । সাধারণ অর্থে ‘বাধ’ বা উচু রাজ্জা । 
শিপ, ছিপ । 
ময়া, মৌরলা । সীটী, 
হহঙ্গা, মাছ মারার যক্র । 
বস্ব, অলঙ্কার, শখযাজ্ বা 
“স্তি, কানের 'অলস্কার । 
ন্াঙ্ছুট, আংটি । আগ্রণ, বুকের আবরণ । 
উন্নমাল, রুমাল । 
নি পাটের শাড়ী, অক্সিপাটের শাড়ী । 
কছ।, কৌোচড়। কাটাবান্দ' বাহুর অলংকার । কাপেড়া, কাপড় । খাড়ী, 
শাভী । খাড়ু, পাসের অলংকার । খেতা. কাথা ৷ কেকয়্াহার । 





1 1 সেরণ পুঁটি, বড পু'টি ( সেরলা। পু*টি )। 


খেতেনা. 


প্ুদাম, বোতাম । গাটিলা. গাট । গট, কোমরের অলঙ্কার । গাহেনা, 
গহন! ৷ গাঞ্জিয়া ধূতি । গিলাপ, চাদর । 
- দুগ্ুরা, পায়ের অলঙ্কার । ঘোক্গর, ঘোষটা | খুঙানি ফোতা । 
চেরি, নীচের কানের গয়না ৷" চাকী, ওপর কানের ৷ চাইর, চধুরা । 
চুলকি, গহন! .বিশেষ । চুনারি, চুম্ছরী, শাড়ী বিশেষ । চক্হার, গলার 
অলঙ্কার বিশেষ | চান্দি, কূপো। চাদর । চাটি, চটি । 
ছাপকাঠি, গলার অলঙ্কার বিশেষ । ছাড়াকাঠি, এ । 
কুমৰ. কানের অলঙ্কার | কাঙ্ষাপাটানী, পাটানীর নাম বিশেষ । ঝালংচটি, 
ঝালর দেওয়। কঙ্গল। ঝালং, বিছানার চাদর ৷ ঝালঙ্গের চটি । ঝুরি খাড়, 
পায়ের অলঙ্কার । টিলিমিলি, নাকের অলঙ্কার | 
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ঠ্যাংখাড়ু, পাকের অলঙ্কার । তোড়নপাত, বাহুর অলঙ্কার । 

দৰি, কাপড়ের ছিলা । দোমুড়া-ফোত!। দালান খোপা, খোপা 
বিশেষ | 

ধুকুড়ী, বস্তু! | ধকড়া, পাটের তৈরি শতরঞ্ বিশেষ, কঙ্ছল। ধোকোডা, 
কথল। 

নিনি, দাতের নিশি । নতোগ্না, নোলে।, নাকের অলঙ্ধার । নালক্কষি ফোত৷। 

পাছোড।. উত্তরীয় । পাটের পাচ্ছোডা, রেশমের উত্তরীয় । পাটানী, বুক 
থেকে হাটঞ নাচ পৰক ঝোলানো পরিধেয় বন্ধ । পাৰুমুঠি শাঙ্কা, হাতের অলঙ্কার । 
পতানি, কোমরে বাধে । ফোতা, ফোতা-গৌজী, বুক থেকে হাটর নীচ পর্যন্ছ 
ঝোলানো পরিধেয় বস । 

বালি, কানের অলঙ্কার । বক্ুণবাতি, নাকের অলপ্ধার । বান্ধুয়া, বাভ্র 
অলঙ্কার । বিছিন। ৷ বুকনী, বুকানী, বুক ডাকার বন্দ । বিছাহার ৷ বাঁকতার, 
বাহুর অলঙ্কার । ভুনী ফোতা, পাটানীর নাম “বিশেষ । 

মাখিড়ি, কানের অলঙ্কার । নুঠিয়া, হাতের অলঙ্কার । মাচিমা, এ 
নুলমুলি সাবান, স্থগন্ধ সাবান । 

রাজাই, লেপ । 

লাঙ্গট, নেংচি । ্ 

শিসা, কানের রিং। শিকই, কোমরের দড়ি । শাঙ্কা, শাখা । শিতান, 


সিতাপাটা, মাথার অলঙ্কার । সেন্দর, সিডর । সেনিয়। ধোকডা, ছেড়া 
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ডাক । দুলকি, খঞ্চরী । ঢুলানী, বিলম্থিত সর ৷ 

তাষশিক, তামান্দা করবার গান । ৮ 

খাপুডী, স্বর, তাল । 

দতর]। দোতরার ডাং । 

খাম, গানের মেলা । 

নঢুয়! গান । 

পালাচিগ্ন৷ গান । পিছিল৷, সুর । 

ফাক্চালী, -সালী”পোয়ালী, হাসি-রঙ্গ-কৌতুকের গান । ফাকিরী, শ্লোক । 

বিকুমা গান । বেন! । বাণ৷ । বারোমাসঙ্গা, বারোষাসী গান । 

ভাবিয়া, ভাওয়াহয়া, দীঘস্থরের গান । 

মোটাপর্নার, অমাজিত ধামালী । মতিহারা ব! ভাকালী-কোবা, জাগগানের 
উপস্থিত রচায়িত| । মরিস্থরিয়। গান । মূল গানাল। নুশিয়া, গান বিশেষ । 
নেহেলানন স্তর, দীর্ঘ বিস্তারিত সুর । মৈষালী ডাং । ইৈযালী গান । 

শুকুল পয়ার. মাজিত ধানালী । শিলুক, শ্লোক । 

সারিন্দা, সারিঞ্চা । মান্দোল, মাদল । 

হেরয়া, নিন্দা-ব্যঙ্গ করবার গান । হাওয়া, হাতমেল!, হাতঝাড়, হুর । 
হাদি, গানের ওস্তাদ । হুলীর গান, হোলী উৎসবের গান । 

খেলাধূলা £ 

কাউয়া। 

োডাঘাই চুটকি । টোপাটি, বাইরের খেল! (Out-door game) | 

ছোড়ে বাচাছে। ৷ দাড়িয়া বান্ধ! । 


টু লুকোচুরি । 

ডমনারে ডুমনি ( ডমনা-ডুমনি ) | ) 
ঢাপি, ঢুপি । ঢোপ । 

তুতুরাতুত । তে-পাইত! । ॥ 
ধাপ। 

লেবাইপাটি। হকাটুন্ত । < 

ফুতি । ৮২০ 


© 
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দেব, দেবী, আচার. শনথষ্টান, উত্সব £ 

অধথননস্থী, অণ্রহাশণ লক্্রী, ধান পাছ । অখাই পৰাই আবপসংবণাস্থিতে এই. 
ব্রত করা হয়। 

আলোগ্াচাউস, াতপচাউল । আকালকামড়ি, ছোট ছেলে বু্ছ৷ গেলে 
তার "পর এই দেবতা ভর করে । আম্াতি, অন্তুবাচী ৷ শান্ধাশূলা, রাতাকান। । 
আশালভোগ,-লেবা, বনভোজন । 

কানান্র, 'স্রর' মাহষের ক্ষতি করে। কানী বিমহরি। কান্দুনী। 
ঝাপান । পানি ছেলে-মেরে কাদতে থাকলে খে মন্ত্র দিয়ে চুপ করানো 
হয়। কাচকরা, কাগজে মঞ্জলিখে 'সঙে ধারণ করা । কাদোদেলা, জন্মা্টবীর 
দিন ঘে অনুষ্টান করা হয়। কইনাগত,- ভাত্র-আশ্বিপ মালে মৃত পুবপুরুষের 
জন্দেশে পিণ্ডদান । কালীপীর, খচপীর, গ্রামানেবতা। বিশেষ । খ্যালাইন্লা, বার। 
খেলে, ্রর্থাত অ্রতাদি উদযাপন করে: 

গারাম ঠাকুর, গারান, গ্রাম দেবতা ॥ গুছ্িনস্ম্মী, ধান্-দেবতা । গহঙ্গাৎ। 
গছিল।। গোৰু টুমালি । শুদ়াকাটা, বিবাহের পাকা দেখা উৎসৰ ॥ গো" 
কান্না, কাস্ধন সংক্রান্তি অনুষ্ঠান । ভক্রিগার, ভঞ। প্ডছি, গোছল পানা, 
এপাচি বোনা, প্ৰথম চারা রোপণ । 

শ্বাটো, খাটোশোরী । 

চিন্নানে, চুমানো, বরণ করা ৷ ভাভিগান, বাড়ী-বাড়। খুরে-ঘুরে তামাশা, 
করার গান । চোরখেলা, চোরচুন্নী খেলা | বড়ি বা জুড়িবান্ধ। ঠাকুর । জক! 
গতবতী নারী ও শিশুর ওপর ভর করেন । ব্দকুলী, এ স্ব । জিতুয়া, জীমূতবাহন 
দেব ; গ্রাম্য দেবত। ৷ জাড়কাটানী, কান্তন সংক্রান্টির অন্চান । জলতুক। | 
টিকর, শঙ্্ধ । ঢুডুয়া মাশান । টাটক, মন্জপড়া । 

ঠগাবাতি, তিনটি পাটকাঠি দিয়ে তৈরী দীপবৃক্ষ । ঠাকুরহাটী, পূজার হেলা । 

'াকলক্ষী, ধান্য দেবতা । , 

চোনা, কলার বাকল । ঢোলাই, ঢোলের বাজন! । ডুলিয়া, ধুলিয়। রাজার 
গান, হোলীর গান । 

খান, স্থান । খানেশ্শিরী, গ্রামাদেবত! । 

ৰেৰী-পূজ্দা, ছুর্গাপুজ! ৷ দেহর করা, পূজো দেওয়া । দানোয়ারী, [দিশা] বারা 
সে কাছ করে | দেও, কপনেবতা । কাকা! করা ( তুঃ ওলা বিবির দয়া হয়েছে )। 
(রোগ ইত্যাদি হা । দেউশি, দেনধা, কেন, মন্দিরের পরিচারক ॥ দীক্রাইর, 
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প্রদীপ । দ্যাওর1 করা (মাশানকালীকে তেমাতাত, পুজ। ), এই পুজার জন্য চাদ) 
তোলা ৷ দোইকলা, খুনীর পারিশ্রমিক । দরগা), বিবাহের পাকা-দেখা। 
উৎসব । দেবী হাটী, পুজার মেল! । 

ধরমপুজ। ৷ ধরতীমাতা বা ভুঁই ধগিরান (রঙপুর )। ধরণ দ্যাওয়া, 
ধর্ণা দেওয়া । নাগান, 819০1 7888০ ॥ নিদালি ঝাপান, ঘুম আনানোৱ 
জন্য মন্ত্র । নিন্দোয়ালী, ঘুমপাড়ানী । পদ্মাবিষহরি । পেত্তানী, পেস্জী । পৌষল্ম্মী, 
গ্রাম্য দেবা । পাগলাপীর, গ্রামা দেরতা৷ । পেনাটি খেল। ( রঙপুরে )। পূণ, 
পৌষ সংক্রান্তিতে পূজে।। পইচ, পঞ্চায়েত, গ্রামের প্রধানদের সংস্থ।। পথাই, 
শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পূজ্য দেবাত| বিশেষ । ফুল-ফুটানি, প্রথম রজোদর্শপনের 
উৎসব । 

বাহান, Black mএ8i০। বকান্থর, ‘স্বর’ মানুষের ক্ষতি করে । বোবাহুর । 
বাণবাহান, মন্ত্র দ্বারা শারীরিক আঘাত করা ৷ বিচনাবন্‌, ঘুম আনানোর জন্য 
যে মন্ত্র বিছানার চারিদিকে পড়। হয়। বন্কাটা, অন্য ওঝার অসৎ উদ্দেক্ষে 
নিযুক্ত মঞ্জ কাট! ৷ বিষুম!, বিষুব সংক্রান্তির আচার । বিভু, বিহো, বিভা, বিভাও, 
বিয়া, বিবাহ । বীশুয়া, মারা মদনকামের বাশ বয় । 

ভেদৈখেলী । ভাগ্ডানী দেবী, ভাঙারননী দেবী । ভওরিয়া, যে অধিকারীর 
ওপর দেবতার ভর হয়। ভক্কিন্নার। ভোগা, পুজার স্থানে প্রজ্জলিত মশাল । 
ভাত ছোয়ানি, অন্নপ্রাশন । ভাণ্ডার, সাধুদের ভোজকে ‘ভাণ্ডার’ বলে। 

মান্তি লেবা, মানত পুজা ৷ মাশান॥ মানচি করা, দেবতার উদ্দেশে 
মানত করা । মাটিয়া-বিষহরি । মাশান কালী বা তেমাতাত, ( তেমাথাতে) পূজ! ॥ 
অলিদা, শিরলী। মাহান, বৈদ্য । মেছেনি । মাহাকাল । মাদার সাহেব। মদন 
কাম, চৈত্র মাসের শুক্লা অয়োদসীতে অনুষ্ঠেয় উৎসব । মতিহারী বা৷ ডাকালী 
কোবা, উপস্থিত কবি। মোটা জাগ ৷ মাদার পীর । 

যমশূলা । রূপ! রায়। 

শং, শঙ্খ । শালেশ্বরী। শিব খেল, বৈশাখ ও কানিক মাসে হয়। 

যাইটোন, যাইটোরী, 

স্যাবা, পুজ।। শ্যাওগছা, গছা, দীপবৃক্ষ । সইদ পীর । সাপরি ওঝা. 
সাপের ওঝা ৷ সোনা রায়, ব্যাস্ত দেবতা । 

হিঙ্গর, কোষাকুষি । হুদুমা, হুদুম । হোলি । হাল যাত্র। । হুকান্ধকি খেলা. 
পাটশলাকায় আগুন দিয়ে ছুড়ে দেওয়া, আশ্বিন সংক্রান্তি সন্ধ্যায় । 

২১ 
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বিশ্ব-পৃথিবী হ 

আগাতি, পূর্বদিক । আড়া, জলা জায়গ! ( উঃ কোচবিহার )। আড়াবাড়ী, 

জঙ্গল। উতোর, উত্তর দিক । 

কাদো। করুয়া। করা-কাটিয়া তারা, কালপুরুষ । কাল সাঞ্ধিয়া তারা, 
ভুকতারা । কুড়া, জলাশয় । কাংরূকোণ, অগ্রিকোশ। কল্লা, করলা নদী। 
কোর্তো, করতোয়া নদী । তোরসা । 

গাইহা, গর্ত। গাই ড্যাগরা, গোরু চলার পথ । 

ঘোক। ঘাইয়া। খাটা, পথ । 

চান, চাদ । চুয়া, কুয়ো!। চরক পড়া, বাজ পড়া । 

জলের মক! । জরধা, ময়নাশুড়ির নিকটবর্তী নদী । 

ড্যাগর, পথ । ডাঙ্গা, মাঠ। ডীঘি, দীঘি। 

টিকর, নদীর কৃল-কিনারা ৷ টিপড়ি, ঢিবি । 

ধাদিনা, নদীর তীর | ধরধর1, নদী । 

দখিন, দক্ষিণ । দরঙ্গ, নদীর তীর । 'দোলাবাড়ী, দহলা, নিয় ও জলাস্থমি । 
দোদাই, দাদাই, তিস্তার পূবতন খাত । 

নদীর খাড়ী, তীর । নদীর দরিঙ্গা ৷ নিধুয়া, বড় খোলা ডাঙ্গ।। নিপানিয়া, 
করল নদীর তীরবর্তী একটি চা-বাগান । 

পোখোরি, পুকুর । পাখার, পথ । পছিম, পশ্চিম । 

বালা, বালাও, বালুকা । 

হৈচাল, ভূমিকম্প । 

মঞ্চ, মর্ত । রুকরুকা, নদী । 

সয়াল, পৃথিবী । 

হাড়িয়াকোণ, বায়কোণ । 

মাস, বৎসর, তু, দিক, সময়, নিসর্গ জগৎ : 

অবলা, এবেলা । অবলা, বিকাল, রাত। ঘন, যাস। 

'আশিন, আগোন, বিভিন্ন মাস । আগা, পূর্বদিক । আন্ধার, আন্ধকার পক্ষ । 

উজানি, দুপুর বেলা । উজান বেলা, দুপুরের আগে ॥ উতর, উত্তর ॥ 

কাতি, যাস ॥ কৃহা+ কুয়াসা । কানা মেঘ, মেঘ ও রোদ একসক্ষে। কাল 
সাঞ্জি, শেষ রাত । কিবা দিলা, পরদিন । কাংরু কোণ, অগ্নি কোণ | কাশি 
ছাড়া, স্ব কোণে এক যোড়শাংশ ত্যাগ করেছে এমন সময়, আড়াই প্রহর । . 
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খালখন্দক, খানাখন্দ | 

গাদ্লা, গাদল, বাদল । 

ঘুঙানি বইয,ষপ, টিপ,টিপ বৃষ্টি । ঘড়িক্ষণ, অল্পক্ষণ । ঘড়িক দণ্ড। 

চান, চাদ । চোপরাতি, চোপাতি, সারারাত্রি। চৈত, মাস | 

ছোয়া, ছায়া । 

জোনাক, জ্যোৎস্না । জলের ভুলকা, বুদ্,দ | জাঙ্গাল, উচ্চপথ । জোনাক, 
জ্যোৎস্রা । জ্যাঠ, জৈঠ। জাড়। জোনাক, শুক্ পক্ষ । 

ঝড়ি, ঝড়। 

ডারা, অপ্রশস্ত দীর্ঘ নিয়সথমি, দণ্ডী । ডারা. নদী । ডেবু, দেওয়া, মেঘ । 

তিথি £ ১ ঘটিকা, ২ ঘটিক! ইত্যাদি । 

দিন বিতিলে, দিন গেলে ॥ 

গ্যাওবার, রবিবার । দিনা, দিন। দখিন, দক্ষিণ । দেওয়া, মেঘ। 
দেওয়া চিল্কানো, বিদ্যুৎ চমকানো । হুবুলা, দুধ । দুফোর বেলা, দুপুর 
বেল! । ধিক ধিক বেলা, সন্ধ্যাবেলা । শান পহর, ১টার পর । 

নীয়ারি, নীহারিকা । 

পৈসান, প্রথম সন্ধা (বেলাটা ডুবিয়া ইপসান হইয়া আসিল্‌ ) । পুষ, পৌষ । 
পছিম, পশ্চিম । পহাত, প্রভাত । পোয়াত, সকাল । পইলা সাজ, সন্ধা । 

ফেপেনা, নদীর জলের ফেনা । ফ্যারেস্তা ম্যাঘ । ফাগুন । 

বৈশাগ* বৈশাখ । বিয়ান, সকাল । বাও, বাতাল। বানা, বন্যা । 
বাও ছঞ্চরানো, বাতাস বগয়া । বোয়ালি পেটা মেঘ । বাগুচা (বাগান ), 
বাগিচা । বেলাগড়াকাল, বিকেল । বিস্তিবার, বৃহস্পতিবার । বেলা গড়েছে, 
টার পর । বেল, বেলা ডুবিল্‌, সন্ধ্যা হ'ল। 

ভ্যারো, কাদা । ভাটিবেলা, ১টার পর। ভাদর, ভাদো, ভাজ । ভবক 
নদীর ঢেউ। ভাটি বেলা, বিকাল বেল! । 

মেখের খাটা, রাম্ধন্ণ । মর! দুপুর, ১১-১২ | মই ছুড়ানি, ৯-১১। যলেয়ার 
বাণু। মাকুলি। পথা, মুড়ি দুপুর, ঠিক দুপুর । নুগান্দারী, প্রথম সন্ধ্যা । 

শাওন, শ্রাবণ । শুকুর বার । শনি। - 

সম, সোমবার | সাক্ষা, সরিক্কা, সন্ধ্যা । সস্‌ সময় । সাংকুড়া, সকাল । 

হাড়িয়াকোণ, বাস্ুকোণ । হাতিশু'ড়া- জলস্তন্থ । হ্যাট, নীচে । হিলহিলা 
বাতাস, মৃদু বাতাস । 
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ইতরপ্রাণী (পশু, পাখী, মাছ, কীট-পতঙ্গ ) £ 

আইল খ্যাপড়া, এনচোরা, কাউয়া (পাখীর নাম )। আড়িয়া, এড়ে। 
আতসা, কুকুর, বেড়ালের নখ। আইতচোরা (স্থইচোনা ), মাটির গর্তে 
বাসকারী পাখী । 

ইচংলা, ইচিলা, হো জিন? (নিচা'ও বল! হয়)। 

উহ্ি, রুই মাছ। উরি, উই । উদ্ষুনী, উকুন । 

এম্চোরা। পাখী বিশেষ । এন্দুর, ই"ছুর ( ‘সলেয়া’ও মেলে )। 

ওরস, ছারপোকা! ॥ ওল্দা বিড়াল, পুরুষ, পাজী, উৎপীড়ক বিড়াল । 

কেছুয়া, কেল্লো। কুহালি, কুহিলি, কোহিলা, কোংকিলা, কুম্থলী, 
কোকিল । কাউহা, চাট কাউহা, পাতি কাউয়া। কাট কাউছা, 
কাঠ ঠোকরা | কৈতর, পায়র৷। কানা বগিলা, ছোট বক। কুমকুম । 
কদমা, পাখী । কোষ, কোমী । কাউয়া, কাগা, কাক। কুরুণ়া, বড়ো- 
চিল। কুস্না, ছোটো! মাছ। কানকাশা, মাছের কানকো | কু'চিয়া, 
ছোট মাছ। কুডুলা, কোড়া ৷ 

খড়ি কাটি, মাছ । ফাতের! চিতি, বড়ো প্রজাপতি । খাটি, খাট, মাছ। 
খড়িকাটি । খুটা কাটা, কাঠঠোকর! । খোকলা, মাছ। খররা, মাছ) 

গাড়ো, বন বিড়াল । গয়দা, খট্টানা। গোছি, ছোটো! যাছ। পুতি 
সাপ । গদ্ধী, গন্ধী পোকা । গুযামাছ। গক ছণযাকা, গাই দোয়ানো । 

খুগ্তরি, পোকা । ঘোমনা, ঘুগরো পোকা বা গুবরে পোকা । 

চম্‌; যাড়ের কুকুদ । চেরা, কেঁচো । ডে, চাঙুয়া, পাখী । 

চিতি, প্রজাপতি । চিলা, চিল। চিত্তিয়া পাকডা, চিতে বাঘ। চেলি, 
চেলা । চকোগ্জা। চ্যাঙ, যাছ । চিলি, মাছ। 
ছেবলাই মইচ্চ, চেলা মাছ ॥ ছেদার, শজারু। ছান, গোবর ৷ 
জিঠি, টিকটিকি ৷ জলুক, জলৌকা, জোক । জোনহাকি, জোনাকি ৷ 
EE ফিডে। রা 
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ডড়ুচ্যাং, মাছ। ডাবুয়া, কাকড়ার দাড়া । ডারুকা ৷ ডেকু, কাকড়ার 
বড় পা। ডাহুক । ডুরী, মুরগী । ভাবুলা, মাছ। ভোটাপিকিড়া, বড়ো 
কালো পি’পড়ে । ডিম । ভাট কাউয্না । 

ঢাল কাউয়া | ঢ'ড়া, ধোড়া সাপ । ঢেড়াই, মাছ ॥ ডাডোয়া সারো, শালিক । 

তেলেঙ্গা, তেল। পোকা! । 

থাকলা, মাছ । 

গ্যাশাস্তরী, পাশী বিশেষ । দেওয়াল, দইগ্লল, দোয়েল । 

ধড়েয়া, বড় ই-ছর। ধাপই, বেঙ। ধোনা, মাছ। 

নিন্দুর, নেন্দুর, নেকেনাই, নেংটি ইদুর । 

হুচুনি-চাটা গোরু, অলস হেলে গোকু ॥ টি, ছোটে] লাল পিঁপড়ে। 
স্যাগড়, নেটু, প্যাটেো, গোর-ছাগলের লেজ । নেঞ্চ, ল্যাজ। নঙ,ল চোরা, 
ছোট মাছ বিশেষ । নাকশিরিয়া, বাঘ । নিছা, নিচিলা, ছোটো চিংড়ি মাছ। 

পুছ, ঘোড়ার লেজ। পাছুড়া পকা, গান্ধী পোকা॥ পকা, পোকা । 
পোখী, পরী, প্মাল । পুইসারো । পারো, পায়রা । পানি কুমড়ি, পানকৌড়ি। 
পেপুলা, মাছ । পানি মাছ, কচ্ছপ । 

ফটিং জল । ফাযাচা, ফে'চু, ফিভে পার্দী বিশেষ । ফুল বাচ্চা, মাছ। ফেরুপ, 
শেয়াল । 

বানিয়ার বহু পাখী, বেনে বউ পাখী । বহালি, মাছ। 

বাস্থুয়া, পাখী । বালিয়া, বেলে মাছ । বাছুল, বাদুড় (গোয়াল পাড়া )। 
বাম টাঙ্গিনা । বাইন, মাছ ৷ বান্দর, বাদর । বাছড়া, বাচ্চা । বল্দিয়া, 
বোঝা টানার বলদ । বোগছুড়, বোগধুল, বোকছুল, বাছুড়। বগুলা। বগা। 
বোগধা ॥ বহালি মাছ, বোয়ালি, বোয়াল মাছ। 

স'ইদম্কা, হাতী । ভুলভুলী, কুম্তকীট । ভোটা, কুকুর ভাণ্তী, ভালুক । 
ভাঙ বল্লা, বোলতা বিশেষ । ভোদোর, ভেদ! মাছ । ভোট কাউয়া। ভইষ। 

মাকেড়া, মাকড়সা ৷ মাটিয়া ঘুখু । মাছরেঙ!, পাখী বিশেষ | যয়রা, 
মইরী । মইওরের ফ্যাকম্‌, ময়ূরের পেখম । মহু, মৌমাছি । 

রামডারিক!, মাছ । বাঘখুগ্ুরা, ছোটে! মাছ বিশেষ । 

লাউজালি, সাপ বিশেষ । 

শিকনী, শকুন । শিংনী, শক্কুন । নাকিড়ি, নেকড়ে বাঘ । শাইললা, 
ছাচো। শোশা, শশক । 
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স্লস্থলী, দংশনকারী কীট বিশেষ । খুদুনী বলা, ভাঙ বল্লা, বোলত! বিশেষ । 
সারালী, পাখী বিশেষ । 

হস্ধীর দাককা, হাতীর পায়ের ৰেড়ী। হাপা, বনবিড়াল ॥ হাড়গোড়ল, 
হাড়গিলা । হাটগোল, হাড়গিলা । হিত্বজা ৷ 

গাছ-পালা, ফ্ুল-ফল, তরু-লতা £ 

অন্থন, রস্থন ॥ আখড়া, ওকড়া, চোরকাটা। | 

আত, ধান। আঠিয়া কেলা, বিচিয়া কেলা। আলুয়াকাশ । আকালি, 
লংকা । আমল শাক। 

ইলুয়া, আলের কাশ । 

উকলিমধু» ধানবিশেষ । 

এস্দন, এন্নি । এলঙ্ষ, এলাচ । এান্দুর শাইল, ধান বিশেষ । 

কাউনি, কাউন ৷ কাশিয়া, কাশ খড় । কলমু, কলমি শাক। কছ, কেতু, 
লাউ। কচুনা, কচু। কুশিয়ার, ইক্ষু । কাবেঙ্গা, কামরাঙ্গা । কেলা, কলা । 
কাঠোয়াল, কাঠাল। কানশিসা, বন্তুকুল বিশেষ । কোগা, কুড়ি । কাচা 
কেলা ৷ কাপাই, কালাইয়।। কুচিলা, কাটাগাছ বিশেষ । কাক্ষিনীগয়া । 
কুশি । কেলনা, মুখা ঘাস । কাটার ভাপ ॥ কচুদালা । কাল! শানিজলা । কুলটি, 
মাসকলাই জাতীয় । কোষ্ট। ৷ কুশিয়ার । কাজলা ( লাল, সরু )। কড়হা, কু'ড়ি। 

বোরালদার, বিতরি ধানের নাম । বিনফ্কুল। বেত। বালুয়া, তামাক । 
বাবুরি, বস্থফুল বিশেষ । ব্যাত, বেত । বাশা, বাশ । বাঘ মরিচ, বড়ো- 
মরিচ। বথুয়া, বাতুয্না, বাস্ধশাক । বিষকুডুলি, কাটা গাছ বিশেষ । বই, 
কচু গাছের লঙ্গ! শিকড় । 

ভাদইধান, আউশ ধান । ভোগা ধান, ধান বিশেষ । ভটরমরিচ। 

মুগী, লঙ্দা আখ ॥ মাটিয়া আলু ॥ মেগনাল পাটা, পাটা বিশেষ । মাকলা 
বাশ । মানা, মানকচু । মূলাই, মুলা । মধুয়া, বধু্ধা শাক । মকুচ, মরিচ। 
মানার খোপ, মাছ । যজাগুয়া। মধুদ্না, নলখাগড়া জাতীয় । ময়লা-জংলী, 
কাটা গাছ। মনা কেল।, মর্ভমান কলা । মোতী, দুখা, জলজ ঘাপ। 

রাই, সরষে । 

শোনি ধান, ধান বিশেষ । শোলা কচু, কচু বিশেষ । শিপা, শিকড়। 
শেওয়ালি, সাল! । শিশিলা, শিষূল। শেসাস, লোনা॥ শিমা, শিম। 
শাইল ধান । শগুন ভেলেঙ্গী, তামাক । শীলবিলাতী, আলু । 
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সেন্দুর, আলু । 
সইস্যা, সরিষা । সজি, সুখী কচু। সম্ভরা, কমলা লেবু । সোস, কাকুড় । 
হন্দীহোলা, এক জাতীয় শাপলার ফুল ৷ সরঙ্গানন, নলখাগড়া বিশেষ । 
পশ্চিম রাঢ়ে “‘সরুঙ্গ' । স্বন্দিবেত, বেত গাছ (আসামে খুব হয়)। যা, 
সরষে । সেন্দুর খেঁডুয়া, বুরুজমুখী, তামাক । 


দেউনিয়া, গণ্যমান্য, চালাক-চতুর, কর্তাব্যক্কি ॥ 

নোখোলিয়া* রাখাল । নোলুয়া, শিকারি । নাউয়া, নাপিত। 

পইরী, পরী॥ 

বাকালী, শাখা-বিক্রেতা । বাউদিয়া, আত্মভোলা, উদাসী, প্রেমিক ॥ 
বানিয়া, বণিক। 

ভারী, সংবাদদাতা । 

মাড়োয়ানী, ত্রত-পূজা প্রভৃতির নেত্রী । যান্ষি, মান্য । 

সাহুত, বণিক, সাধু । 

হাউলী, অন্যের গৃহে বিন! পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় কাজ করে দেয় যে ॥ 

__ ভাববাচক বিশে্য 2 

'আডডাল, আব্দার । 'অছেন।, অনাদর, অযত্ত, ( অন্সেহ )। 

আস্তারস, ভয়, অন্তত্রাস । আগ । 

কোরহাল, কোলাহল । কাজাক, ঠাট্টা । 

খেয়া, খেদ । 

গসা গোসা । গোত, গোত্র । দক্‌, রাগ, তেজ, গর্ব, জেদ । গজন, 
বিপদ । 

ঘোসা, ঘুষ । ঘোর ছানি, অসন্তজ্জাল। । 








তিক, দুঃখ । তাও, রাগ । ভিষা, পিপাসা । 

দোয়ারা। 

খাকানী, জালা-ঘঙ্রণ। । ধাকুরবাত, ধাতুর বাত, ঝকমারী । 

নাও, নাম । নিন্দ, ঘুম । নেওহারা. অন্ছরোধ, মিনতি । নালোচ, লোভ । 

এপখেনা+ বায়না । 

বিখিনী, বিপদ । বিরবান, অমঙ্গল। বাড়ানী, প্রশংসা । বাসেনা, 
গন্ধ, বাস । 

ভোক, ক্ষিদে । ভারশাক্ি, বিয়ের প্রস্তাব । ভোকের তাল, ক্ষুধার জাল! । 

মাইরপ, মার । ময়হা, মায়া । 

লোভা, লোভ । [ 

শোসারী, আশা । নাওঁ, শাপ । 

হাতাশ, ভয়। হাঙ্কার, হক্ষার। হাকই, অশ্রমান । হরিংখুরী, চিন্তা 
করা। হাউ, ভয়। 

হিল-হিল, আরাম । 

ক্রিয়ামূলক বিশেশ্যা £ 

'অকানো, কৌোকানে৷। অন্থসার থাকা, কাজে বাস্ত থাকা । আন্সানো, 
খোজ! । 

"আমচানো, চমকানো । আদ্দাশ করা, অনুরোধ কর! । 'আউলানো।। 
আওতেয়। রাখা, আন্ত করে রাখা । আটস করা, আবদার করা। আছ্ছা, 
আলাপ করা । আপচানো, আক্রমণ করা । আলোচনা, কথা বলা । আখলানো, 
পাখলানো, প্রক্ষালন করা । আপাল হওয়া, সাক্ষাৎ করা ॥ 

ইচরানো, একত্র করা । 

উক্টনো, উইকানো, খোজা । উবানো, উদ্ধহন করা। উগলানো, 
বমি করা । 34744 রে 
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দওয়া ॥ উদ্দিশ করা, মনে করা । উথাল পাথাল, তোলপাড় "করা । উষানে!।, 
সিদ্ধ কর! । উভানো, বহন করা ॥ 

ওগুলতাপা, আগুন পোয়ানো। । 

কাকানো, আচড়ানো। । কুন্দা, লাফ দেওয়া ৷ কুহুরানো, কাশা । 

খচলানো। | খড়িটিরা, কাঠ চেরা । খচমচানো* উৎসাহী বা উদ্ভোগী 
হওয়া । খোলা ভাজা, খোলায় করে ধান ইত্যাদি ভাজা । 

গুড়িমারা, লাখি মার) । গোল্ধানো। । গাওয়ানো । গোটো করা, একত্র 
করা। গান্ধা খুষা করা, কানাঘুষো করা | গা ঝকলানো, গা ঝাকি দেওয়া) 

ঘামানো, ঘোলা করা । 

চান্দানে।. খুজে বেড়ানো । চখ খানে, চোখানো, ধার কর! চন্দিরা 
লাগা, হঠাৎ উপস্থিত আতঙ্ক । চিল্কানো, লাফানো ৷ চুগঘানো, চুবানো। 
চিহিরানো, চিৎকার করা । ভব, চিবানো! ৷ চুমানো, বরণ করা। চড়ক 
পড়া, বাজ পড়া । চাটি ঢালানো?, বেড়া লেপা । চুঁড়া ভুকানে] | চিখরালো, 
চিৎকার করা। চিপড়ানো, নিংড়ানে। । 

ছবানো, রাঙানো ॥ ছঞ্চরানো, সঞ্চারিত হওয়া । ছাদা, বমি করা। 
ছেকা পাড়া, কাপড় সেদ্ধ কর! । ছান! । ছু'ইমারা, ছো। মারা । ছাদন, 
বাধন, বাধা । ছবা দেওয়া, পোড়ানো ॥ ছোয়। নিন্দানো, ভুলকানো, ছেলে 
ভুলানো| । 

জোতানো, জোগানে। । জাকতানো, সচেতন থাকা । 

সুরা, চিন্তা করা, কাদ1। ঝাড়া যাওয়া, ঝাড়াফিরা। ঝমা, খামা। 

টিপাটিপানো; দম্ভ কর! । টুমা, টুপ! । টিমানাগা, বন্ধ হওয়া । 

ঠোকন। মারা, আঙ্গুল দিয়ে ঠোনা মারা । 

ভিয়ামারা, ঠোন। মারা । ডাবা, দাবা, টেপ! । ভিয্ামারা, চিয়াই মারা, 
ঠোনা মারা । 

ডেরা কাটা, দড়ি তৈরি করা ৷ ঢেকানো, ঢেক্কানো, ধাক্কানো । ঢোকলস 
করা, নত হওয়া । 

তত্ডিত খাওয়া, স্তস্ভিত হওয়া । তিড়পন, ভড়পানো | লাদানো । 

শোওয়া । থাড়ানো, দাড়ানো! । থকা, ক্লান্ত হওয়া । থপ্‌কানো, 


আছাড় মারা । 
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দল্কানো, কাপ! । হাটিতে দল্‌কেছে কোটি। দিনগানি, দিন গুজরানে1। 
দক্তানীকরা, বন্ধুত্ব করা । দাপ্কানো, ধমক দেওয়া । দোয়া চিল্কানো, 
বিদ্যুৎ চমকানো | দই পাঝানো, দই পাতা । 

ধেদুরা-ধেদুরি, দৌড়াদৌড়ি । ধান্দানো, চিন্তা করা । ধান ভুকানো, ধান 
ভানা। 

নালানো, লোভে জিহবা সিক্ত হওয়া । নেহরা করা, অন্গরোধ কর]। 
নাটানি নাটানো, কুপরামর্শ দেওয়া, খুনস্থটি করা। নেকা, খোসা ছাড়ানো । 
হুড়া, সংগ্রহ করা । নিগানো, নিয়ে যাওয়া । নাপা, মাপা। ন্যাদানো । 
লাখিমার।। নিকলানো, বের করা । 

পুছা, জিজ্ঞেস করা। পাঞ্জি পাড়া । পেঠানো। পটা, পৌছানে।॥ 
পইতানো, পতিয়ানো, বিশ্বাস করা । পহরানো, সাতার কাটা।. পারশ 
করা, পরিবেশন কর1। পশন করা, দেখা । পাটা নেলানো॥ পাট নিড়ানো । 

ফান্দা, ফাদ পেতে ধরা॥ ফম পড়া, মনে পড়া । ফড়কানো, নাড়ানো । 
ফাউকসাপড়া, 'আবঞ্জনা জম] । 

ব্যাদেরানো” ফাক করা । বেনানো, বানানো । বাতানো, নির্দেশ করা) 
বাইরানো, মন উদাস হওয়া। 

বাচ্ছুয়া পোত্তানো বিশেষ রূপে মারা। বিছরানো, চারদিকে ছড়িয়ে 
দেওয়া । বাখেনা, ধন্যবাদ দেওয়া । বাহেচাকুটা, নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে অপরের বাড়ী থেকে ধান এনে ভানিয়ে দেওয়া । বারাবানা, বারাকুটা, 
ধান ভান। | বিনা, বেঁচে থাক! । 

ভক্তি দেওয়া, প্রণাম করা । ভুঁকি দেওয়া, ঘুষি মারা । ভোকে নালানো । 
ছুলকি মারা । নদীত ভুলকাইল্‌ (লাফিয়ে উঠল ) টাকী। ভুতানো, প্রদীপ 
নেভানো ॥ ভুরু চটকানো, ভ্ভগ্গী ক্রা। ভেরনখাটা, বেতন খাটা। 
ভেরানো, বের হওয়া । ভুক্তানো, প্রবোধ দেওয়া ॥ ভ্যালটানো, উল্টানো। | 

মুখ চড়ানো, ঠোঁট উল্টানো । মাজা, মাজা । মাঠানো, চাছা । মন 
টিকটিকানো, মনে সন্দেহ বা খটকা লাগ! । 

শোর শুমান লওয়া, সশব্দ নিন্দা বা ঈধা করা। শুৎশুানো, কড়ি 
লাগা । শোতালো। । শোক্ষরানো, শোকানো । শোভা, শোওয়া । শালা, 
মাথা । 

সোন্দানো, সান্ধানো, ঢোকা । সাটোক বা সাটোপ করা, অহঙ্কার প্রকাশ 
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করা। সিয়ানো, সিলানো, সেলাই করা। স্থত্তি মারা, শিস্‌ দেওয়া । 
স্হরণ করা, স্বরণ কর! । সাড়ানো, সাড়া দেওয়া, কণা বল! । সামটানে।, 
কাট দেওয়া । 

হাকানো, চালানো। ॥ হিলানী দেওয়া, হেলান দেওয়া । হাউপসানো, 
হাপানো। । হেকটেকানি, হাপানে? ॥ হান্দা, হানা ॥ হেস্কারি করা, ঠাট্রা- 
তামাশা করা। হস্কানো, ফসকে পড়ে যাওয়া । হাসকুটা করা, ফাকি 
দেওয়া । হদ্দ করা, নষ্ট করা। 

বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ = 

আচংকা, আচমকা । 'আধা-বাউরা নোক, ক্ষেপাটে লোক । আধিয়। 
খরচ, ক্রেয় ভ্রব্যের অর্ধেক পরিমাণ । আলাভোলা মন, উদাসী মন । আলভোক 
দেহ। আংসাং কাথা, এলোমেলো কথা । আর ছেকে, 'আরবার, - ক্ষেপে । 

উপ্র। মান্ষি, সম্পর্কহীন বাইরের লোক ॥ উড়াৎ বাইরাং করা, লাফালাফি 
করা। উঠডুবু, আশা নৈরাশ্ে দোলা । 

এখে ঘড়িত, এক মুহূর্তেই । এখে বেলায়, একই সঙ্গে । এক হস্কায়, 
এক ধাক্ধাতেই । একেশে, একেবারেই । একতার বিচন, এক সারি চারা গাছ। 

ওদোং বকী চেক্ষেড়ী, বোকা মেয়ে । ওদোর ভুষি, এলোমেলো । 

কামরাঙার পাটী, কারুকার্ধময়্ পাটী । কল্লাসে, কালাসে, তাড়াতাড়ি । 

খাড়ায় আসিল, খাড়ায় গেইল, এই এল, এই গেল । খোৎ খোং করি 
দেখা, বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে দেখা । খাইস্ুষি বেটী, যে মেয়ে খায় বেশী; কাজ 
কম যার, বিশৃঙ্খল । খ্যাক্টানো। ( মুখ ), বিরুত দুখভঙ্গী । খোক৯ করি কাশ, 
খক্খক্‌ করে কাশা। 

ঘিস্‌ করি, খুব ভ্রুতভাবে । ঘোঙর ঘোর কাশ, ঘড, ঘঙ, শব্দ করে কাশ।। 

চিটল, চপল । চেমকোট। প্যাট, শুকনো৷ পেট । 

ছন্ছন্‌ নারী, পূর্ণ যৌবন! । 

জাণ্টুমান মান্ষি, প্রভাবশালী ব্যক্তি । জাহাবাত, জাহাবাজ, বড়ো। 
জাঠেল, জাদরেল। জ্যাকজেলি পাগল, জবরজং পাগল, পুরো পাগল । 
জড়কটেয়া, জড়সড় হয়ে । €লাগোত্-জোগো্, তাড়াতাড়ি । 

ঝাকুয়া গুষ্টি, বহু লন্তান আছে যার । কট্‌কে, ঝটিতি। 

টাডুক্া-বিরা। মান্ষি, হাড় জিরজিরে লোক । টুপি”, টুপি’, পা টিপে টিপে 
হাটা । 








৩০২ পবন উট 

ঠঁস ঠস করি" কান্দা, ফুপিয়ে কুপিয়ে কাদা । ঠাট্টাদারী লোক, রসিক 
লোক । 

ডিয়া-ডোকল মান্ষি, সদাশিব ব্যক্তি । ডাং ডাং করি ; ড্যাং ড্যাং করে । 
ডিমন্ধুলাই গপ, দন্ত প্রকাশ করে গলপ করা । ডিংশাল আইন, গুরুত্বপূর্ণ আইন । 
ভূহং সংগ! গাও, অথ ও ক্লান্ত নেহ । ডিংগিরি ঢাক হওয়া, প্রুপীরুত হওয়া । 

তৎকরায়, তৎক্ষণাৎ । তোলং তোসং নদীর ঢেউ, উত্তাল ঢেউ । তরখরি, 
ক্রুত। যেমন, কামে কাজে তরখরি । 

খেকুখেজী, কর্মে অলপ স্বীলোক । 

দীঘল! উকাশ, দীর্ঘ নিশ্বাস । দোলন খোপা, বড়ে। খোপ।। প্যাখনদার 
চেগেড়ী, দেখতে হুন্দর কন্যা । 

ধাই ধাই করা উদ, কড়া রোদ । ধাই ধাই করা আকাশ । ধাউ মান্ষি, 
ছুলভ দর্শন ব্যক্তি । ধোন্দল পেটা, বড়ো পেট । ধোৎ খোৎ করি’ আসা, 
তাড়াতাড়ি করে আসা। ধাউলি-কাউসি কাম করা, বাস্ত ও দ্রুত ভঙ্গিতে 
কাজ কর! । 

নিলাজিয়া, নিলক্জ । নিদান - চাউলিগ্না, বিপদের উক্ধারকর্তী। স্রচ্চা 
স্াড়ের ব্যাটা, লোচ্চার বাচ্চা । 

পচকোট1, রোগী, অসমর্থ । পিরপিন্ড,, বড়ো । পাটকুশী রঙের শাড়ী। 

ফলাং করি, ফসু করে ॥ ফা করি নিকলানো, হঠাৎ বের হওয়া। 
ফাকোতে, এমনি-এমনি । ফোকন্দি উঠা, লাফ দিয়ে ওঠা । ফটিং ফাট 
জ্যাক, ফুটফুটে জেযোৎসা । 

বেটী ছাওয়ালী নালা, মেগ্সেলী নলা । বাসেন। সাবোন, সুগন্ধী সাবান । 

ভর আঙ্গিনা, গোটা অঙ্গন । ভাও ভাও করা, (কান ) ভৌ ভো করা। 
ভ্যাকোচকো। লোক, ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়! লোক ॥ ভাঙখোয় বুড়া, ভাঙখোর 
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মচ্‌রামচ,রি দেহ, অস্তন্থ দেহ । শিরা পাশুড়ি, মশি-বসানে! পাগড়ি । 
মুখ কেন্দেলে বলা, মুখ বিরুত করে বলা । 
লুটিয়নাখোর মান্ষি, লুঠেরা লোক । লুন চাটেঙ্গা, ঝাল চাটেঙ্গা শাক, গুন- 
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দিত উল টপ 

হাবাং মুখ! মানুষি । হাখোরাগিয়া যানুষি, হাভাতে মাহুষ । হোটোক্‌- 
টোক্‌ করি প্যাখা, ফ্যাল্ফ্যাল্‌ করে তাকানো । হোন্দোলা প্যাট, বড়ো পেট । 
হোথকা। প্যাট, এ । হুড়ং চাষা, হচ্দ চাষ! ॥ . হিড়িকডিক্‌ করি” খেলা, হৈ হৈ 
করে খেলা ॥ হিড়িম করিয়া, হালাল করিয়া, হঠাৎ করে । হুম হুম করি, 
জোর জার করে, ভরত ভঙ্গিতে । হাউক-দাউক করি’ বিরানো, “হাক ডাক” 
অর্থাৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বের হওয়া । 

[বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের অন্যান্য বিচিত্র উদাহরণ গ্রন্থমধ্যে সং্ি্ 
পরিচ্ছেদগুলিতে দেওয়া হয়েছে ] । 

B. H. Hodgson-<a ‘Miscellancous Essays Relating to Indian 
Subject,’ Vol. I (London : 1810) খেকে গৃহীত শব্দাবলী ই 

আঠোরা, সপ্তাহ । 

ওমইনি, অবাধ্য । ( মইনি, বাধা )। 
কামাইল্‌, কাজ করে যে, ভৃত্য । কানাপন, কানা । 

খুলকা,পায়ের নখ । খোপড়ি, মাখার খুলি । খেচাড়া, কর্দমসয়। খাটাপন,টক। 

গেম্গেদিয়া, বাচাল ব্যক্তি । গর্সা, কুডুল বিশেষ । গুংগাপন, বোব!। 

চেকথালি, কাদা-যুক্ত, কর্মময় । চুনাইনি, চুন-যুক্ত। চাষাড়ী, চাষার 
কাজ । চে,পসা, চালাক । 

জোহটিয়ারী, স্বোপাজিত। জাগিল্‌, জাগরিত । জলত, জলন্ত । জোতা, 
চাষ করা জমি। 

ঝুটাপন, মিথ্যা যুক্ত । 

ডেগর, পায়ে হাটা পথ । ডিকোংগী, দন্তভকারী । ডকুক, ডর করে যে। 

চিলাউ, ঢিলেমির ভাব । ছুলিয়া, অপব্যর্নী. খরুচে। 

থুখুলি, খুভনি । খোমোনা, স্তনের বৌোট। ৷ থল্মা, লিতঙ্গ। থকাই, 
ক্লান্তি । থকিত, ক্লান্ত । খোখলাপন* তোতলামি । 

দুধিয়া, স্তন ॥ দুধিয়া 'ভাই,-বোহিন, একই পালিকা। কৰ্তৃক পালিত ভিন্ন 
পিতামাতার সন্তান । 

ধাই ধাই ভাঙ্গা, ধূধূ কর! প্রান্তর । ধারুক, ধার করে যে। ধাকয়!, 
ধার করেছে যে। 

নিন্দাইল, নিত্রিত । নিভাল্‌, নিভে গেছে যা । নিলাজতা, নিলজ্জতা । 
হুনিয়া, হন যুক্ত ॥ নিরাশী, নৈরান্ত যুক্ত । 
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পানি মুতাড়ি, মুআশয় । পাগলাপন, পাগলামি । প্রজাপন, প্রজার বৃত্তি । 
পেট, পেটুক । পানিয়ের, জলময়, ভেজা । 

ফেফেরা, ফুস্‌ফুস্‌ । ছুটকা, ফোড়া । ফাকতিয়া, চালাক, হূর্ত, শঠ। 
ক্ষলিত, লাভজনক ( অকলিত, ক্ষতি )। 

বিফোম, বিশ্বরণ | বাচ্চা ঢুকড়ি, জরাবু। বৈদালি, বৈচ্চের কাজ। 
বাহ্ছনা, বাসনপত্র । বহিরাপন, বধিরের ভাব, কালা। বইয়া, কুত্সিত। 
বাতাপিয়া, বাতাস যুক্ত । 

(ভিজাপন, ভিঞ্জে হবার ভাব। ভরসী, যার ওপর ভরসা করা৷ যায়। 
ভুখিলা, ্ষ্ধার্ত। ভোতড়া, ভোতা ॥ 

মঙ্গাই, আক্রা ॥ মেঘের, মেঘাচ্ছন্ন । 

রসাইল্‌, রসযুক্ত। রোমাইল্‌, রোষশ । 

লাফানদার, গণিকার দালাল । লাজুয়া, লক্ষাশীল । 

শুকাপন, শুঞতা । ~ = 

সাক্ুক মাটি, সারঘুক্ত, উর্বর কৃমি । সচ্চোউতি, সত্য । সখা-যাত, 
সামাজিক মেলা-মেশা। সন্তহি, সন্ত।। é 

হাড়োয়া, হাড়। হেকাকুডা, উচু নীচু, চালু জায়গ।। হিশট, কাপার 
ভাব। হরকিত, আনন্দিত । 
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॥ পরিশিষ্ট : ক. ॥ 

॥ দিনাজপুরের উপভাষা প্রসঙ্গে ॥ 

“প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষ!’ গ্রন্থে দিনাজপুরের উপভাষ! সম্পর্কে আলাদা 
করে কিছু বল! হয় নি। দিনাজপুরের উপভাষা মূলতঃ আলোচ্য অধচলেরই 
উপভাষ বটে, তবে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ঈষৎ, শ্বতঙ্ছ। সেই শ্বাভন্থাটুকুই এখানে 
তুলে ধরছি । 


॥ ধবনি তত ॥ 

১. ধ্বনিতত্বের দিক থেকে সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, মহাপ্রাণতার 
মাত্রাগত অভাব । প্রান্ত-্উন্তরবঙ্গের স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে মহাপ্রাপধ্বনির আগম 
কেবল গানের ক্ষেত্রেই নয়ন, কথাভাষাতেও তা উল্লেখযোগা পরিমাণে বেলী । 
অথচ, দিনাজপুরের তা উল্লেখযোগা ভাবেই কম । অবস্থা, অল্পপ্রাণ ব্যক্জনধ্বনির 
মহাপ্রাণতা একেবারেই নেই, তাও নয়। উদাহরণ এই : 

কলঙ্ক কলঙ্। বন্দনা »বন্ধন1 ৷ ফল-পাকুড > ফন্-ফাকড় । সেবা»সে্ডা । 
বেড়ানো১ভেড়ানো। ॥ দুর্বল সডুভল । 

কচিৎ প্রারস্তিক শ্বরধবনির মহাপ্রাণতা মেলে : উল্লাস>হুলাস । লক্ষ করা 
প্রয়োজন, এই মহাপ্রাণতার জন্য পরবর্তী যুগ্ম বাধন একক ব্যঞঙজনে পরিণত 
হয়েছে । 

কখনো বা৷ মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়েছে, কিন্তু সেও পরবর্তী 
যুক্ত বাঞ্জনধ্বনির জন্যই : ভিক্ষা 1 আরী,-রী> ভিক্ষারী>বিক্ষারী । 

২, দ্বিতীয় যে বিশেষত্বটি চোখে পড়ে, তা হল স্বরসঙ্গতির ক্ষেত্রে উচ্চন্বরের 
নিশ্নায়ন ঘটা ৷ '্বরসঙ্গতির এই বিশেষত্বটি তাবৎ, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেরই একটি 
সাধারণ বিশেষত্ব । অস্তঃস্বাসমূলক মহাপ্রাণতার প্রভাবে উচ্চন্বর এখানে 
কণ্ঠযূলীয় হতে চায় বলেই এমন ব্যাপার ঘটে ॥ উদাহরণও এর প্রচুর মেলে : 

খোকা>খকা । গোলাম>গলাম । গোড়া>গড়া । গৌসাই>গসাই । 
চোখ>চখ ৷ ছোটো>ছটে। । জোগাড়>জগাড় । জ্যোতআাজঙ্া । 
ঝোলা১ঝলা । টোপলা>টপলা । দোনো>দনে! ( দুই অর্থে )। দোসরা> 
দসরা। দোহাই>দহাই। দোকান>দকান । দোষ>দষ । মুখে>মখে । 
মোর>মর । মোক>মক । মোকাম>মকাম । লোক>নক । হ'কা>হংকা । 
হোটেল>হটোল । 
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নিয্নন্বরের উতত্বায়ন এই তুলনায় অনেক কম। দু-একটি এই : গালি ( গোহাল, 
গোয়াল ঘর )> ুদ্নালি । ইংরিজি শব্দে : রেডিও>রিডিও । 

৩. মৃৰ্ধন্যীভবন, সকারীভবন প্রভৃতি পরিমাণে বিশেষ কম। স্বল্প দু'একটি 
এই : দীখি>ডেখি । দংশন করবে>ডংশিবে। বরং এর বিপরীত ব্যাপার 
দেখি £ ঢেন। (অবিবাহিত, বিপস্থীক পুরুষ )>ধেনা । দিছে ( দিয়েছে )> 
দিসে। 

৪. যুক্ত বাঞ্চনধ্বনি £ বাঙল! ভাষার3-সাধারণ নিয়ম হল, যুক্ত বাঞ্জনধ্বনি 
সমীত্থৃত হয়ে যুগ ব্যঞ্চনধ্বনিতে কপ নেয় ; তারপর পুববর্তী ধ্বনিকে দীর্ঘায়ত করে 
একটি লুপ্ধ হয়ে যায় প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভামায় এই নিয়মের ঈমৎ ব্যতিক্রম 
দেখা যায়। সেখানে হয় যুগ্ম বাঞ্জনধ্বনির একটির লোপের ফলে পরবতী ধ্বনি 
(পূর্ববর্তী নয়) দীর্থায়ত হয়ে যায়ঃ ভিঙ্ব>ডিগ্ন>ভিম৷। শি৯শি্স৯, 
শিমা; নয়তো, সমীন্কৃত যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনির সাধারণ লোপ ঘটে, _ পূরববর্তী- 
পরবর্তী ধ্বনিকে কোনে। প্রকারে বিরুত না করেই । প্রথম পরিণতিটি দিনাজপুর 
সহ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে সবত্রইযেলে + কিন্ত দ্বিতীয় পরিণতিটি দিনাজপুরেই অধিক 
ঘটে ৷ যেমন, পদের ধো £ উচ্চারণ > উচারণ । সন্মান > সমান । বুঞ্ধকালে> 
বৃধকালে ৷ পনের শেষে £ নবাশ্ন>নবান্‌ ।  সম্বদ্ধ>সম্ম্ন>সমন্‌ ( মধ্যে ও 
লেখে) সম্পত্তি> সম্পতি ।  বিস্থ>শিয়,ঘ> শিষ, ।  কলঙ্> কলত > 
কলছ । 

ত'-একটি বিশেষ ক্র প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে দিনাজপুর 
একট শ্বাতঙ্্া প্রদর্শন করে । যেমন, প্রান্ত-উত্ত্রবঙ্গের সাধারণ নিয়ম অন্পযানী হ 
হরিশ্চজ১হরিচ্চল্‌। মাণিকচন্্র>মাণিকচান্‌ । গৌরচন্ছ> গৌরচান্‌। অর্থাৎ, 
চলিত বাহল! ভাষার নিয়ম অন্থঘায়নই এখানে চক্্রচন্জসচান হয়েছে । পদের 
মধোও এটি দেখা যার হ লন্ধ্যাবেলা৯সঙ্সাবেলাসান্বেল! ৷ চলিত বাঙলার 
মতো! সন্ধা > সঞ্চা হয় নি। তবে, ধ>জ হবার দৃষ্টান্ত মেলে একক বাঞ্জনের 


ক্ষেতে 2 শোধ করা৯শোজ করা )। অনহা এর বিপরীত ব্যাপারও লক্ষ করা 
যান £ কন্টকআল> কণ্টাল>কণ্ঠাল>কঠাল ৷ প্রান্ত-উত্তররঙ্ষের অন্যত্র হত = 
“কাঠোল? । 

পদের প্রারস্ভিক যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বিপ্রক্কই ন! হয়ে সরলভাবে একটি লুপ্ত 
হনে নাম আতা পতিরিন। প্রেমলাল> পেমনাল + 2৬৮৮, ন 








প্রান্্-উন্তরবঙ্গের উপভাষা ৩৩৭ 


বঙ্গের অন্যত্র এই হত £ প্রা পর.জ1১.পজজ্া । প্রতিদিন > পর্তিদিন> 
পত্তিদিন । অর্থাৎ প্রথমে স্বরভক্তি ও পরে সমীভবন ঘটত । 

॥ বূপতনু ৷ 

ক্ূপতত্বের দিক থেকে যে স্াতস্ত্াগুলি চোখে পড়ে তা মূলতঃ ক. কারক- 
বিভক্ষি-অন্পর্গ-ঘটিত ; খ. ক্রিযনাপর্মায়-সম্প.ক্ ; গ. ইডিয়ম ও বাগধারা 
বিষয়ক ; ঘ এসং কিছু শব্দার্থ-ঘটিত । এছাড়া লবনমীয় বিশেষণ ও ক্রিয়া 
বিশেষণের কথা বলা যায়। 

১. কারক-বিভক্কি অক্রপর্গ-ঘটিত £ 

'অনাবপ্রক যচা বিভক্তির প্রয়োগ বাঙলার সব অঞ্চলেরই লোক-লাহিতোর 
একটি শৈশিষ্টা । আলোচা অঞচলেও তা দেখা যায় হ গপনের কথা, গোপন কথা । 
আন্ধিছ মাছের ভাজা, রেঁধেছি মাছ ভাজ! । মুগ কালাইয়েরর ডাইল, মুগ- 
কলাই ডাল । 

ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ প্রাস্ত-উদ্ছ্রবঙ্গের অন্যাক্স 
অঞ্চলের মতে! এখানেও আছে : মোক নাগে দয়া, আমার দয়া লাগে, দয়া হয় । 
তোক লাগিয়া মন, কান্দেছে, তোর জন্যে মন কাদছে। মোক ধরি হাত, 
আমার ধরলি হাত । 

তেমনি যী বিভক্তির স্থানে -এ- মেলে £ শুন মোরে কথা, শোন আমার 
কথা| । কখনো! মেলে -কার- £ বেহা! বাড়ীকার কাম, বিয়ে বাড়ীর কাজ । 

সপ্তমী বিভক্কিতে -ত,- বাবহারই এই উপভাষার প্রচলিত বিধি । যেমন, 
চখেত, মোর না ধরে নিন, চোখে আমার নিজ্রা নেই । চলিত বাঙলায় এখানে 
-এ- বিভক্তিই ব্যবহৃত হত । অপাদান কারক বোঝাতে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ 
মেলে £ বিছিনাত, উঠিয়া হেনে :-, বিছানা থেকে উঠে:-- | 

অঙ্গসর্গ : 

তোমার কারণে ( জন্যে) এসব ঘটনা । মোর ভালে ( আমার জন্তে ) ৷ 
মোরঠি সইতা স্বীকার কর, আমার কাছে সতা কথা বল্‌ । মোর সইতোর 
উপর (কারণে, জন্যে মোক টাকা দে। গপাই-র সঙ্গে কম্থ কথা, গোসাইর 
কাছে বললাম কথা । টাটির লাগি চুপ করি কথা শুনে, ঘরের বেড়ার কাছে 
( সংলগ্ন হয়ে ) চুপ করে কথা শোনে। 

২. সৰ্বনামীয় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ 2 

মাইটা গেল রে কুঠিয়া (কোন্‌ স্থানে )। টাকা কেছুর ( কোথায় ) পালো ৮. 


২২ 





৩৩৮ প্রান্ত-উন্তরবঙ্ষের উপভাষা। 
কেদ যাচ্ছিল ? ওঠিলা, ওইস্থানে ॥ কুনঠিনা, কোন্স্থানে । এঠনায়, এখানে । 
এঠিনা, এ । হেতলা, এইখানে । 

হেমন, হেমূন, এমন । এনো, এন ॥ যেষং, যেমন । কেবাং, কেমন । 
অতখন, এতক্ষণ । এলাক্ষুণতে, এতক্ষণে । এংনা, একটু ॥ এইংনা, এইটুকু । 

একদিনকালে, একদিন । যদিকালে, যদি কোনোদিন । 

এই প্রসঙ্গে পুরুষবাচক সবনামের কথাও বলে নিই: হামরা, আমি। 
তমা, আপনি । কেই যাবেন তরা, কে কে যাবেন আপনারা (তোমরা )। 

৩. বিশেষণ, প্রতায় নিষ্পন্ন £ 

আন্দেলা মান্ষি । দুখিয়া কপাল । বান্ধাল চিত। কাড়া-চিন্তা মান্ষি । 
বাড়ুংডাড| কপাল । কালুয়াপেচী কইনা। টেপুয়ানী কইনা | বয়সপুরাঠী 
(বয়স-পরিপুষ্ট ) কইনা | খপা-হেদেলী কইনা। শিকইমালা ধুতি। মায়্যা- 
খকলিয়া পুরুষ, পরস্্রী-লোলুপ পুরুষ । চকচকী বেছুযা ( বেটিছুয়! ), ফরসা 
স্বীলোক । চেকা নাক, খাদা নাক। আধা-রাতিয়! সময়, অর্ধেক রাত্মিতে। 

পরিমাণবাচক ২ এইখান জল, এই জলটুকু, অল্লার্থে। একখান দই, 
এক ভাঁড় দই । 

৪. ক্রিয়াপর্ধায় £ 

ক. সমধাতুজ কর্ম £ গড়ন গড়াইসে ৷ 

খ. কর্তৃবাচ্য ( জর. এই গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠা )। শিজন্ত ক্রিয়া পদ বলে ভুল 
হয় এমন ক্রিয়া পদ ২ কহেক খুলায়ে (খুলে )। মোক লাগেছে (লাগাছে, 
লেগেছে ) খিদা । ডাঙ্গাত, পাতাইছিল (পেতেছিস ) জাল । এইলা৷ লেখাছে 
(লিখেছে ) বিধি । হিল! কি কহাছিস, এসব কি বলছিস । মোক মান্ষি- 
হাসা করাইস (করিস ) না। আশ্রম চাহেছি ( চাহাছি ), আশরশ্ন চাইছি। 
কাম করামো (করব )। 

গ. নামধাতু ২ অস্থকার-স্চক £ গড়বড়াছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে । 

ঘ. অসমাপিকা এবং নিমিত্তার্থক অসমাপিকা £ ভাঙে গেল, ভেঙে গেল-। 
শুনা পান, শুনতে পেলাম॥ বুঝা পাহ্ু। ছাগল বাদ্ধবা যাইনে:-. ছাগল, 
বাধতে গিরে-- ৷ বসিবা' (বসবার ) জোগাড় কর । পলাই যাচ্ছুং, পালিয়ে. 
যাচ্ছি । ছাড়িবায় ( ছাড়তে ) নি পারিবু। ঘুরায় ( ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে) দিবেন । 

তোর নাম নি’ ছিলে (নিয়ে তারপরে, তার ফলে) মোর কি হুবে। 





দি চাদর 


উল! বেচি’ হালে, ওগুলো বিক্রয় করে । উঠি হানে, উঠে। আসি হিনে, 
এসে । জলপানলা খায়া লু ( খেয়ে নিই )। 

ঙ. ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ £ 

উত্তম পুরুপ £ হামরা খাচ্ছুং, আমি খাচ্ছি, খাই । আশ্রশ্ চাহেছি (চাইছি) । 
মুই কর, আমি করি । মুই বাড়ী চলি' আসিয়াউ ( এসেছি )। পস্তা আনতে 
কয়হাউ ( কয়েছি, বলেছি )। তোর কথা মুই বুঝা পাহাউ ( বুঝতে পেরেছি )। 
হেরিয়াণ হই’ যাহাউ, হয়রাণ হয়ে ঘাই । ছাগলটা! মুই জল দিহাউ ( দিয়েছি )। 
দেখবার আসিয়াই, দেখতে এসেছি । হামর! যাহাউ (যাই, যাচ্ছি )। মুই 
ঘাউ। এই হাউ-হকং প্রাচীন ও মধ্য বাঙল! থেকে এসেছে । 

সঙের শোগ মুই পাশুরাষো। (দুলে যাব )। এট! জঙ্গলত রহম ( থাকব, 
রইব)। চলি যাম. চলে গাব । হামরা করওম, আমি করব। নাই করম, 
করব না চিনিম-চিনিম লাগেছে, চিনি-চিনি (চিনব-চিনব ) বলে 
মনে হচ্ছে। 

ষদি নিগ্না আনল হয় তা হলে দেখালোই দি”, যদি নিয়ে আসত তবে 
দেখিয়ে দিতাম । যদি হস্থ ঝাড়1-চিন্তা মান্ধি, যদি হতাম চিন্তাহীন মান । 
আহ্ম-ন, এলাম । ছিন, ছিলাম । 

মধ্যম পুরুষ ১ কি করছি, কি করছিস। তুই দিন কাটাছি ( কাটাচ্ছিস্‌)। 
কি কহচি (বলছিস )। কেদুর ফাছি, কোথায় যাচ্ছিল । বাদ্ধিসি, বেধেছিস | 

রাখিলু (রাখলি, ঘটালি ) খিয়াতি । তুই কি নিবা আসিয়াইস্‌ (নিতে 
এসেছিস )। নেশা খাইয়াইস্‌ (খেয়েছি )। গা ধুইয়াইস না নাই, গা 
ধুয়েছিস না ধুল নি। হিলা কি কহাছিস, এসব কি বলছিস । 

ভাত খাৰু (খাবি)। তুই থাকিবু। ফুরাবু ফুরিয়ে ফেলবি। 

তহমরা হেতলা কি করেছেন, আপনি এখানে কি করছেন । 

অন্যান্য : জলপান শিলাবা হল হয়, জলপান খাওয়ালে হত, খাওয়ানো 
উচিত ছিল। কি দেখালে হয়, কি দেখাতিস । 

-আছ,- ধাতুর প্রয়োগ £ সুই রাজী’ছু' (রাজী আছি )। মোর একটা 
বুদ্ধিছে (আছে )। তোর কাম ছৈ ( আছে )। কেনং ’ছেন তে, কেমন 
আছেন? বাড়ীত, ভাল'ছেন না, বাড়ীর সবাই ভালে। আছেন না? বাড়ীত, 
গছিস্‌ না নাই, বাড়ীতে আছিস না নেই ? বেটা’ছে, বেটা আছে। 
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*. অন্তান্ত ূপতাস্মিক বিশেষত্ব ই 

ক- শব্দখৈত : জিয়া-পুত, ছেলেপুলে ॥ খাজেনা-পাতি। প্রেম-আলন্দ। 
কামে-কাটুনে, কাজকর্মে । আরাতী-বরাতী, আয়্রাভী-বয়রাতী, এয়োস্বী ও 
বরযাত্রী । খালি-নটা, থালা ও লোটা । জাত-আতি, স্বজাতি ও আত্মীয়বর্গ। 
হাল-গারস্ডি, হলকবণ ও গাহস্থা জীবন । পৌন-কুটুম, পরিজন-পুরজন এবং 
কুটুম । জড়ায় বাটলায়, মিলেঙ্ছুলে । কাশু-কীত্ভি। উল্টা-পুর্ণপ্টি। 

খ. বচন : গোকুলা*গোল্লা । 

গ. লিঙ্গ: শিষ, বেটা, শিষ, বেটী (স্ৰী ও পুরুষ শিশ্বা)। ভাউশান, 
ভাউশানী ( ভাশুরের স্বীলিঙ্গে )। ঘরে আছে যুবক বেটী কন্তা (যুবতী কন্যা), 
কাবো। 'যুবক নারী’ও মেলে ৷ বন্ধুয়ান, বন্ধয়ানী । দেউনিয়া, দেউনিয়ানী । 
্বশুর বাবা, শাশুড়ী মাও । 

খ প্রতায়, উপসর্গঃ ঢুলীদার. ডোলবাদক। ভাতারছেড়ী, ভাতার 
ছেড়েছে যাকে ; বেঙ্গুত, জুত ন! হওয়া । 

৬. অবায়ঃ 

অব্যয় রূপে -নে -র প্রয়োগ দিনাজপুরে খুব চলে। যেমন £ তুই নে মাই 
কান্দিস না । মুই পান আস্ত নে, আমি পান আনি গে । খাবার বসো নে, 
খেতে বসো গে। । 

কলং গুঠাবে নাতন ( নয়তো ) মা-বাপের দোষে । অতখন তে (অব্যয়) 
কেদছিলো ( কোপার ছিলি)। টাকাটা দেদি' হানে, টাকাটা দে তো দেখি । 

সম্বোধন £ হা" রে বা’। অব্যয্ূপে কবিতার পঞ্জংক্ষি £ ওনা কি বলিব 
দুঃখের কথা । কিংবা, হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায়। 

৭. বাকা/গঠন £ বাকা গঠনের ক্ষেত্রে দিনাজপুরের নতুন কোনে! বিশেষত্ব 
নেই, প্রান্তউন্তর বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেরই মতো । এ বিষয়ে এই গ্রন্থের ২৯৭-২৬৯ 
পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে, তদতিরিক্ত কোনো তথা মেলে নি। নঞর্থক -না -র 
বাক্যমধো অবস্থানের বিশেষ সেই একই £ ভালয় নি লাগে ( প্রাস্তউত্তর 
বঙ্গের অন্তর নি-র বদলে -না- বা -নাই-হত)। ছাড়িবা ন হাও তোকে 
(প্রোস্ত-উত্তরবঙ্গের অন্তত্র হত £ -ন$-)। প্রশ্রবোধক বাক্যে £ কেনে নি ধরিম ? 

পদাশ্বিত নির্দেশকের অবস্থান-বিপর্ধয় এইটা ডেখিত, এই দীঘিটিতে। 
বিশেষণের অবস্থান বিপর্ধগ্ন : শাউনিয়া গাছে আমগেলা ( হওয়া উচিত £ গাছে 
শাউনিয়া আম গেলা ) । 
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৮. বাগধারা £ 

প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গেয় অন্যান্য অকলের অতো! দিনাজপুরে বাগ.ধারার বৈচিত্র 
যুলত ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগের মধো ॥ এ বিষয়ে এই গ্রন্থের বাগ ধারার 
পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ( পূঃ ২৬৪-২৮৫ )। নীচে দিনাজপুর থেকে পাওযা কিছু 
বাগধারার দৃষ্টান্ত সন্কলিত হল হ 

উঠা : নিজের কলঙ্ক উঠাইস (ঘটাস )না। তোক দেখিয়া উঠিছে 
মোর চিত ( চিত্তে দুঃখ উখলে উঠেছে )। নাম উঠালু (কলঙ্ক ঘটালি )। 

-কর- :- মন করে ( হয় ) চঞ্চল । কুনো ঘরত, সি'দ কর্বা (সি'দ দিতে) 
যাম। সাহায্য করিয়া (নিয়ে) গে দাদা মিটাগ্ন টাক! । সেবা করা 
(আহার কর! )। বাকি কর! ( অঙ্গীকার করা )। 

-য!- ৪ চিরদিন খে খাইল ( থাকিল )। নেশ! খাওয়া ( নেশাগ্রস্ত হওয়া )। 

-খাট-হ চাকরি খাটা ( করা )। 

-চড়,-ঃ হাতে দড়ি চড়ানে! ( বন্দী কর! )। 

ছোট|-ঃ বন্ধক ছুটানো। ( ছাড়ানে? )। 

-জড়া- নাই পারিস্র শরীর জড়াবা” (রক্ষা করতে )। 
নাম জাগায় (নামের উপযুক্ত হয়ে ) খাঁ গে বেটা। 
রাগ জলা ( হওয়া )। 
ডাঙ্গুা খোয়া ( বিধবার দ্বিতীয় পতি রূপে কোনো পুরুষকে রাখা )। 
দেনারে বুদ্ধি। দেছু তোকে ধরমদাই ( ধর্মদায় )। বিনা দষে 
( দোৰে ) বারণ দিলে| বাড়ীরে বাড়ী ( প্রত্যেক বাড়ীকে সহযোগিতা করতে 
নিষেধ করে দিলি )। দশের পঞ্চাতি দিবা" ( পঞ্চায্েৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট জরিমানা 
দিতে) না পারিম । নিমন্ত্রণ দিবা” ( করতে ) যা । ভালর লাগি দেস্স সমন্‌ 
(ভালোর জনো বিয়ের সব্বন্ধ উল্লেখ করলাম )। কাকয়া দেওয়া (ঘটক 
পাঠানে। )॥ ঘরে ঘরে হরিনাম দাও (প্রচার কর )। বাকী দিল (বাকা বা 
কথা দিল. অঙ্গীকার করল )। ভোজন দিল (খাওয়াল)। মাপ দিবা’ (মাফ 
করতে ) নাই পারম ॥ সমাজ সেবা! দেওয়া ( সমাজন্থ ব্যক্তিবর্গকে খাওয়ান] )। 
সাবাসি দিবে ( ‘সাবাস’ বলবে )। 

“ধর = গঁসাইর কথা ধরিবার ( গ্রহণ বা অন্গকরণ করতে ) হবে । হাট যাছে 
দকান ধরিয়া (দোকান নিয়ে হাটে যাচ্ছে )। মুই যাছু' দেউলিয়া ধরিবা” 
('দেউনিয়া’ বা কর্তীব্যক্তির কাজকর্ম জোটাতে ) । 
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-নে- মাপ নে (ক্ষমা চা’ )। ঘর জিয়া নেওয়া (ঘর জামাই রূপে থাকা )। 

“পড়, পথে পড়ে (হয় ) ডাকাতি । কন্‌ কামত, পইসে (কোনো কাজে 
আটকা পড়েছে )। ছটতে পড়িসে মাওড়িয়া (ছোটো বেলাতেই মা-মরা 
হয়েছে )। পছন্দ পইসি (পছন্দে পড়েছি. পছন্দ হয়েছি)। কি ছুঃখ 
পইণে তোর (তোর কি দুঃখ পড়েছে, হয়েছে )। 

-পা-ঃ কি দোষ পালু (দেখলি )। 

“পাড়-ঃ কতয় জন! সাবাসি পাড়ে ( ‘সাবাস’ বলে )। দান পাড়া ( করা )। 

-বসা-ঃ মনট। বসে নাই (লাগে নি, স্থির হয় নি )। 

-বাভা- সন্ধান বাতানে। ( দেওয়া, বলা ) । 

-বান্ধ,; আর আছে দুধের সর বান্ধ ( জমানে! )। 

-বেচা-ঃ দোকান বেচিম ( বেচাকেনা করব ) । 

-বেসা-ঃ বাজার বেসানে। (বাজারে বেসাতি কর] )। 

“মান-ঃ তোর ভরসা মানে! (করি )। 

সমার্‌ কপাল মাইঙ্থা ( মেরেছি, খেয়েছি )॥ 

-মিশ!-ঃ আটকুড়। নামটা মিশায় ( মিশিয়ে, খুচে । যাবে । 

-যা-ঃ আদাবসীর না যাইস ডাঙ্গুয়া ( আধবয়সী দ্রীলোকের দ্বিতীয়বারের 
পতি হোস্‌ নে )। 

রাখ, রাখিলু খিয়াতি (অধ্যাতির স্থষ্টি করলি )। এই সংসারে মুই 
রাশিম নীল (লীলা করব )। 

-লাগ-ঃ জলশোরীর লাগালে (স্থির করল) বেহা॥ নাগালে পঞ্চাতি 
(পঞ্চায়েত বসাল ) । 

-সাজ.-: খড়ি-কাট। সাজিছু মুই ( কাঠকুড়োনী হয়েছি আমি )। 

-হ’-ঃ আখির কালতে হবে ( আখেরে করবে ) নরকে গমন । 


2. অর্থের পরিবর্তন 2 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শব্দের অর্থগত পরিবর্তন সন্বন্ধে এই গ্রন্থের ২৯৬- 
৩০২ পৃষ্ঠা জন্টব্য । দিনাজপুরের উপভাষায়ও এইগুলি দেখা যাক্স। কিছ 
উদাহরণ নীচে দিলাম : 

খাওযা। (খাবার, খাছ) দে আনিয়ন।। দুইজনে রাস্তায় মিলন (মিলিত) 
হুইল। মন আমার অশান্তি (অশান্ত )। করিলাম সত্যতা (সত্য)। 
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দোকানটা বেচেক (দোকানে বসে বেচ )। তোর মহাজন ( মহাজনের কাছে 
খণের পরিমাপ ) কত? কালের জন্য (চিরকালের জন্য) গিছে। পুজার 
খরচ নিবা’ নাগে (পুজার জন্য উপচার ক্রয় করতে হবে ॥ ‘খরচ’ এখানে 
‘উপচার’ )। 

আগুনের বসস্তকালে পুড়িয়া করিল ছাই ( বসম্তকালে মাস্ুধ কামদগ্ধ হয় ৮ 
খুব বেশি পরিমাণ আগুন ;-_আগ্ুনের “বসম্তকাল' কূপে কজিত)। বুড়া 
গাহিন (উদৃখলের দীর্ঘ মুষল, যা অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেন 
সেটি বৃদ্ধবৎ, জীর্ণ )। বাঙ্গুক্ কথা € *বাঙ্গর” মানে ছোটো» এবং “ছোটো” 
থেকে ‘অশ্বুতপ্রায়'। বে কথা খুব আস্তে বলা হচ্ছে) । মোটা ভোজন (যে 
ভোজনে স্থূল উপকরণ থাকে, উচ্চন্তরের খাদ্যন্রব্য পরিবেশিত হয় ন! যেখানে )। 
ভাজা-পোড়ার কাম (রান্না করা )। গাওভারী হওয়া ( গর্ভবতী হওয়া ) । 
চিতুন বয়স ( চুল বয়স, অল্প বয়স ; যেহেতু অল্প বয়সেই মানু চটুল-চপল হযে 
থাকে ॥। অধবা। ( ‘সধবা’ ও “বিধবা” শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার দরুণ এটির 
উদ্ভব । স্বামী থাকতেও যে নারী পর পুরুষের সঙ্গে অন্ত চলে যায় ) ॥ 


॥ শিষ্ট সাহিত্য ও দিনাজপুরের উপভাষা ।। 

দিনাজপুরের উপভাষা দু-একটি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে । এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হুল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “বৈকালিক' (প্রথম সং চৈত্র, 
১৩৫৪ )। নিতান্ত সাম্প্রতিককালে দিনাজপুরের এক স্থানীয় লেখক লিখেছেন 
‘ভকোশ’ নামে একটি উপন্যাস । 

নীচে 'বৈতালিক' উপন্থাস অবল্বনে দিনাজপুরের উপভাষার পরিচয় 
দেওয়া হল । এতে দেখা যাবে, পূর্বে দিনাজপুরের উপভাষার যে পরিচয় আমরা 
দিয়ে এসেছি, অনেকক্ষেত্রেই তার সঙ্গে এর মিল নেই । নারায়ণবাবু মূলতঃ 
বরিশাল জেলার মাহৰ, তার পিতার কর্মস্থল ছিল দিনাজপুর, সেই সুত্রে 
দিনাজপুরের উপভাষার সঙ্গে তার পরিচয় স্থাপিত হয়। সংলাপের মধ্যে এই 
উপভাসাটিকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে আমাদের ধৃত পরিচর 
বহুক্ষেত্রেই বৈসাদৃশ্থময় ॥ তবু, এই উপভাষা একটি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, 
এই ঘটনাটিকে মনে রেখে -বৈতালিক: অবলঙ্বন করে তার পরিচয় দিলাম £ 

ব্যক্কিনাম 2 হাজার, উপান্থ, ধলাই । 

সাধারণ শব্দ : বকারি, পাখি বিশেষ । পাইসা, পদ্সস। । ফতা৷ ( নারীর 
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পরিধেয় বস্ )। আন্হার (আন্ধার, অন্ধ )। জাল মাছ (চিংড়ি মাছ )। 
কাক্‌নি আলু। 

সবনাম ( নির্দেশক ও পুরুষ বাচক ) £ ইটা, যিটা, ওইটা, সিট!, উসব, ইসব ; 
ই (এই ), উ (ওই ) ; উগলা, ইগলান (এ সমস্ত ), ইয়ার ( এর )। 

মুই, হামি, হামাক, হামার ; মোরা ; তু, তুম্হার, তুম্হার, তুম্রা; তুমাক ; 
তুহাক ; উয়াদের, উয়ারা. উদ্নাক, উহাক, উগলাক্‌ ; ইয়াক ; কাউক ( কাউকে ), 
ক্যাহো, ক্যাহোকে (কাউকে ), কাউক । (কাউকে ); অর (ওর) উ, উর 
(ওর ),-_ প্রভৃতি । এছাড়া ‘আমি’ এবং ‘তুমি’ বহুবার মেলে । কুনো (কোনে) । 

সর্বনামীয় বিশেষণ 3 এইঠে (এখানে), ওইঠে ( ওখানে ), সেইঠে 
(শেখানে ), কুন্ঠে ( কোনখানে ), যেইঠে (যেখানে )। উধার ( ওইধারে )। 
'আযাতে (এত ), ক্যাতে (কত )॥ অখনই (এখনই ), আখেন (এখন )। 

কারক-বিত্ক্কি-অন্সর্গ £ বাপক, বউক, বহিনটাক, তুমাক । মানুষগ্ডলাক । 
তাক দিয়া (তা দিয়ে )। সামনত,, নরকত, বিছানাত, । 

কাইল থাকি (কাল থেকে )। বাপের চাইত, ( চেয়ে) বড় আর কেহ 
নাই। তুমার ঠাই। আপনার ঠাইয়ত,। তোমার সাথ, দেখা করিবা 
চাহোলে। 

অসমাপিকা ক্রিয়া ও নিমিত্রার্থক অসমাপিক! ক্রিয়া £ মারি" ফেলিবে। 
মারা খুশি হই" দিঙ্ন। হ'কার জল ছিটাই" দাও_-পালাই' খিবে। কুন্ঠে 
মরিয়া যাবু । 

থাকিবা’ চাহি। ছাড়িবা" কহিছ। নরকত যাবা’ লাগে। কী কহিবা* 
চাহোছেন। পুজা করিব!” আসিবে । কাউকে কহিবার নাগে না । 

ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ £ 

উত্তম, পুরুষ £ হামি যাছু ( এইটিই আলোচ্য অঞ্চলের খাটি কপ ), কিন্তু 
নারায়ণবাবু 'হামি যাছি’ কূপঞ দিয়েছেন, এবং এটিই বেশিবার দিয়েছেন। 
কাহারে! খাছি (খাচ্ছি) না পরোছি ( পরছি )। খাবার পাছি (পাচ্ছি) 
না। হামি হাত জোড় করি কহছি (কইছি, বলছি )। কখনো পাই £ 
বুঝিবা পারোছি (পারছি) না । 

হামি চইঙ্, (চললাম ) । দিলু (দিলাম )। খুঁজিন ( খুঁজলাম ) । বুঝিবা 
নি পাইন, (পারলাম ন! )। বহিছিহ, গেইছিঙ্ছ ( বসেছিলাম, গিয়েছিলাম, )। 
আইলু ( এলাম ) । 
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কী দোষ করোছি (করেছি )। লি আসোছি (নিয়ে এসেছি )। করি” 
ফেলিছু (করে ফেলেছি )। 

সবচেয়ে বিভ্রান্তি ঘটেছে ভবিস্বাৎকাল নিয়ে । একেবারে পূর্ববঙ্গের ক্ূপটিকে 
নারায়ণ বাবু উপস্থিত করেছেন: বদলাম্মু (বদলাব ), পারিসু (পারব ), 
আসিমূ (আসব ), দিমু (দেব )। শুধু একবার পাই £ হামি আর পারিম্‌ না 
(পারব না। হওয়া উচিত হ না পারিস) ॥ 

মধ্যম পুরুষ £ সাধারণ ও তুচ্ছার্থক রূপের ভিন্নতা প্রদশিত হয় নি। তবে 
কচিৎ সন্্মার্থক রূপ প্রদত্ত হয়েছে । 

যেইঠে যাছ (যেখানে খাচ্ছ)। ই গায়ের মান্ষপ্তলাক কেমন দেখিছ 
(দেখছ )। ইগ.লান কী কহিছ ( কইছ, বলছ )। করোছিস (করছিস )। 

খালু ( খেলি )। গেইস্ছিলু কুটুমবাড়ী ( কুটুমবাড়ী গিয়েছিলি )। মইন 
(মরলি )। 

ঢের নিখিছ (লিখেছ) । কী পালা বানাইছ (বানিয়েছ )। 

মরিবা যাবু (যাবি )। জীবন কাটার (কাটাবি)। পারবু লা তুই 
(পারবি না তুই )। 

সঙ্রমার্থক রূপ £ হুজুর তো সকলই জানোছেন €জানছেন, জানেন ) । 
কী কহিবা চাহোছেন (চাইছেন )। কী কহোছেন (বলছেন )। নৌতুন 
আসিছেন (এসেছেন )। অথনি যাচ্ছেন (যাচ্ছেন )। 

প্রথম পুরুষ £ কে য্যান আসেছে (আসছে )। শিয়াল যাছে (যাচ্ছে )। 
হাকা টানোছে (টানছে। হওয়া উচিত টানেছে ) তবে, প্রত্যাশিত রূপ 
“বেড়াছে" (বেড়াচ্ছে) মিলছে, কিন্ত পরেই পাই-_“কহোছে" ( হওয়া উচিত £ 
কহেছে )। 

'মইচ্ছে' (মরেছে ) পাই ; যেমন, “আসোছে' (এসেছে ) পাই, তেমনি । 

ভাল খিলাইলে ( খাওয়াল )। দেখা করিবা চাহোলে ( চাইল )। 

শিয়ালে খিবে (খাবে )। 

বাকাগঠন £ বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে নারায়ণবাবু, উত্তরবঙ্গের বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করেছেন__নএর্থক অবায়ের অবস্থান প্রসঙ্গে । যেমন : একটা পাইসা বেশি 
না দিম । হামি যাবা নি পারিসু। অবশ্য উত্তম পুরুষের ভবিশ্লাৎ কালীন 
ক্রিয়া পদের ব্যবহার সম্পর্কে সংশয় থেকেই গেল। পদাশ্রিত নির্দেশকের 
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ব্যবহার অবস্থা যথাযথই : ওইটা চালাকি (ওই চালাকিটা ) হামার ভাল 
লাগে না। 

বাগধারা 2 

খা হামি ক্যাহোকে ডর খাই না (ভয় পাই না)। মোক দেখি ডর 
খাবেন না। 

"চড়," বেলা পহর চড়ি' গেইছে ( এক প্রহর বেলা হয়ে গেছে )1 

ছাড়, বাপের নাম ছাড়িবা" ( পরিত্যাগ করতে ) কহিছ? 

-টান্‌ঃ হাকা। টানোছে। 

“ধর-ঃ আপনি ধরি যাবে ( লেগে যাবে )। কোমরে অস্‌ (বাত ) ধরা, বাত 
হওয়া । 








-বান।-£ ইগ,লান কী পাল! বানাইছ ( প্ৰস্তত করেছ )। 
-ভাঙ-ঃ ঢের খাটা ভাডি' আইলু । 


নার 





একটু চুপ মারি’ ( করে ) থাকিলে তো হয়। 

-লাগ,-ঃ বাপক না মানিলে নরকত যাবা নাগে (যেতে হবে )। মনে 
নাগোছে (লাগছে, মনে হচ্ছে )। কাউক কহিবার নাগে না ( বলতে হয় না)।, 

-সর্‌- রাধিকার উপর থাকি মন কি সরি গিছে? 

ধ্রনিতবগত দিক 2 

ধ্বনিতন্বের দিক থেকে বলা যায়, মহাপ্রাণ ধ্বনিকে লেখক যথাষখভাবে তুলে 
ধরেছেন £ তুমহার ( তোমার । | পিচ ( পিড়ে )। বুঢ়া, বুঢ়ী । কাড়ি খালে 
(কেড়ে খেল )। গড়ায় (গড়ায় )। চড়ি (চছ়ে)। পড়ায় (পড়ায় )। 
বেড়াবে ( বেড়াবে )। লক্ষ কর! দরকার, ড-ঘটিত মহাপ্রাণতাই সংখ্যায় অধিক । 
এছাড়া পাই £ বামহন | ব্ৰাহ্মণ ), টেরহি ( টেড়ি )। তভো (তবু) । চিন্হ 
(চিন ) নাই । 

রশ ধ্বনির লোপ এবং র-এর আগম : আগি (রাগি' রেগে ) একদম, 
রাগুন ( আগুন ) হই গেল । রর 

প্রান্তউত্তর বঙ্গে অপিনিহিতির প্রকোপ তাদৃশ নেই । নারায়ণ বাবু এইগুলির 


© 
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উল্লেখ করেছেন : আইজ, কাইল। মাইন্ষের (মানুষের ) ॥ মাইনলেন না 
(মানলেন না )। মজা লুইটবা (লুটতে ) নাগিছিস্থ । 
পরিশেষে একটি তথ্যের উল্লেখ করি। ডঃ মুহস্মদ শহীদুল্লাহ, সম্পাদিত 
'পূরপাকিস্থানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান” (বাঙলা একাডেমি, ডাকা £ ১৩৭২/ 
, ১৯৬৫ ) গ্রন্থে দিনাজপুরের অনেক শব্দ পাওয়া যাবে । তবে, অনেকক্ষেত্রে সেই 
শব্দ এবং তার প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের উচ্চারণদ্থারা প্রভাবিত হয়ে গেছে । 
দিনাজপুরের পশ্চিম অঞ্চল বিহার-সঙ্গিহিত। কাজেই সেখানকার ভাষা৷ 
আবার বিহার দ্বার! ঈষৎ প্রভাবিত ॥ তবে সেই প্রভাব যতখানি ধ্বনিতবঘটিত 
ততখানি রূপতত্বঘটিত নয় । 


আমাদের এই আলোচনায় বিহার-সঙ্গিহিত পশ্চিম দিনাজপুর মোটামুটিভাবে 
অঙ্পপস্থিত রইল || 








॥ পরিশিই-_খ ॥ 
॥ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষার নিদর্শন ॥ 


['পোহাতী" নামীয় প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায় লিখিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য 
পত্রিকার প্রথম বধের প্রথম সংখ্যার (১৩৮৮ ) সম্পাদকীয় ] 

সগায় সগারে কাথা কয়। উমার কাথা কবার ঢেল জাগা আছে পত্র- 
শত্তিকা আছে । হামারলার কাথা কবার কুন জাগায় নাই । অথচ হামারলার 
ধা অনেক লেখক আছেন, অনেক প্রাতিভাধর, জ্ঞানী-গুণী আছেন, কবি, 
সাহিত্যিক, গায়ক, বাদক ও লঙ্গীত-ষ্টা আছেন-ধার কাখা শহরে বন্দরের 
“আবহাওয়াৎ মিশিবার জাগা পায় লা। ফারাকোৎ পড়ি থাকে। ঘোর 
মগসলঙ গুণুরি গুনুরি কান্দি বেড়ায়। এই মতন ঘোর মগসলৎ কান্দি বেড়া 
কবি, সাহিত্যিক, গায়ক আর প্রতিভাধরগিলার মনের কাথা যাতে করি 
কণার পারেন তারে জন্যে ঢেলদিন হাতে একখান পত্রিকা নিকালিবার চান্দাছি। 
টারী বাড়ী, পাশ পড়শী গ্রামের দাদা ভাইয়া মিলিগ্লা মিটিং মিটিং ও করিনি 
অনেকবার অনেক কয় জাগা। কিন্তুক খুঁড়িয়ার তলের দরবারে হইসে, হামার 
কাথ। কবার কুন পথে পাওয়া যাছে না। কবার গেলে হিদিহুদি যেমন তেমন 
করি বছরটায় খুরেছে__ঢেলল। ছলছতা গেলেক--ন্ুযোগ-হবিধা গেলেক কি 
মতন ঢোং পারাব দশাতে পড়ি গেনি পত্রিকা নিকিলিবার যায়! । 

কী করি কী করি কহতো কইতোো ২৭শে মাঘ আপি পইল । এদ্দিন পরে 
চোং পারালার কনেক তাড়বড়ি উঠিল। হাউক-দাউক করি আর ও দাদা 
ভাইয়া পাশ পড়শী চিনা-জান। বন্দু-বাদ্ধবোক ডাকেয়া পত্রিকার কাথাটা 
নিকিলালু সগারেঠে । সগায় মাথা চুলকায় আর কয় ‘হো, হো পত্রিকা 
এইবারে বাইর করিবারে নাগিবে-হুইয়েট! পাতও যদি বিরায়_তাহ সই।" 

শ্তেষমোশ ঠিক হইল যায় যায় হামার কাথা কবার বাদে বুদবুদ করেন 
মনে মনে তায় তায় সগায় পত্রিকা বাইর করিবার খচ্চা দিমেন, আর আইসেছে 
২৭শে মাঘ পত্রিকা যেমন করি হোক বাইর করিবারে নাগিবে। 

তড়িখড়ি করি পত্রিকার নাম ঠিক করা হইল । পত্রিকার নাম সদ্বন্ধে কাহারো 
কুন মূল্যবান উপদেশ থাকিলে বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবকাশ থাকিল । 


ঞ 
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ধকৃফক্‌ করি পত্রিক! বাইর করিব! যায়! হুয়তো৷ অনেক নামী লেখকের লেখ! 
বাদ পড়িল-আর জাগার অভাবে অনেকের লেখা হামার দপ্তর পড়ি নই__ 
তার জন্কে হামেরা দুঃখিত ॥ তাও ছাপার হরফে অনেক নামী বেনামী লেখক, 
নিজের লেখ! দেখিয়া উৎসাহী হবেন বলিক্াা মনে করি ॥ লেখ] যার বার 
এইবারে বাইর না হইল উম্যারলারঠ অনুরোধ রইল হোন নিরুত্সাহী না হন ॥ 
বরং পত্রিকার কলেবরটা বাড়েবার বাদে উম্যারলা যাতে সচেষ্ট হয়া আগে 
আসেন তার জন্য একান্ত অনুরোধ নইল। পাঠক-পাঠিকা, নামী-বেনামী 
লেখকদের সকল পরকার মূল্যবান উপদেশ পত্রিকা পরকাশে সুষ্ঠু সহায়ক হউক 
আশ! করিম। 

পশম পত্রিকা নিকিলিতে অনেক ভুলভ্রান্ডি হয়তো থাকি গেলেক । মহৎ 
গুণে সেইলা মানেয়। নিবেন । 

( প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাযায় একাধিক সাহিত্য ও সংবাদপত্র প্রচারিত 
হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে একমাত্র 'পোহাতী’ ( "প্রভাতী, )-ই সম্পূর্ণরূপে 
এই উপভামায় প্রচারিত হয় বলে এই পঞ্জিকার প্রথম বধের প্রথম সংখ্যার 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি সন্ধলিত হল । সম্পাদক-_শরহৃপেন্দনাথ রায় । ঠিকান! 2 
আনন্দনগর, পোঃ-_ময়নাগুড়ি, জিলা জলপাইগুড়ি । 

‘জাগরণী', 'উত্তরধঙ্গ', “আমাদের কখ)", 'জনমত’ প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকার 
কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “উত্তরবঙ্গ নামীয় সাঞ্চাহিক 
পত্রে কখনো। কখনে! সংবাদ আলোচা উপভাযায় প্রচারিত হয়েছে। যেমন, 
‘হাখোরাগিয়ার উপর ডাকাতি’ (২৭শে আ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ; ১৩৭২; ইং- 
১২ই আগষ্ট, ১৯৬৫ ) শীর্ষক একটি সংবাদ । স্থানাভাবে এটি সঙ্কলিত করা 
গেল না। ] 








শ্রীনরেশচজ্্র রায় 


আজিকালিকার কাথা না হয়॥। অনেক দিন আগ, নিহাই চুল্লি নামে 
একজন লোক আছিলে৷ | উয়ায় এত নিহাই করির পারিছিলো! যে উদ্নার নগত 
নিহাই তর্ক দিয়া কাহয় না পারে । সেই তালে উয়ার নাম লগায় নিহাই চুল্লি 
খুইছিলো । হয়ত উয়ার ভাল নাম একটা আছিলো! কিন্তু সেইটা নাম ধরিয়া 
উয়াক কাহয় কুনদিন ডাকায় নাই । নিহাই চুঙ্গি করি সগায় উয়নাক ডাকায়। 

সেই নিহাই চুক্সির একটা বিধুয়া বইনি আছিলো ॥ উদ্নার বইনিটা গাবুর 
বয়সে আড়ি হওয়াতে উয্ায় নিহাই চুন্নির বাড়িতেই যৈবন কালট। কাটায় নানান 
ধর্ম চিন্তা ও ধর্মকাজ করিয়া । গারুর বয়সে আড়ি হয়ায়ও উন্নায় একাদশী 
টেকাদশী এইমতন নানান ব্রত পারগ্র করিয়া একদিন পিখিবী হাতে বিদায় 
নেয়__-সগারে মতন করি । 'ন্মর হয়া তো আর কাহ জন্মে নাই । উয়াকো 
যমরাজার ত্বারে হাজির হবার নাগিল একদিন | 

ষম্প্ররীতে যায়া উয্নায় দ্যাখেছে সোনার সিংহাসন, যমরাজ! বসি 'মাছে। 
ছুই পানে দাড়ে আছে যমদূত আর কালদূত। আর এক পাখে খাত! নিয়া বসি 
আছে একজন, উগ্নায় বলে পাপ পুণোর হিলাব লিখি রাখে তামান মান্পির,__ 
উয়ার নাম বলে চিত্রগুপ্ত । 

নিহাই চুক্সির বইনি য্যালা যমরাজার আগ দাড়ালেক--স্যালা যময়াজা 
চিত্রগুপ্তক কইল-_“ছ্যাখ তে! চিত্ৰগুপ্ত এই বিধুয়াটা কি কি পাপ করিসে ?" 

চিত্রগুপ্ত খাতাটা। খুলিয়া দেখিবার লাগিলেক । দ্যাখিয়া কলেক _ “মহারাজ 
ইয়ায় সারা জীবনে যাত্র একটায় পাপ করিসে ।” 

“হু! কি পাপ পড়তে! শুনি 1” 

চিত্রগুপ্ত বিধুয়ার পাপের কথা পড়িয়া কবার ধরলেক-_“মহারাজ এই বিধুয়া 
নারী জীবনে কুন পাপ কাজ করে নাই । যৈবন কালে আড়ি হয়ায়ও ইয়ায় সতী 
নারীর ব্রত পালন করিয়া চলিলে । কিন্তু তবুও ইহার একট! সামান্য পাপ লেখা 
আছে। লেট! হইল-__ইহায় একদিন__সেদিন ছিলো আরো একাদশী, বাড়ীর 
সগাকে বড় ইলন্তামাছ খাবার দেখিয্সা মনে মনে চিন্তা করিসে__“মুই যদি 
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গানুর বয়সে বিধুযা ন! হ'হু হয়, তাহলে মুইও আজি সগারে মতন করি মাছ ভাত 
খাবার পারন্থ হয় |” বিধুয়া নারীর মাছ-মসং খাবার চিন্তা করাটাই পাপ. তাও 
'আরো সেদিন ছিল একদশীর পারণ ॥ মহারাজ এখন ইহার শান্তি বিধান 
করেন । 

মহারাজা তামান কথ। শুনিয়া কইল-__হুঃ বেশী পাপ না করে। কিন্ত 
ইয়ায় বিধুয়া হয়া মাছ-মপৎ খাবার চান্দাইসে । তাও আরো একাদশশর দিল । 
ইয়ার একটা শাস্তি হওয়া উচিত। আচ্ছা এইটা পাপ-এর তানে উদ্নাক পচা মাছ 
_দেইটা মাছত থাউ থাউ পকা হইসে, সেইটা মাছ উ্লাক নাকে মুখে ঠিসাও । 

শান্তির কাথা শুনিয়া নিহাই চুন্সির বইনি যমরাজা যাতে শুলিবার পায় তেমন 
করিয়া কছে-_“এল! এঠে যদি মোর নিহাই চুঙ্গি দাদা নইল হয়, তাহলে মোর, 
একটা! শান্তিও না হইল হয়" 

রাজার কানত কাথাটা কনেক আওজা পড়লেক । চিত্রপুপ্ক পুছিল 
এচিত্রগুপ্ত কি কছে বিধুয়াটা ?” 

“মহারাজ ৷. বিধুয়াটা কছে--যদি উনার নিহাই চুনী দাদা আজি এঠে 
নইল হয় তাহলে নাকি উয়ার কুন শান্তি না হইল হয় ।'' 

“'কোটে আছে তোর নিহাই চুঙ্গী দাদা? উন্নায় নোলে বা কি করলেক, 
হয়?” যমরাজ বিধুয়াক পুছিলেক ! 

“ক্যানে বাড়িতে না আছে। উল্নায় এঠে নইলে নিহাই করি মোর পাপটা 
উনি দিল হয়।”' বিধুয়া উত্তর দিল। 

যমরাজ কইল-_“আচ্ছা ঠিক আছে । যাতে! যমদূত-_নিহাই চুঙ্গীক ধরি 
আনেক ।” 

যমদূত কইল-_“মহারাঞ্জ উয্নায় যে এলাও মরে নাই। উহার আমু যে 
এলাও ফুরায় নাই” “ওঃ” 1 তথকরায় তো । আচ্ছা ঠিক আছে। উদ্নাক 
যায়া জ্যান্ত ধরি আনিস । যায়া তামান কাথা কোকো! । তাহলে আসিবে । 
দেখিস কুন অন্থবিধা না হয় যেন উয়ার ৷ 

নাতে লিল) নাদ চলেই নট জাপি ত 

. . 

সেইদিন ছিলো! দারুণ তুফান-এর সময় । নিহাই Eee 
বেলা নিন্‌ যাবার ধরিসে খুব আরাম করিয়!। নিহাই চুন্নী হইল আলস্কার 
যম । সেই সময় যমদূত যায়া উদ্নাক ডাকে অঠাইল! নিহাই চুন্নী যমদূতক 
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দেখিয়া চম্কিয়া উঠিল । যমদূত উন্নাক উনার বইনির তাষান কাথা কইল 
আর কইল এলায় উয়াক যাবারে নাগিবে যমরাজার আজ্ঞাৎ। তামান কাথা যেলা 
শুনিবার পালেক সেলাছিনি উয়ার ধরটাত কণেক প্রাণ ফিরি আসিলেক । উয়ায় 
সেলা যমদূতক কছে-_-ও, এইট! কাথা। আচ্ছা চল্‌ চল্‌ তাড়াতাড়ি যাওয়া যাউক । 

যাইতে যাইতে উমর! একটা মন্ত বড় নিধুয়া ডাঙ্গার উপর দিয়! যাবার 
ধরলেক ৷ ডাঙ্গাখানত একটাও কুনঠে গছ নাই। কুনঠে কণেক জলও নাই 
যে তিষ্যা নাগালে জল পাবে কাহ । 

শেলা নিহাই চু্লী কছে “ওঃ এইখান ডাঙ্গাত, যদি একটা গাছ গাড়া 
যায় আর একট! বড় দিঘি খুঁড়ি দেওয়া যায় তাহলে খুব পুণোর কাজ হয়। কি 
কও যমদূত ? কত লোকের উপকার হুলেক হয়, না? পরার উপকার করা 
তা খুব পুণোর কাজ, না?” "যা খুব পুপোর কাজ”__যমদূত কইল। 

"আচ্ছা আগত যষপুরী হাতে ফিরি আইস তো, ঠিক এই কাজটা মুই করিম । 
তাহলে মোর একট! পুণা হবে?” । 

"আরো কিছুদূর যাইতে যাইতে উদ্ুরা একট! নদীর উপর দিয়! যাচ্ছে । 
নিহাই চুপ্নী দেখেছে আর কছে-__“মানপির নদী পার হইতে খুব কষ্ট হয়। মাজে 
ছোট একখান্‌ নৌকা "মাছে । বানার সময় কত লোক হয়ত অকালে প্রাণ 
হারায় নৌকা ডুবিয়া । এঠে যদি একখান ভালো পুল দেওয়া ঘায় তাহলে তে 
মানশির খুব উপকার হয়। আচ্ছা, আগ ফিরি আইস যমপুরী হাতে । 
তৎকরায় মুই এঠে একখান পুল দিম ॥। কি কইস যমদূত? তাহলে মোর 
'আরো। একটা পুণ হবে না?" 

“হা তা তো হবে ।” যমদূত কইল । কাথা কইতে উমুরা যমপুরীর ছুয়ারোৎ 
যায়৷ পড়লেক । 

যমদূত যমরাজার আগত মায়া কছে “মহারাজ ইয়ারে নাম নিহাই চুঙ্গী।”" 

নিহাই চুর্রী হাত জোড় করি যমরাজকে কইল-_“ধর্মরাজ কনছিনি মোক 
ক্যানে ডাকাইসেন 1” 

যমরাজা কইল-_-“তোর বইনি একাদশীর দিন মাছ দেখিয়া লোভ 
সামলেবার না পারিয়া মনে মনে মাছ খাবার চিন্তা করিছিলো । তাতে উয়ার 
অনেক পাপ হয়। তার ন্তালে উদ্লাক সুই একট! শাস্তির আদেশ করিন্থ : সেল 
উদ্নায় কয় কি-_উগ্নার সিহাই চী দাদা বসি ৰাকিল্‌ হস তাহলে: নাকি উগ্নার 
কুন শান্তি না হলেক হয় ।' 





৮১ 
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“ও ঠিক আছে । হান্রাজজ আগত ছ্যাশো তো মোর কটা পুশ লিখিলেন 
তোমার খাতাত |” নিহাই চুন্রী কইল। 

শুনিয়! বমরাজা চিত্রপ্ঞ্চক পুছিল-_গ্ঞাখতে। চিত্রগুঞ্ত ইয়ার পাপ-পুণ্য কত_ 
গিলা লেখা হইসে । চিত্র খাতা৷ ভ্যাস্কার্যাশ্রা দ্যাখে নিহাই চুক্গীর কুন পুণ্য 
লেখা নাই । জ্ছার কইল-_মহারাজ ইহার কুন পুণ্য লেখা নাই । 

শুনিগা তো নিহাই চুক্সী রাগি গেল্‌। রাগিয়। কছে:__-“'বায় রে আসিবার 
সময় নে মুই দুইট। পুণ্য করিয়া আসিস সেইল! লেখেন নাই ক্যানে ? যমদূত 
সাক্ষী আছে । একখান নিধুয়া ধবধপিয়া ডাক্গাত মুই গছ গাড়িম কঙ্গ। 
ডিগিও একটা খুঁড়ি দিম। আর একটা বড় নদীত পুল দিবার চান্দান্থ ॥ 
এলাতে মোর কুন পুণ্য লেখেন নাই |” 

নিহাই চুন্রীর কাথা শুনিয়া হাসিয়া যমরাজ্জা কইল. "দূর পাগল, এইলা 
কাম তো তুই এলাও করিস্‌ নাই । আগত যায়া করেক্‌, সেলা লেখা যাবে ॥ 
সুখত খালি কইলে তো আর পুণা হয় ন) ॥' 

নিহাই চুগ্ীও সেলা আস্তে হাসিয়া নরম স্বরে কছে-__“'তাহলে মহারাজ্জ 
মোর বইনিও তে কুন পাপ করে নাই। ক্যানে উয়ার শাস্তির বিচার হইসে । 
উয়াও তো খালি খাবার চান্টাইছিলে| । তহকরায় তো সার খায় নাই ।” 

ষমরাজ নিহাই চুর্সীর কাথ। শুনিয়া আর কুন উত্তর খুঁজি না পাছে। 

সেলা নিহাই চুন্নী কছে-__ “তাহলে মহারাজ যোর বইনির পাপ তো হয় নাই৷ 
যেইটা লেশিছেন, কাটি দেন, কাটি দেন । যমরাজা আর কি করে। নিকুপান্জ 
হুয়া উন্নার বইনির পাপ কাটি দিবার কইল আর উদ্মার বইনিক গোলক ধাষে 
পাঠেবার আদেশ দিল যমদূতক্‌ । আর নিহাই চুন্গীক তাড়াতাড়ি যমপুরী 
হাতে শিখিবীত পাঠেবাণ বাবস্থা করুলেক। কওয়া না যায়, আরও ইহায় কি 
নিহাই নাগায় মমরাজার নগৎ। তাহলে যমরাজার স্থনাম হয়ত নষ্ট করিবারও 
পারে । আর মনে যনে যমরাজ। ভাবেছে__তৎকরায়্ ইয়ার নাম নিহাই চুক্নী ॥ 

[ এটি নেওয়া হয়েছে “পৌহাতী+ নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকার ১ম বধের ১ম 
লংখ্য। (১৩৮৮ ) থেকে । শেষে মন্তব্য ছিল : “জলপাইগুড়ি জেলার কিংবদন্তী” ॥ 
বলা প্রয়োজন, এটি বাঙলাদেশের সর্বত্রই প্রচলিত আছে । ] 


২৩. 





দ্রথাতির কাথা 
কালীপদ শীল 


এক গেরামে আছিল এক বুড়া । বুড়ার অবস্থা ভালে কবার নাগে।: খিল! 
জমি জমা আছে, খাঁটি খাইলে কুনয় দুঃখ নাই । কেই বুড়ার আছিল একেনা 
বেটা আর একেনা বেটী ৷ ব্যাটাটা, বড় আর বেটাটা ছোট। বেটাটা ছোট 
হলেও বেটার আগো২ বুড়া__বেটার বিয়াও দিছে ভৈচালু, দেউনিয়ার ব্যাটার 
সতে । কাথা কয়_"বেটীর কপাল আর বান্দীর কপালের স্থখ দুঃখ কায় 
গণিবার পারে ?”" তিস্তা নদীই ভৈচালু দেউনিয়ার বাড়ীঘর, জমি-জম] তামাল 
ভাসে নিগাইছে । ভৈচালুরও রমরমি থামিয়া গেইছে। বুড়ার বেটা-জাগুয়াইর 
কপাল এলা দুঃখের সীমা নাই। পাড়ার লোক বুড়ার বেটার এলা নয়া নাও 
খুইসে “ছুঃখাতি"' । 

ছুখাতির ছুঃখেতে দিন যায়। নানান মতন রোগে-শোকে সোয়ামীটাও 
নাপেরা। পরিষে । গাএপোষা মানষি হাড়ভাঙ্গ। খাটুনী করির না পারে বাদে 
উদ্নাক কাহ কিষাণও না নেয়। 'আশিন কাত্তিয়া দিনত কাহ ছুখাত্তিক বাইচাও 
ভুকির নাদে। আইজ ভেলেক দিন থাকি হা-খোরাকে আছে দোনঝনে | 
গেল বছর হা-খোরাকে দুখাতির সাত বছরের সোনার খাদু গেইসে মরি । তাও 
সুখের নৈজ্দাৎ, উন্নায় হাত পাতে নাই কারোঠে। কাথায় কয়_ 

“বড় নোক ছোট হলে না পায় কিনির ধান, 
ছোট নোক বড় হলে না পায় কিনির পান ।”" 

২. সেই নাকান দশ! হইচে দুখাতির । আগিলা কাথা ফম পরিলে অর বুক 
ভাঙ্গিয়া যায়, চু দিয়া জল পরে ঝার-ঝর করি । ভাবেনায়, নিন না ধরে 
আতর বেলা। 

ছুখাতির ফম পরে অর বাপের বাড়ীর কাথা । দাদাক বিয়াও দিয়। বাপও 
এগইসে মরি । খিলা ধন-সম্পত্তি খুইরা গেইসে ভাতে দাদার তো কোনয় 
হু নাই । মনে মনে ভাবেচে--যদি দাদার বাড়ী যাওয়া যায় ভা" হইলে কি 
দাদা মোক ফ্যালে দিবে? এলা মোর দিন পরিচে বাদে কি মোক চিনিবারে 
লা হয়? ক্যানে ন! চিনিবে £ দাদাটা তো মোর আর সেইমন মানি না 
হয়। খালি বৌদিটা কনেক...। আর ভাবির না পারে ছুখাতি। আর 
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মাথাট! কনি বিগিরি যাছে। ভাইর বানী যাওয়ার কাথাটা অর শোয়ামীক্‌ 
কয়কে বা কেমন করি । উদ্ায় যেমন মানষ্ি-- ন! খায়া মরিবে, তাও ‘মানের 
হানী' করিবে না । কিন্তুক আর না! খায়ায় বা কয়দিন নয়া যায়। তামান 
নৈজ্জা শরম শিকিয়াৎ তুলি খুইয়া অর সোয়ামীক্‌ না৷ কইতেই অয় চলিয়া গেল 
অর ভাইয়ের বাড়ী । 
“এক পহুরি পথ দুখাতি এক নিমিষে গেল, 
ধনী ভাইয়ের বাড়ী আসি উপনীত হুইল ৷” 

ভাইর বাড়ীতে পাও দিতেই অর নাপের! সোয়ামীটার কাথা ফম পরিয়া 
গেল। ব্যাচেরাক না কয়া আইসাট! বোধায় ভুলে হইল ৷ বিরিবার চান্দাইলে 
এল! অক কায় নিকিলাবে ? জলের জন্যে খেঙ্গাইলে এল! কায় জল দিবে? 
না আর দেরী করিস না। সোদর খাওয়া দিন মোয় এটা না হয়। তার 
বদল বৌদিরটে চাইরট? খুদি চান্দেযা নিয়া পচ, করিয়া বাড়ী যাও। নাতেন 
হুত্তি ভেলা কি হচে। এইলা কাথা ভাদেছে দুখাতি ভাইয়ের বড় ঘরের 
স্থলকিটাৎ খাড়া হয়া। 

হুলকিটা হাতে আগিনাখান পাও দিতেই দুখাতি গ্যাখে উয়্ার ভাউজ 
আগিনাৎ বসি চাউল ঝারির ধরিসে। মনে কইল-_ "আজি সাইৎ বুঝি 
হুইচে” । আরে! ভাবেচে--“হ্য। কণকে বা কেমন করি । না হয় কমু । যদুক- 
নাদে? না-_ক্যানে না দিবে? কোনদিন তে! মুই উদ্জারঠে চান্দাও নাই । 
মোর যেল! দিন আছিল সেলা উদ্নাক মুই কত দিস, খোয়াছু। সেই কাখাল। 
কি ভুলিয়া যাবে |” 

ছখাতি আগিনাৎ খাড়া হয়া আছে দেখিয়া ছুখান্তির ভাউজ মনে মূনে 
শাবেছে_“ছুখাতি আজি আরো ক্যানে মোর বাড়ী আসিচে। ঠিকে কোনশ্বান 
টি (সেই ভাবিয়া দুখাতির ভাউজ দুখবাতিক আগ না কারে, বসির 
ন! কয় । উহ্থায় খালি হাট সুখে চাউলে ঝাড়ে ॥ 

দুধাতি ব্দার কি করে, স্কাচকেট! কুকুরের নাকান উন্নার ভাউজক কচে_ 

“এক দোন তোর ধানোরে,._ 
নয ছই দ্োনও ত্রাস তুব্বোরে, 
ক’ বৌদি দাদা কোটে গেইসে ?? 
দুখাতির ভাউদ্দের মন্দের সন্দেহ ব্মানো বাড়িদ্ধা গেইল । দুখাতি 
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ঠিকে কোন চান্দাবে। তা-না হলে অর দাদার খোজ করে ক্যানে? হিলা 
কাটা ভাল না হয় বা। এই ভাবিয়া ছুখাতির ভাউজ কলেক_ 
“নিধুয়া পাতারোরে, 
বড় বাঘের ভয়রে-- 
€সইটে গেইলে তোর দাদা হাল ধরিয়া ৷” 
দুখাতি ভাবিল,_দাদার দেখতো পান্থ না। ভাউজক কয়| কুনো লাভ 
নাই। অনেকদিন পর আআসিঙ্র খন, ভাত্তিজাটাক দেখিয়া য1ও। ভাতিজাক 
«দখির তানে ছুখাতি অর ভাউজক ফেত্র কলেকস- 
“এক দোন তোর ধানোরে, 
সবই দোন তার তুষোরে, 
ক’ বৌদি সোনা কোটে গেইসে ?” 
ছুখাতির ভাউজ ভাবিল--'ছেধাতি ফ্যাকেনা বাড়ায়ডে। এইমন করি 
সময় কটাবে, আর ভাতের সময় হ'লে পিড়া পারি বঁপিবে। ভাল ন! হয় বা। 
মোর ছায়য়াক দেশ্দির না নাগে । উয়ায় অদিয়া দিয়া ঘাউক্‌ । এই ভাবিয়া 
ছুখাতির ভাউজ কচে__ 
শবোচা খর মোর সোন্দাইস্‌ না, 
নিন্দের ছাওয়া ওঠাইস্‌ না” 
ভাউজের কাখা শুনি দুখাতির মনটা ভেপিরি গেইল। 'আর খুদি-টুদি না 
চান্দেয়া বাড়ী যাবার ধরিল। যাচে আর ভাবেচে_-”কাখাট। না কয়া কেষন 
হুইল? মুই না হয়না খায়া "আর দুইদিন থাকিম্‌। কিন্তুক নাপেরাটার 
কি দশা হইবে? হায় ভগবান । তোর চরণৎ কি মুই এতই "অপরাধ করিচু। 
ভাবিতে ভাবিতে ছুখাতির মাথাটা খুরিয়া যাচে । দেহাটা থাং ন! খাং করেছে । 
বাড়ীর পাখে ঠ্যাংটা একবার আগাচে তো? ভিনবারে পাছাচে। 
হে পাশে হইচে কি-_ছুখাতির ভাউজের মাথাত াছিলে| উক্কুনি। সেই 
উনি অর ভাউজের মাথাত ধরিচে কাসরেবার | উকুনির কাথা কম পড়িতেই 
ভাউজ ভাবেচে_-“হ্য। ছুখাত্ডিরঠে উককুনিল! বাছি নিলেতো হইল হয়। দ্যাখো 
ছখাতি কতদূর গেইল 1 টপ, করি ব্যাড়ে ভে দুখাতি বেলী দুর যায় নাই। 
ভেকটা শুনির পারিবে । সেলা দুখাক্ডরি ভাউজ ছুখাতিক্‌ ভ্যাকেয়া কচে_ 
শক্যানে আসিলু দুখাতি_ ক্যানে যাছিৎ বা, 
২10. ফিরি আসিঙা মোর একটা কাখা শুনি যা”. 7. 
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'ভাউজের ডাক শুনি দুণাতি ভাবেচে_“ভালে হইল। ভাউজ যখন নিজে 
পুছিলেক, ত! কাথাটা কইম্‌ ৷ দের দিবে না দের-_ না দিবে । আর কি ব্দর 
কাখা, সেটাও শুনি আইসো1 1” দুখাতি আরে! ঘুরি আসিল অর ভাউব্জের 
কাথা শুনির তানে । ফিরি আগিয়া অর ভাউন্দক কলেক_ 

“তোক কহা কি হবে বৌদি 
দাদার বাড়ীত নাই, 

"আলিম চাইরটা খুদির বাদে 
সাতদিন খাওকে নাই ।” 

ছুখাতির কাখ শুনিয়া উগ্নার ভাউজ কাইক করি চাইবুটা খুদি ক্দালিয়া 
দিয়া কছে__ “এই দিহ্ছ মাই খুদি তোক 

কাপেডাতে বান্দি নে, 
তার বদলে মোর মাথাটার 
উকুনি বাছি দে |” 

ছখাতি খুদি পায়া খুব খুশী হইল। খুদি চাইটা কাপড়ের কানিৎ, বান্দি 
নিয়া পিড়া পারি বসিল ভাউজের মাথার উক্কুনি বাছির। কিন্তক উকুনি 
বাছা আর স্যাষ হয় না। ছুখাত্তি ভাবেচে মোর খুপে দেরী হয় গেইল । 
হুত্তি যে তার কি দশ! হইল তা কায় জানে । মুই তো উক্ণুনি আর পাণ্কে 
না, ভাউজের উকুনি তে! রায়ে না । বাড়িত তে! কয়াও আইসো নাই_ 
কেমন কাশুটা হইল এল! । ভাবিতে ভাবিতে কত,খন যে দুখাতি নিন্দে 
ঝুমিচে, তা কবারে না পারে। 

ছুখাতির ও নাকান ঠাট দেখি ভাউজের দেহ! গেইল্‌ জ্বলি । তা হয়া 
কলেক কি--“কী খুদি পায়া এলা নিন্দে ঝুমিডিৎ?" কয়া খুলি চাইট্রা 
নিলেক কাড়ি । ঘাড় ধাক্কা দিয়া নিকিলি দিলেক বাড়ী থাকি । 

দুখাতির মনত খুপে আঘাৎ নাগিল্‌ । ধন-সম্পত্তি নদীই খাইসে, কোলার 
যাদু মরি গেইসে, তাও দুখাতির মনত এইমন দুঃখ আর কোনদিন হয় নাই । 
ুখাতি ভাবিল এটা মোর কপালের দোষ । খাটার যাথাৎ বসি যনে মনে 
ভগবানেরটে অনেক কান্দিল । চক্কর জলে বুক্ক ভাসিয়া গেল।. উদ়্ার কান্দন 
দেখি বনের পশ্ু-পাখিলাও বোধায় চক্কর জল ফেলাচে । এইবার ভগবানেরও 
“বোধায় কনেক দয়া হইল । 
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ওঁ পথ দিয়া যাছিল এক সন্যাসী ৷ সন্যাসী দুখাতির দুঃখের কাখা। 
জনিয়া উদ্নাক একট! 'সোনার ডিক" দিয়া কলেক__“দুখাতি, য! ছুঃখ 
করিস ন। ৷ এইট! বাজারৎ ব্যাচেয়া তুই অনেক টাকা পাবু.-_ধনী হবু, তোর, 
আর দুঃখ থাকিবে না।” 
সঙ্গ্যাসীর দেওয়া ‘সোনার ডিকাটা” ব্যাচেয়া দুখাতি দুই দিনেই ধনী হয়া, 
গেইল। তার আর কোন অভাব নাই । নাপের! সোয়ামীটাও এবার 
রাজপুত্র হইচে। পাড়ার মান্ষি এলা কয় -“বুড়ার বেটীক দুখাতি নাওটা। 
আর সাজে না।” 
ভাউজের কাথা দুখাতি ফিন্তক এলাও ভুলে নাই। ভাউজক উচিত 
শিক্ষা দিবার তানে এইবার ম্যাল! মিষি-মণ্ডা সওদ করিয়া ছুখান্তি গেল উয়ার 
ভাউজের বাড়ী । ভাউজ তো এবার দুখাতিক দেখি মহ! খুশী। দুখাতির 
এবার খুব আদর । ছুখাতিক এবার উদ্নার ভাউজ্জ কোটে থোয় আর কোটে 
না খোয়। কি খোয়ায় আর কি না খোয়ায় । 
ধিলা মান্ষি মিষ্টির ভার আনিসিলে, সগাকে খোয়য়া খুইয়া ছুখাতিক ধরি 
উয়ার ভাউজ বসিল খাবার । “'খা-দিদি সোনা মোর । বার বছরে আসিলু 
খ!। কোনয় জোগার করির পাও নাই-_ ।'' ছুখাতির ভাউজ এইষন 
করি কত কি যে কচে তার সীমায় নাই। 
ছখাতি কিন্তু আর খায় না। ডউয়ায় ভাবেচে- “এই আদর ততো আর ঘোর 
অন্তে না হয়। মোর শীখা-খাডুর জন্যে ৷” দুখাতি কিন্তু করিলেক কি-_উয়ায় 
নিজে না খায়| উনার শাখা-খাডুক খোবার ধরিলেক__। 
কচে_ 
“ৰবারে শাখ-খাডু স্ব 
তোর আদর ন। মোর আদর, 
পাৰা-খাডুর আদর 1" 


এস ত বধের প্রথম ক্স! (যাহ. ১২৮৯) রেকে। 
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॥ পরিশিহ__গ ॥ 
॥ শিষ্ট সাহিত্য ও প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা ॥ 


॥ ছেঁড়া তার (প্রথম প্রকাশ £ কাতিক, ১৩৫2 । দ্থি- সং ভাক্র, ১৩৯১) ৷৷ 

প্রখ্যাত ন ও নাট্যকার, স্বগত তুলসীদাস লাহিড়ী, বি. এল. ছিলেন রশুপুর 
‘জেলার অধিবাসী । রঙপুরের উপভাষাতেই ত্তিনি ভার “ছেঁড়া তার’ নাটকের 
সংলাপ রচনা করেন । নাটকটি অবলগ্বন করে আমর! রঙপুরের উপভাষার 
পরিচয় দিচ্ছি £ 

॥ সাধারণ শব্দ ।। 

আধি করা, প্রজাগিরি করা। আধিয়ার--অর্ধ+ ইকার, প্রজা । অলগ, 
হিন্দী -অলগ-, পৃথক ৷ কাউটাল, বিপদ, ঝামেল! । কালা, "পারবি -সল্গা-, 
মাথা । কেইল্না, কেনো । খুলী, খোলা, অঙ্গন্‌। এইরকম 'হাটখোঁলা-* 
হাটের অঙ্গন । গাঞ্জা, গজা। গীদাল-গীত+ আল, গায়ক । ছাওটা, 
ছোটো! কাপড় । জিরাত, আরবি শব্দ, ফসল। জোনাইক, জ্যোৎস্র।। 
টাপর, গোরুর গাড়ীর ‘ছই’। টারী, পাড়া। দুধকুশী, চিচিঙ্গে । নাফ শাক 
নাফ! শাক, শাক বিশেষ ( প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যে এই শাকের নাম 
বহুবার উল্লিখিত হয়েছে )। পাটা, পাট । পেন্টি, প্রাজনবাড়ি । প্যাল্‌কা, 
আলোচ্য অঞ্চলের সর্বাধিক প্রিয় ও পরিচিত তরকারি । পরদাদা, দাদার 
দাদা, ঠাকুরদা । ফম্‌, "আরবি ফহম, স্বরণ । বাজন, বাচ্য (‘বাইজ’ও 
লিখেছেন )। হাতাশ, হতাশ, ভয় । নলটন, লণ্ঠন । 

॥ ব্যাক্তি নাম ॥ 

প্রত্যয় নিশ্পন্ন, -উ- প্রত্যয়ের প্রাধান্য :ঃ কুড়ান্থ বৈরাগী । শিয়ালু । ছুলু। 
শীতু পাইকার । টাকুয়া বনিজ । 

দাতাল কৃদ্দ.স । ড্যাঙ্গা ছমের । গাটিয়া জয়েন । 

॥ ধ্বনি তত্ব ৷ 

ক. এ>এা!ঃ জেল>জ্যাল। দেনা>প্যানা । 

খ- মধ্যন্বর লোপঃ দোততর1দোত,রা । কাপড>কাপড।। কিছ 
প্রাস্ত উত্তরবঙ্গে -কাপেড়া- বেশি মেলে । এখানে হিন্দী প্রভাব পড়েছে । 
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গ অশিনিহিত্তি বেশ পাওয়া যাচ্ছে : মাঙ্বে>মাইন্যে । মারিবে৯ টি 
সাইরবে । চারি>চাইর । আজি> আইজ । হারি>হাইর। আসিবে> 
সআাইসবে । মরিব>মইরমো | পারিবার>পাইরবার। খাটিতে খাটিতে> 
খাইটুতে খাইটুতে । প্রাস্ত-উন্তরবাঙ্ের অন্যত্র এই পরিমাণ অপিনিহিতি দেখ) 
যায়না । 

ঘ বাঞ্চনবর্ণের দ্বিত্ব জপের উদাহরণ পাচ্ছি । এ বিষয়ে এই গ্রস্থের ৬৫ 
পৃষ্ঠা জরষ্টবা । তুলসীবাবুর প্রদত্ত উদাহরণ : আলাপ ( আলাপ )। আল্লাপন |! | 
(আলাপন )। শোৱোক ( স্লোক)। চালাক (চালাক )। হাহাকার |! 
(হাহাকার )। | 

ও বৰাঞ্নবৰ্ণের এই দ্বিত্রূপের কারণ অনেক সময় খুঁজে মেলে । যেমন £ 
প্রতিদিন > পরতিদিন > পত্তিদিন, সমীভবনের ফলে । প্রস্তর >পাখর, সমীভবন 
ও মহাপ্রাণতা । হিন্দী প্রভাব থাক! বিচিত্র নগ্ন । 

চ. নিশ্চন্নার্থক -ই-, শ্বরসঙ্গতির জন্তে -এ- তে কূপ নেয়: পাচে টাকাত, 
(পাচ টাকাতেই ) । ছয়েটা ( ছয়টাই )। একেটা ( একটাই )। 

॥ ক্কূপতন্ব ৷ 

প্রত্যয় ₹ 

প্যাটভ্যাংরা1-পেট ডাঙ্গর+আ |  সল্সলা<সল্যল : আআ? গীদাল” 
গীত + আাল। দাতাল-দাত + আল । কৃঁডিয়াএকু্ড + ইয়া । বন্দরিয়া < 
বন্দর + ইগ! | টাকুণ। টাক + উগ্ন। । 

শব্দ দ্বৈত 2 

কাণডা-কাৰড়ি । কাম-কাজ । ছাওয়া-ছোট1। টাকা-পাইসা। তড়িৎ 
ঘড়িৎ। পাইখ-পাখংলা (পাখি ইত্যাদি )। বাজা-টাজা (বাছা প্ৰভৃতি )। 
শলেয়া-ধড়েয়া ( ই"ছুর ইত্যাদি )। হাজ্া-শুখা । হাবি-জাবি। 

অনুসৰ্গ £ 

চাইরে| পাকে ( চার দিকে )) খ্যাতের স্ডিতে ( ক্ষেতের দিকে) । 

বিশেষণ ৪ 

ফাট! কাপড়া (ছোঁড়া কাপড়) ॥ মান্যমান মাহুষ ॥ বুঝমান মান্য | 
স্থনস্থন্‌ বাড়ী ( শূন্য বাড়ী )। 

পরিমাণ বাচক : এক পালা টাকা । একটুকু কাম । গুটিক চিড়া ( চারটি 
চিড়ে) ৷. - - b নর a 









} 
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সর্বনাষীয় ক্রিয়া বিশেষণ হ 

এইঠে (এখানে ), এতি (এদিকে ), এত্তি ( এখানে ) ইঠে, এইঠে 
গতি, ওত্তি। উত্তি, উতি (ওদিকে ) | এলায় (এখনই ), এলায়ও (এখনও )। 
কোঠে (কোথায় )। এতয় (এতই ), ততয় (ততই ), কতয় ( কতই, কত )। 
কতগুয়া (কতগুলি । যেমন: কতগুয়া জমি )। কোনয় € কোনোই, 
কেনো )। 

সর্বনাম হ 

উত্তম পুরুষ : মুই, হামি, হামার, হাযারগুলা । মোরে ( আমারই ), 
মোরয় ( আমারও )। 

মধাম পুরুষ, সাধারণ : তোক ( তোকে ', তোরা, তোরগুলাক, তোরায় 
(তোরাই ), তুইয়ে ( তুইই )। 

সম্রমার্থক £ তোমাকে (আপনাকে ), তোমরা হইলেন (আপনি হলেন ), 
তোমারগুলার ( আপনাদের ), তোমারগ্ধলাক । প্রান্ত-উত্বরবঙ্গের সাধারণ 
নিয়ম অন্থযায়ী তোমরা" এই বহুবচনাত্মক পদই একবচনের সাস্মানিক অর্থ 
জ্ঞাপন করে, কিন্ত ক্রিয়াপদের সাশ্মানিক কূপ চাই ₹ সাক্ষী থাকেন তোমরা, 
আপনি সাক্ষী থাকুন । 

প্রথম পুরুষ £ তায় ( সে ), তাক (তাকে )। 

অন্যান্য সর্বনাম : এায় (ও, নিকট নির্দেশক )। ইয়ার (এর, নিকট 
নির্দেশক )। উয়ার (ওর, দূর নির্দেশক ), উয়াক (ওকে )। উমর! ( উনি, 
দূর নির্দেশক, সগ্রমার্থক )। উগ্নারপ্ধলাক (ওদেরকে )। 

যায় (যে) । কায়ো (কেউই )। 

অসমাপিকা, নিমিত্তাৰ্থক অসমাপিকা £ 

না যায়! (খাইয়া, যেয়ে )। খায়| (খাইয়া, খেয়ে )। খাটিয়া খাটিয়। 
(খেটে খেটে )। বাচি' আছে (বেচে আছে ) ৷ পত়েয়া ( পড়িয়ে ), তলেয়া 
(তলিয়ে), পালেয়া (পালিয়ে ), দাড়েয়! ( দাড়িয়ে ), সরেয়্া ( সরিয়ে ), 
জালেয়া (জালিয়ে )। 

নাইওর খাবার (খেতে) চায়। জুতো শিখি তুই হাইটবারে পাইরবার 
ইস, জুতো পরে তুই হাটতেই পারিস না। 
"ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ : 

উত্তম পুরুষ £ শ্বপ্রে দ্যাখো, ( দেখি )। 
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চাষা, হুইনো ( হলাম )। উজ্জাইনো (উজালাম )। হামরা বইনো। 
(মরলাম )। তাল হারাইনো ( হারালাঘ-)। ক্যানে হামি অমন কাম কইন্যো 
(করলাম )। 
নিতরত্ত অতীত £ যা ধান পাছিনো তাতে মোর চলিল্‌ হয় ( চলত )। 
পড়ি ন! যাচ্ছিনো এলায় (এখনই না পড়ে যেতাষ )। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের 
২২৩-২২৫ পৃষ্টা ভ্রইবা । 
মুই হাপসাইছো (হাপিয়ে উঠেছি, ক্লান্ত হয়েছি) ভাই। পাঠাইছে। 
- ( পাঠিয়েছি )। কষ্ট পাছি (পেয়েছি)। আন্ছি (এনেছি )। আছিনো। 
(ছিলাম )। দোকানে শুতিছিনো (শুয়েছিলাম ), যৌগিক ক্ৰিয়া । 
মধ্যম পুরুন £ সগ্রমার্থক £ সাক্ষী থাকেন তমরা (আপনি সাক্ষী থাকুন ) । 
দিলু (দিলি)। 
নিতাবৃত্ত অতীত : পাশ করি হাকিম হলু হয়না | এইঠে যদি শুনালু হয় ত 
শুইন্যো হয় (এখানেই যদি শোনাতিস তবে শুনতাম )। তুইও যদি সেইকালে 
খাকলু হয় ত কাচায় খাইবার চালু হয় (তুইও যদি সেই সময় থাকতিস্‌ তবে তুইও 
কাচাই খেতে চাইতিস )। | 
বাচৰু (বাচবি)। শুনাবু ( শোনাবৰি )। নাৱৰু (খারবি )। ) 
তোরায় বানাছিস (তোরাই বানাচিছস )। 
বড়ম চাল্লাক হছিস ( বড়োই চালাক হয়েছিল )। ফ্যালছিস (ফেলেছিস )। 
অন্থজ্ঞা £ তামাক খোয়াও (খাওয়াও) । দেখি আইসেক (দেখে আয় )) 
এত্তি আইসেক (এখানে আয় )। 
যৌগিক ক্রিয়া : বাড়ী আসি’ গেলু ( বাড়ীতে এসে পড়লি ; | 
প্রথন পুরুষ : থাকিল্‌ ( খাকল )। জোনাইক হইল্‌ ( জ্যোৎস্না হল) । .. 
নিত্য অতীত ₹ হাজার বছর আগেকার মাহ কাচায় খাছিল (কাচাই . 
খেত )। আগুন কইববার জানে নাইও € জানত না) ! তোমাক জ্যালের 
= ভাত খোয়াইল.ই হয় ( আপনাকে জেলের ভাত খাওয়াতই )। ০০৪৪ 
আইসবে (আসবে )। লে দৰ 
কাম-কাজ কচ্ছিল ( করছিল) । 
| eh Ne Ee A 
| শিক ক রি কালাই € ছে) কালা 
| (তাড়িক্ে দিয়েছে) । t- ছি HY 
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8. বাগধারা হ 

-থা-: হাতাশ খাইল না (ভয় পাস লি )। 

লাড়-₹ হাকিমুদ্দির দাড়ী নাড়া ( কর্তৃত্ব) মোর সহুয় হয় না ( সহই 
হয়না)। 


“পড়. রোয়! গাড়া সারা পইলেই .. (সারা হলেই) হামি তার সাথে 
পড়েছি । চাইরে। পাকে হাহাকার পড়ি গেইছে । 


অব্যয় £ 


প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে যে সব বায় মেলে তুলসীবাবু সেগুলি তার 
রচিত সংলাপে ব্যবহার করেছেন হ “কিন্তক' (কিন্তু), 'নাকিন' ( নাকি । যেমন £ 
হয় না কিন ?), 'নাইও' (নাই । যেমন £ পোড়ে নাই). ‘কিবা’ (কি 
যেন ) “কিবা কিবা (যেমন £ কিবা কিবা কিনিছে )। মনোভাব বোঝাতে 
'আউ-আউ, পড়ি না ঘাচ্ছিনো! এলায় । 

বাকোর মধো ‘ব!' এই অবায়টি মূলত বিশ্ময় জ্ঞাপন করবার জন্যে বাবহৃত হয় হ 
কতকগুলা টাকা বা নাগিছে (কত টাকা মেন লেগেছে ); আশ্বিন-কাস্তিকে 
বা কোন্ট। হয় ( আশ্বিন-কাতিক মাসে না জানি কী হয়)। 

বাক্যের পাদপূরণে ব্যবহৃত "লেন" £ উমরাত পাহ্বগ্জলা সেন ( গুরা তো 
সাহেব বটে )। 


বাক্য-গঠন £ - 
বাকা-গঠনের প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ২৬৮ পাতায় আমাদের মন্তব্য জরষ্টব্য। লেই 


সুত্র ধরেই “ছেঁড়া তার' থেকে একটি দৃষ্টাস্থ দিই : বাজনটার কি নাম হয় 
( ৰাজনাটার নাম কি )॥। 


॥ ছুশিয়ার কুঠি £ বৈশাখ, ১৩৬৬ ॥ 
- কোচবিহারের অধিবাসী অমিয়তুষণ মন্দুমদার “ছুখিয়ার কুঠি' নামে এই 
_ উপন্যাপ্টিতে কোচবিহারের উপভাষ! ব্যবহার করেছেন । অষিয়বাবু উচ্চ 
শিক্ষিত রাম । তিনি এ উপভাষার ব্যবহার সম্পর্কে খুব সচেতন ৷ তার 
সচেতনতার প্রমাণ মেলে__বইয্নের স্থমিকাতেই এই উপভাষা সম্পর্কে তার মন্তব্য 
করায় । টিলা) রশিদ রত রজত জুরে, অন 
মধ্যে এই মা্বাটি উললেখযোগা £ = ৮ Fe ॥ 
+ 





© রি 


৩৬৪. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা 


““ঘটমান বর্তমান ধরু ও লাগ, ধাতু যোগে নিম্পন্ন হয়। যেমন, দিচ্ছি 
দিবার ধরছং, শুনছে_ শোনার লাগছে” 

ভার অপর একটি মন্তব্য £ "'পুরাঘটিত বর্তমান এবং সাধারণ অতীতে পার্থক্য t 
সবসময়ে স্পই নয় 1” “ { 

“...দেখি-ই না, যাই-ই না প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখডে না, যাঙেন।। --* 38 
গুরুকবোধক ‘₹' ‘এ’ তে পরিবর্তিত ।'' 

“তৰুশ্ত্যাও, তোশ্তা, ত্যা ৷" 

আঅমিয়দ্থষণ বাবুর নিজক্কৃত এইসব মন্দবা উদ্ধৃত করবার পর, এইবার তার 
রচিত উপন্যাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিই । 
সাধারণ শব্দ 2 ৯ H 

বিখাও, বিখা । যেমন, পাঁচ বিঘাও জমি গুড়াল বাশ, বাশ বিশেষ | 
হমূক্রা, বিশেষ ধরণের পাটজাত শক্ত স্থতো । আজা-আজী, দাদু-দিদিম। ৷ 
বড়ো আহ বা৷ ডাঙ্গর আহ, বড়ো মা। গাহাক, গ্রাহক | কক্ধার-<উদ্ধার। Vb 
রেজলাল--এজলাস (-র- এর আগম )। 

বাক্ষি নাম 2 মাতালু, কাককু। 

শৰ্ধখ্বৈত 2 হাটর-ম্যাটর করিল । 

কারক-নিভক্ষি-অন্ুপর্গ £ -ইদি-, এদিকে । মুইতো! এপি-উদি ( এদিক- 
ওদিক ) দেখবার লাগলং। থাকি, থেকে : এখান থাকি । কোটে গেইল, 
কোথায় গেল। 

অপমাশিকা, নিমিক্াখক অসমাশিকা : চোর ভাগি' যাইবে (ভেগে 
পড়বে )। বুঝি'র পাই না ( বুঝতে পারি না)। ¢ 

সর্বনাম £ মুই, হামার ( আমার ), তুই; তোমরা ( আপনি, এক বচন )। Ll 

ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ £ 

উত্তম পুরুষ £ আইসং (আসি, আসছি )। দেখং (দেখি)। মুই ৰি 
জানঙ (আমি কি জানি ?)। আইসঙ নাই মুই বহুতদিন (বহুদিন আসি নি )। 
কিছু কঙে না ( বলিই না )। 

মুই যাইম ( আমি যাব)। দিম্‌ (দেক)। ঠিকে করছিস 
করেছিস )। তুই মান্ষি ন' হয় ( তুই মানুষ ন'স )। 
_ অধম পুরুষ : তুই গেলু (গেলি) কেনে । সন্ৰমার্থে; একবচনে ই ত 
ডে বি এ 


















